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এ] 0৮ 185855৩1, মক ১৭ মাকা 


বিজ্ঞাপন । 


বঙ্গীয় শিক্ষারত যুবকের অর্থকরীবিদ্যার নানাবিধ বিষয়ের আলোচনার 
সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন এবং পরে কোন কার্যে প্রবিষ্ট হইলে নিয়োগোপ- 
যোগী কার্য্যের অনুষ্ঠানেই তীহাদিগের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয়। সুতরাং 
তব্বজ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে স্বদেশস্থ এবং ভিন্নদেশস্থ মনীষিদিগের 
প্রচারিত দার্শনিক গ্রন্থসকল পাঠ করিতে ভাহাদিগের প্রবৃত্তি হইলেও 
সময় থাকে না । অথচ উক্তবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থের অধ্যয়নব্যতীত 
তত্বজ্ঞানবিষয়ে, মন্ুষ্জীবনের উদ্শ্যসাধনবিষয়ে এবং নিজের ইতি- 
কর্তব্যতাজ্ঞানবিষয়ে কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অন্ত উপায় 
নাই। এই কারণে দেশস্থ যুবকপিগের উক্তৃবিষয়ে সাহাধ্য করিবার 
অভিপ্রায়ে প্রসিদ্ধ ভারতীয় এবং বৈদেশিক দার্শনিকদিগের বিচারপ্রণালী 
এবং তত্বসিদ্ধাস্তসকল সংক্ষিপ্তভাবে নূতন প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়া এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। 
, অদ্বৈতবিদ্বা ভারতের মহারত্ব বনিয়া প্রসিদ্ধ আছে। দেশস্থ বৈদাস্তিকের! 
খু রীতিতে উহার ব্যাখ্যা করেন, তাহা অতিশয় দর্ব্বোধা বলিয়! 
সাধারপ লোকের বিশেষ রুচিকর হয় না। এই কারণে: নৃতন প্রণালীতে 
এই গ্রন্থে কেবলমাত্র ঘুক্তিবলে অদ্বৈততক্কের বা বেদাস্তসিদ্ধাস্তের ব্যাখ্যা 
করিয়া উহ! যুবকদিগের অনায়াসবোধ্য করিবার প্রম্নাস কর। হইয়াছে। 
্রন্ষের (বো ঈশ্বরের) অন্তি, জীবাত্মার নিত্যতা। এবং কর্তবাবিষয়ে মন্য্যের 
স্বাধীনতা, এই ত্রিবিধ তন্ববিষয় বিশিষ্টরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। 
সকল ধর্মের এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই গ্রন্থ যুখকদিগের 
পাঠোপযোগী মনে করিতে পারিবেন এইরূপ আশ করা যায়। 


[ চি ] 

ভারতে প্রচারিত বেদীস্তমতেব তাৎপর্য রক্ষা করিয়। ভিন্নদেশস্থ 
দার্শনিকদিগের মধ্যে ডি ওয়েডও ব্রাভলে, মিল, স্পেনসর, সোপেনহর, 
ক্যান্ট, রয়েস. প্রভৃতি মনীষীদিগের মৃতও স্ত্ীনে স্থানে উল্লেখ করা 
হইস্াছে। যে যে দার্শনিকের, বিশেষত: ভ্রৌর্ফেসর রয়েসের আলোচনা 
অদ্বৈততত্বের অনুকূল বোঁধ হ্ইয়াছে, তাহ! গ্রন্থকলেবরে বিস্তৃতভাবে 
উদ্ধত করিয়া বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । মৌলিকভাবে 
তত্বজ্ঞানসধন্ধে কোন মত প্রচার কর! গ্রস্থকারের সাধ্যায়ভ মনে এবং 
্রন্থেরও তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রস্থ পাঠ করিয়া কোন যুবক যদি 
উপকৃত হয়েন, তাঁহা হইলেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। 


গ্রন্থকারস্ঃ | 


নৃতন প্রণালী ও তভুদমালোচনা | 


অন্ুক্রমণিক]। 


প্রারৃতিক তন্ববিচার প্রস্তাবে প্রাশঃ ত্রিবিধ প্রণালী অবলম্বিত হইয়া 
থাকে । (১) প্রথম প্রণালী অন্লারে বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বনে জাগতিক 
পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব ও নিয়মাবলি যথাযথ স্বীকার করিয়া তাহা হইতে ধষ্্ 
বিষয়ে বা ঈশ্বরবিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় তদ্বিষয়ে 
আলোচন। হইয়া খাকে। এইরূপ আলোচনার স্থলে উদ্দেশ্য হইতে উদ্দেষ্টার 
অঙ্থমান হইয়া থাকে (8:2470976 0000 085107) )। এই প্রচলিত ঘুক্তি 
বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে সমর্থিত হইতে পারে কি না এই প্রণালীতে 
ভাহারই বিচার হইয়। থাকে । 

(২) দ্বিতীয় প্রণালী অন্ুলারে বাহা জগতের পধ্যবেক্ষণ না করিয়। 
মন্ত্র স্তর মনোবৃত্তির স্ব্ূপ আলোচনা করিয়া তাহার দ্বারাই ধন্বিষয়ের 
।সন্ধান্ত ব! তত্বসিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়া থাকে । এই প্রণালী অন্ুলারে ম্ুস্ত 
ঘভাবতঃই ধন্শীল জীব এইরূপ বিশ্বাপ করিয়া বিচার কাধ্য সম্পার্গিত 
 হইয়। থাকে । 

(৩) তৃতীয় প্রণালী এক প্রকার ধর্মদর্শনশাস্ত্র (721১1980117 ০% 
চ5)181০7)) ইহাতে মন্থস্তের বুদ্ধিতত্বের হুক্জ্ বিচার দ্বারা মুলতত্বের বিচার 
করিয়া! ধর্মসিদ্ধান্ত নিক্কপণ করিতে হয়। মৃলতত্ব কি এবং মনুষ্ের বিশ্বাসের 
মূল ভিত্তি কিঃ তাহাই অস্থসন্ধান কর! এই প্রণালীর প্রধান উদ্দেস্ঠ | 


২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


উহ্ার মধ্ো যূগতন্ব বিচারই মুখ্য এবং এই মূলতব কি এবং তাহার স্বরূপ 
কি তাহাই বিচার করা এই গ্রন্তের প্রস্তাবিত বিষয় । 

এই বিচার ত্বারা ধন্মজীবনে যে বিশিষ্ট লাভ , হইবার সম্ভাবনা আছে 
তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ ধর্সিন্ধান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ 
নিজ বিচার দ্বারাই নিরূপিত হওয়া একাস্ত আবশ্যক। চকিত এবং সঙ্কচিত 
ভাব সত্বেও নিজ নিজ ধর্মপথের আবিষ্কার নিজেই করিতে হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । কেবল শাস্জ্াধ্যয়নের দ্বারা তত্বজ্ঞান লাভ হয় না। শাস্ত্রের 
উপদেশানুসারে চালিত হইয়া নিজেই মূলতত্ব নিরূপণের চেষ্টা কর একান্ত 
আবশ্যক, তাহ। সকল বুদ্ধিমান লোকেই বুঝিতে পারেন । 

মূলতত্ব বিচার বিষয়ে প্রধানতঃ তিন প্রকারের আপত্তি হইয়া থাকে । 
(১) ইহার ছুরধিগম্যতা (কাঠিন্ত ) বা জটিলতা; (২) ইহাতে 
অতি সুস্ষানুহুক্ষ প্রভেদের ও সাদৃশ্যের বর্ণনা করা হয় এবং ছুরবগাহ 
সামান্ত ও বিশেষভাবের (07015975811 500 1090105815 ) কল্পনা হইয়া 
থাকে; স্ৃতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় । এবং ( ৩) এইরূপ বিচার পদ্ধতি আধুনিক 
বিজ্ঞান রীতির বিরূদ্ধ বলিয়! প্রতীক্পমান হইপ্পা থাকে । 

প্রথম আপত্তির সারগর্ভতা নাই। কারণ গন্ভীর ও শ্রেষ্ঠ বিষয়ের বিচারে 
গভীরতা অবশ্যই থাকিবে; কিন্তু সেই গভীরতার ভিতর প্রবেশ ,লাভ 
করিতে পারিলে যে অদ্ভূত এবং অসীম আনন্দ অহথভব হয় তাক বর্ণনা করা 
যায়না । আলস্য এবং জড়তা নিবন্ধন যাহা জটিল ব! ছ্ুরবগাহ বলিয়া 
আপাততঃ প্রতীয়মান হয় তাহা অধ্যবসায়ের সহিত অস্থুধাবন করিলেই 
পরিশ্রম সার্থক হয় এবং অন্য পার্থিব আনন্দ অপেক্ষা অশেষ অংশে শ্রেষ্ঠ এবং 
অপূর্ব আনন্দ অন্থভূত হয়। পূর্বতন পণ্তিতেরা যাহার আলোচনা করিয়া 
গিয়াছেন তাহ! যে আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আলোচন। করিতে পারিবেন 
না ইহা সঙ্গত কথা নহে । তত্ববিচার বিষয়ে জটিলত। বা ছুরবগাহতা! বলিয়! 
ফোন দোষ হইতে পারে না। উক্তরিধ কলিত দোষ বস্ততঃ মন্প্তের নিজের 


অন্ুক্রমণিকা। ৩ 


জড়তা! এবং তত্নিবন্ধন আলস্য হইতেই অনুভূত হয়। যধোচিত অধ্যবসায়ের 
সহিত বুদ্ধিবৃত্তির এবং জ্ঞানবৃত্তির সম্যক পরিচালন! করিলে উক্তবিধ আপত্তির 
সম্তাবন! থাকিতে পারে না। এক্ষণে তত্ববিচারের প্রণালী বিজ্ঞানের সাহায্যে 
অধিক পরিমার্জিত হইয়া প্রবর্তিত হইতে পারে এবং তাহার ফল সমধিক 
সম্তোষকর হইবে ইহাই আশ! করা যায়। ফলকথা তব্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা কোন 
কালেই অনাদূত হইতে পারে ন1। 
দির্তায় আপত্তি অর্থাৎ তত্ুবিচারকালে অতি সুজ্মানুস্ম্্ম ভেদাভেদভাবের 
এবং ছুরধিগম্য সামান্য ও বিশেষের (0171৮858116 ৪00 8118085 ০1 
91£90708 ) অবতারণ হইয়া থাকে, এই আপত্তির সমীচীনতা। নাই। কারণ 
সুষ্্ভাবে ভাবিত হইলে সুক্্ম বিষয়ের উপলব্ধি কঠিন বলিয়া বোধ হয় ন] 
এবং তাহার বিশিষ্ট পর্যালোচনার দ্বারা বিষয়ের সামান্তভাব বা বিশিষ্টভাব 
ত্বতঃই প্রকটিত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অসীম আনন্দ অন্ভূত হইয়া থাকে । 
আলদ্য বা জড়তা নিবন্ধন মস্স্ত যাহাকে দুরূহ বা ছুরধিগম মনে করে, ভাহা 
ক্রমশই বিশুদ্ধ ও অনায়াসবোধ্য হুইয়া পড়ে । 
তৃতীয় আপত্তি অর্থাৎ তত্ববিচার পদ্ধতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতির বিরুদ্ধ 
একথা সত্য হইলে তত্ববিচার একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু তাহ! না 
হইয়া আধুনিক কালে বরং ইহা বিশিষ্টভাবে পরিমার্জিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে 
এবং জগতের শ্রেষ্ঠ মনীধিগণ ইহার সম্যক আলোচন! করিয়া নিজে কৃতার্থ 
বোধ করিতেছন এবং জগৎকেও কৃতার্থ করিতেছেন। প্রকৃত কথা 
তত্ববিচার রীতি বৈজ্ঞানিক রীতির বিরুদ্ধ নহে। অর্থাৎ উক্ত উভয়রীতি স্ব স্ব 
ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিলেও কখনও বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করে ন1। 
বৈজ্ঞানিক অন্থদন্ধানের রীতি ভিন্ন হইলেও পরিণামে তত্বসিদ্ধান্তের সমর্থক 
হয়। বৈজ্ঞানিক রীতি ও নিয়মাবলি তত্ববিচার পদ্ধতিকে পরিমাঙ্ছিত করে 
সন্দে্ছ নাই ; কিন্তু এক অপরের উপর নির্ভর করে ন।। তত্ববিচারের বিষ 
ভির হইলেও বিজ্ঞান আপনার ক্রঘোন্নতি সহকারে উহ্থার পোষকত| করিবে 


৪ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা!। 


এবং বিশিষ্টরূপে পরিমার্জিত করিবে ইহাই আশা করা যায়। বিজ্ঞানের 
চরম সিদ্ধান্ত এবং তন্ববিচারের চরম দিন্ধাস্ত পরস্পর ভিন্ন, এই মান্র মনে 
রাখিয়া উভয়ের যথোচিত অন্থশীলনের দ্বারা উভয়েরই উন্নতি সাধন হইবে 
ইহাই যুক্তি সঙ্গত কা। 

পণ্ডিতগণ তত্ববিচারে কৃতদক্কল্প হইয়া ছুই পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। 
(১) সমগ্র জগদ্বস্তর (দ্রব্যাদির) অস্তিত্ব মানিয়। লইয়া এবং 
তৎসমস্তই পৃথক্‌ ও শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত ও সম্গিবেশিত আছে এইরূপ ধরিয়! 
লইয়া তথ্বিষয়ে নানা বিচার উত্থাপন করেন। কিন্তু তদ্দারা নিঃসন্দিপ্ধ ব! 
সর্ধথা সন্তোষকর কোন চরম সিদ্ধান্তে (ধর্শসম্বন্ধে কিন্বা। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ) 
কেহই উপনীত হইতে পারেন নাই। কেবল মাত্র কতকগুলি অন্ববিশ্বাস 
বা অযুক্ত ধারণ! বা! মতবাদই তাহার অনিবার্য ফল হইয়। থাকে । প্রায়শঃই 
উক্তবিধ প্রণালীতে পদে পদে বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা অপরিহার্ধ্য হইয়। 
পড়ে। কারণ জগতের প্রব্যসমূহ এবং তাহাদিগের কাধ্যপ্রণালী (নক্ষত্র 
তারা ও গ্রহাদির গতিবিধি অথবা মনুত্তাদি জীবসমূহের কারধ্যরীতি ও বাবস্থা) 
নিরীক্ষণ করিলে জগত্চনায় অনীম বুদ্ধি ও কৌশল অনুমিত হইতে পারে বটে, 
কিন্তু আবার জগতের নান অংশে নান! বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করিয়। এবং নানা 
বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা, উদ্দেস্ঠহীনতা এবং ব্যর্থতার ও আভাম পাইয়া হতবৃদ্ধি 
হইতে হয়। হয়ত এক সময়ে কোন বিশেষ ঘটন! বা কার্ধযকলাপ অবলোকন . 
করিয়া অনির্বরচনীয় দয়া, প্রেম ও হুনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, আবার অন্ঠ 
সময়ে অন্য ঘটনা বা কার্ধ্য রীতি পধাবেক্ষণ করিয়া নৃশংসতা” বা নির্ণতার 
বহুবিধ দৃষ্টান্ত নয়নপথে পতিত হইলে স্তভিত হইতে হয়। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে জগত্তত্ব অনুধাবন করিলে কতক পরিমাণে শৃঙ্খলার 
আডান পাওয়া যায় বটে কিন্তু পরিশেষে সমন্তই ঘুণক্ষরন্তায়ে (079:09 
অর্থাৎ সম্ণ্ই উদ্দেস্টহীন ঘটনা পরস্পরামাজ্জ এইরূপ বিশ্বাসে) পর্যবসিত 
হয় বলিয়া হাতে কোন চিস্তাঈল ব্যক্তিই তৃধি অুস্ব করিতে পারেন না। 


অন্ুক্রমণিক1। € 


শঁচিত্যনীতির দৃষ্টিতে জগদবৃত্ান্ত আমুপৃর্তিক পরীক্ষা! করিলে স্থানে স্থানে 
্রদ্ধাণ্ড ব্যাপারের, বিশৃঙ্খলতা! এবং অসংবন্ধত্ত। নিরীক্ষণ করিয়া জগদ্ব্যাপার 
একটি প্রকাণ্ড সঙ্গত যুক্তিহীন এবং শ্রেয়োহীন লীলাভূমি বলিয়া প্রতিভাসিত 
হয় এবং তখন মানব বৃদ্ধি চকিত ও ক্ষু হইয়া পড়ে। সেই কারণে ব্রদ্ধাণ্ 
ব্যাপার একট। মহৎ, অনির্বচনীঘ এবং দুবেধ্য রহস্য (0159075 ) বলিয়া 
কখন কখন"প্রচারিত হইয়া থাকে । ফলে এই হয় যে জগতের তত্বনির্ধারণে 
অসমর্থ হইয়া! মনীধিগণ নানাপ্রকার অদ্ভুত ও কপোলকল্লিত এবং প্রায়শঃই 
যুক্তিবহিভূ্ত মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন । অনেক চিন্তাশীল 
ব্যক্তি প্রচার করেন যে জ্ঞানশক্তির এবং মনোবুতির পরিচ্ছিন্নতা 
নিবন্ধনই মনুষ্য বাহাদৃষ্টিতে জগত্তত্বনিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। (২) মনীষীগণ 
এইজন্য বাহ্দৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিপা তাহার সহিত অস্তদূ্টির ও 
সাহায্য লইয়া চিন্তবৃত্তির এবং জ্ঞানশক্কির পরীক্ষা করেন এবং তাহার দ্বার! 
মন্ুষ্তের ধারণাঁর (71889) স্বরূপ বিচার করিয়া তত্বনিরূপণে অগ্রদর হইয়! 
থাকেন। এইরূপে কেহ বা বিজ্ঞানতত্বের (19651 ০৭), কেহ ব| 
অদ্বৈতভাবের, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতভাবের এবং কেহ বা শূন্তবাদের সভ্যতা ও 
যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নানারপ মত প্রচার করিয়া থাকেন। 
ফল কথা এই ঘষে আমাদিগের মনোভাব বা ধারণার স্ুক্মরূপে এবং সম্যক্রূপে 
পরীক্ষা দ্বার! অস্থুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত তত্বনির্ধারণের আর অন্য উপায় 
নাই । : উপরি উক্ত প্রণালী যখন এক মাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া স্বীকার কর! 
যায়, তখন মন্ুস্তের ধারণার ম্বরূপকি এবং তাহার সহিত বিষয়ের (অর্থাৎ 
ধারণায় স্থচিত বিষয়ের ) সম্বন্ধ কিরূপ তাহারই বিশেষ পর্যালোচনা কর। 
আবশ্যক বলিতে হইবে। | 

মনোবিজ্ঞানাহ্থসারে, অস্তম্ববীন শির! দ্বার! (56:70 092%89 ) মন্তিষে 
যে বিক্ষোভ ( £7148607 ) উপস্থিত হয় তাহা হইতে আমাদিগের অনুভূতি 
(৪২০10902606) জঙ্িয়া থাকে, পরে বোধ উৎপক্ন হইলে বহিমুর্ধীন 


৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


(818:906 0৩1৩৪ ) শিরা দ্বারা শরীরের কার্যকারিতা উপস্থিত হয়। সেই 
মফল মনোবিজ্ঞানের এবং দেহতত্বের কথ! অতি বিস্তৃত। এ স্থলে এই মাত্র 
বক্তব্য যে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বিক্ষোভকে ধারণ! (1188 ) বলিয়। নির্দেশ 
করা বায় না। কেবল বর্ণদর্শনস্থলে বা শব্ধশরধণকালে মস্তিষ্কে কোনরূপ 
বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে ও তাহাকে ধারণ| (198%) বলা যায় না। কারণ 
প্রত্যেক ধারণার সঞিত কোনরূপ একট! আন্তরিক (মানসিক ) ইচ্ছা * এবং 
একটা প্রতিভাসিত বিষয়সন্বদ্ধ জড়িত থাকে । যেরপ সঙ্গীতধারণায় সঙ্গীত 
রসভোগের ইচ্ছ। উহার আন্তরিক অর্থ (ব| ইচ্ছা!) এবং উহার সহিত সঙ্গীত 
বিশেষের অথবা তাহার রচয়িতার প্রতিভাস উহার বাহ অর্থ বা বিষয়সম্বন্ধ 
থাকে। অথবা যেরূপ ৰন্ধুত্বধারণায় বন্ধুত্জনিত গ্রীতিভোগেচ্ছা তাহার 
আন্তরিক অর্থ এবং বন্ধু বিশেষের প্র ভীতি বা প্রতিভান তাহার বিষয় হইয়! 
থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে ধারণ! মাজ্রেরই (১ম) আন্তরিক ইচ্ছা এবং (২য়) 
প্রতিভানিত বিষয়রূপ ছুইটী অর্থ আছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উচিত 
যে ধারণামাত্রের অন্তিত্ব হইতে উহার বিষয়ের ( অর্থাৎ বাহ্‌ পদার্থের ) 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাণ। কারণ ধারণা কল্পনালক্ভৃত অথবা ভ্রমাত্মক ও 
হইতে পারে। সুতরাং ধারণা থাকিলে ও তাহার বাহ্থবিষয় না থাকিতে 
পারে। কোন উপদেবতার ধারণা বা কল্পনা হইতে তাদৃশ উপদেবতার 
অস্তিত্ব গ্রমাণিত হইতে পারে না। রজ্ছুতে সর্প ধারণা জন্মিলে ও..তত্রত্য 


₹ ইচ্ছা ব্যতীত অনুভব সমূহের মধ্যে বিশ্লেষণ (৫179:90078600 ) সমীকরণ 
(০০70080800) এবং সহানুভূতির (885009700 67428) কার্ধয হইতে পারে না। 
স্থতরাং ইচ্ছা ব্যভীত ধারণা হইতে পারে ন!। 

+ এই যুক্তি অনুসায়ে জর্দাপ প্তিভ ক্যান্ট বলিয়া গিয়াছেন যে ফেবল মাত্র “ঈঙ্বরতাব" 
ঘা ঈশ্বর বিষয়ক কল্পনা বা ধারণ! হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। যেরূপ “আমার ধন 
জ্আছে” এই ধারণ! হইতেই ধনের সম্ভাবের ( থাকার ) প্রমাণ হয় না। 


অনুক্রমণিক! ৷ ৭ 


সর্পের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ধারণ! যেরূপই হউক তাহার থে অস্তিত্ব আছে 
€ অর্থাৎ মনুস্তের মূনে যে তাহ। উদ্দিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধারণ! 
ভ্রমাত্বক, কল্লনাত্বক অথবা! সত্য-_-যেরূপই হউক তাহার যে আস্তত্ব আছে তাহ! 
বলিতেই হইবে। 


অস্তিত্ব বা! সত্তা) বিষয়ক সমালোচনা । 


অস্তিত্ব সন্স্কে প্রাপ্নশ; ত্রিবিধ রীতিতে আলোচনা হইয়া থাকে । ১মতত 
স্বভন্ত্রস্তবাদ (10114. )। এই মতাহুসারে যে পদার্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ 
হয় ৰা প্রত্যক্ষবোগ্য হয় অর্থাৎ যাহা দেখ! যায়, শুনা যায় বা স্পর্শ, কর। যায় 
ইত্যাদিঃ এবং যাহ! সম্মুখে উপস্থিত হয় বা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং স্পষ্টতঃ পরি- 
জ্ঞাত হওয়া যায় অথবা তদ্রুপ হইবার ষোগ্য হয় তাহাই সত্য বর্তমান 
আছে। ততিন্ন সমস্ত বস্ত অলীক বা মিথ্য।, অর্থাৎ তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। 

২য়তঃ অন্ভূতিবাদ (115616150 ) এই মতাহুারে যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
উপলব্ধ ব! অনুভূত হয়, তাহাই লতা এবং ভত্তিন্ন সমস্ত পদার্থই প্রাতিভাদিক 
এবং অলীক । 

৩য়তঃ যুক্তিবাদ (076991 78610702157) ) | এই মতে যে পদার্থ নিত্য 
মবস্থিত হই সকল বস্তর মূলম্বরূপ বলিয়! যুক্তিঘ্বার! প্রতিপন্ন হয় তাহাই 
তা : তত্তিক্ন সমস্ত কল্পিত তত্ব কা পদার্থ অসার, অনিত্য এবং অলীক । 

অস্তিত্ব বিচার বিষয়ে উপরি লিখিত ভ্রিবিধ রীতির স্ুক্্মতাৎপর্য্য 
মালোচনা করিয়া এবং মিলাইয়া এক মত প্রচলিত আছে। উহাকে 
'সামঞ্জসাবাদ” বলা যাইতে পারে (977078616০৮ ০079070661৮8 
[068179) )। এই মতান্ুসারে প্রচারিত হয় যে, যে বিষয় বা পদার্থের ভার! 
[নের সমগ্র ধারণারাশি সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করে তাহাকেই 
[ত্য পদার্থ বা পরযার্থ সত্য বল! যাইতে পারে। তস্তিন্ন সমস্ত বস্তই আংশিক 
[ত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। এ 

১মতঃ স্বতন্্ববস্থবাদ। এই মতবাদীরা বলেন যে জাগতিক পদার্থ 
মূহের অন্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। উহবারা সত্য সত্যই বর্তমান 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা! । ৯ 


আছে। তাদৃশ পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব কোনরূপ ধারণার উপর নির্ভর করে 
না। অর্থাৎ ধারণা হইতে তত্তৎ পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্্। সেই সকল পদার্থ 
কেহ প্রত্যক্ষ করুক আর ন| করুক, কেহ সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ কল্পনা 
করুক আর না করুক; €সই সকল শর্বষয়ে কাহারও জ্ঞান হউক আর ন 
হউক ॥ তত্ব পদার্থ সমৃহ যে বিদ্যমান আছে তাহার সন্দেহ নাই। 
যে সকল বস্ত অলীক বা মিথা, তাহারা কেবল মনোবিজ্স্তণ মাত্র 
এবং কাল্পনিক ; অর্থাৎ মনোব্যাপার হইতে তাহান্দিগের শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । 
ত্বতন্ত্রস্তবাদ অনুসারে জড়প্রকৃতি এবং চৈতন্য “বা! মন এই উভয়েরই স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়; অর্থাৎ জড়বাদ এবং বিজ্ঞানবাদ উভয়ই এই মতের 
অন্ততুক্তি। স্থতরাৎ বিজ্ঞানবাদ (11৯০ ), সদ্বস্তবাদ ( 4,15চ০99 ), প্রকৃতি 
পুরুষবাদ (সাংখ্য ), অণুবাদ (ন্যায় বৈশেধিকাদি ), অব্যক্তবাদ ( চা 869 
এবং অজেয়তাবাদ (১197097) প্রভৃতি সকল মতই স্বতন্ত্র বস্তুবাদের অন্তর্ত-্ত 
হইয়া থাকে। 

উপরি উল্লিখিত মতবাদসমূহে লোক প্রসিদ্ধ অস্তিত্বের হেতু সকল ( অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ হওয়া বা প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য হওয়া ইত্যাদি ) সামান্তঃ প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। কারণ এই সকল মতবাদের মধো এমন অনেক তত্র আছে 
€ যেমত অণু ব1 অব্যক্তাদি ) যাহা ইন্দ্রিয়গম্য নহে এবং কখনও ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষের যোগাও নহে । এই সকল মতবাদীদিগের মধো কেহ কেহ বলেন 
যে জগতের মৃলতত্ব স্বতন্ত্র আছে ( অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ) এবং তাহা 
সকল পদার্থের মূলে গুঢরূপে বর্তমান আছে। এই সকল মতের সাধারণ 
সারাংশ এই যে প্রকৃত মুলবস্তর অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না 
এবং তাহা আমাদিগের ধারণ! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্ির 
পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি দোষ বশতঃ আমরা যুলগততের স্বরূপ বুঝিতে পারি না। 

এই সকল মতাস্থসারে পদার্থ সমূহ যাহা বস্তুতঃ আছে তাহা কখনও জ্ঞাত 
হইতে পারে, অথবা অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্বা একব্যক্তি এক সময়ে এবং 


১০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন ! 


অপর ব্যক্তি অন্য সময়ে শ্বতন্ত্রভাবে অথব। সাধারণভাবে জ্ঞাত হইতে পারে । 
তাদুশ জ্ঞান বা অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত বস্তর কোনরূপ প্রভেদ উপস্থিত হয় না। 
এইরুপে নন্স্তের জ্ঞান বা ধারণা হইতে জাগতিক দ্রব্য বা পদার্থ সমূহ সম্পূর্ণ 
শ্তন্্রভাবে বিদ্যনান আছে ইহাই প্রচারিত হয়।* পদার্থ সমূহ -স্থলবিশেষে 
প্রত্যক্ষ না হইলেও উহার শ্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট এবং বুদ্ধি বা জ্ঞানবৃত্তি 
উহ্াদিগকে সষ্টি বা উহাদিগের স্বরূপের কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারে না। 
কোন কোন সদ্বাদীরা ইহাও বলেন ষে বস্থ কেবল মনুত্তের জ্ঞানবৃত্তি হইতে 
স্বতন্ত্র এপ নহে পরস্ত উহার প্রকৃত স্বরূপ মন্ধৃত্টের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও বহিভূি। 
কারণ মন্থুষ্যের দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শাদিজ্ঞান এবং অনুভূতি সকল ক্ষণস্থায়ী ; 
কিন্তু মূলবস্ত্ব (11071722 20 105611) অনৃষ্ট, অশ্রুত, অস্পৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় 
শ্বতস্ত্র বিগ্কমান আছে। মন্ুত্তের ধারণাতে উক্ত পদার্থ সমূহের প্রকৃত স্বরূপ 
সত্যারূপে প্রকাশিত হইলেই সেই ধারণাকে সত্যধারণ। বলা যায় অর্থাৎ ধারণ। 
সমৃঙ্গ বা জ্ঞানপ্রবাহ বস্থন্বরূপের অন্থুঘায়ী হইলেই সত্য হইল এবং তাহ 
নাহইয়। কেবলমাত্র মনোবৃতি বা কল্পনা মধ্যে পরিপুষ্ট হইলে তাহাকে 
অলীক বিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সদ্ধাদীর1 (১ম) ম্বতন্ত্রস্তবাদী 
(২) প্রত্যক্ষবস্তর ভিত্তিম্বরূপমূলতত্ববাদী এবং (৩য়) অব্যক্ত বা অজেয় 
মূলত্রব্যবাদী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া! থাকেন। 

এস্থলে ইহা উল্লেথ করা উচিত যেজ্ঞান ও জেয় পরম্পর দ্বতগ্ত্র হইলে 
অর্থাৎ জ্ঞান সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক জ্ঞেয় বিষয়ের তাহাতে কিছু 
আইসে যায় না এইবপ স্বীকার করিলে অবস্থই জ্ঞানের স্বতন্ত্র. অস্তিত্ব মানিতে 
হুয়। অথচ সেই জ্ঞানের সভ্যতা বা অলীকতা আবার জ্ঞেয় বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে ইহা বলা অনঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহারা পরস্পর সম্পূর্ণ ক্বতন্ত্র 
তাহাদিগের মধ্যে একের অপরের উপর নির্ভরভাব থাকিতে পারে না। 

্বতঙবস্তবাদদীরা বলেন যে “জগতে ভিন্ন ভিন্ত এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্ত বা 
দ্রব্য সমূহ সত্য সত্যই আছে। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র গ্রহাদি রহিয়াছে, 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ১১ 


পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মনুষ্য বাল করিতেছে, ধূমকেতু সকল অজ্ঞাতপথে 
বিচরণ করিতেছে এবং অসংখ্য উত্কা সমৃহ নান! দিকে ধাবিত হইতেছে । এই 
সকল বস্থ বা পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র অর্থাৎ একের অন্তিত্বে অপরের হানি বা 
বুদ্ধি হয়না; একের 'বিনাশে বা পরিবর্তনে অপরের বিনাশ বা পরিবর্তন 
হয় না”। এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে এইরূপ বর্ণিত স্বত্ত্রতা যে পরম্পরা- 
পেক্ষ তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ একটি বস্ব যেমন খ্িতীয় বস্ত হইতে 
স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় বস্ ও তদ্রপ পূর্বোক্ত প্রথম বস্ত হইতে স্বতন্ত্র ইহা বলিতে 
হইবে। তত তীত মন্ুয্যু সকল বস্তর পরম্পর সম্বদ্ধভাব বদি না জানিতে পারে, 
তথাপি তাহারা যে পরম্পর কোন না কোন রূপে পরম্পর সম্বন্ধ আছে তঘিষয়ে 
সন্দেহ হইতে পারে না। প্রথমতঃ দিক্‌, দেশ ও কাল যে সকল বস্তকে অন্য 
সকল বস্থর সহিত সম্বদ্ধ রাখিয়াছে তাহ! সকলেরই জানা আছে। তহ্যাতীত 
আজ যাহার সহিত আমার সন্ধদ্ধ প্রকাশিত নাই, কোন নাঁকোন সময়ে 
তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘটিতে পারে । যে উন্ধা আমি কখন দেখি নাই 
তাহা পৃথিবীতে পতিত হইলে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে। যে 
ধুমকেতু কোথার আছে আজ তাহ কেহ জানে না, হয়ত এক সময়ে পৃথিবীর 
নিকটস্থ হইয়া! উহ্বার আংশিক পরিবর্তন সাধন করিবে। যে মনুম্ পৃথিবীর 
কোন দূরদেশে বাস করিতেছেন, হয়ত তিনি একদিন আমার প্রতিবেশী ও 
পরিচিত ব্যক্তি হইবেন। লোকের বিশ্বান আছে যে চন্দ্রের গতি ও অবস্থা 
বিশেষে পৃথিবীর অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়। চন্দ্র ও ুষ্যের 
গতি বিশেষে পুথিবীস্থ জলভাগের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয ইহাও সকলের বিদিত 
আছে। এইরূপে জাগতিক সমুদয় দ্রব্য এবং পদার্থের মধো যে নিঘুত পরস্পর 
সম্বন্ধ আছে ভাঁহ! অনায়াসেই বুঝ! যায়। সেই সত্বন্ধ কোন স্থলে কখন সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ হয় এবং কখন বা তাহা! ইন্দ্রিরগম্য হয় না। কিন্তু সমুদয় পদার্থ 
মধ্যে যে একট! সন্বন্বপ্রবণতা ( অর্থাৎ পরম্পরের সম্বন্ধ হইবার যোগ্যত! ) 
নর্বদাই বি্ঘমান আছে তাহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। তবেই 


১২ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


বলিতে হইল যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এরূপ দুইটা বস্ত জগতে দেখিতে পাওয়া 
যাসনা। * 

এক্ষণে বুঝা যাইবে যে ধারণা এবং ধারণার বিষয় এই ছুইটা পদার্থ কখন 
অনসন্বদ্ধ অর্থাৎ পরম্পর স্বাধীন ও শ্বতন্ত্র হইতে পারে না। সুতরাং “ধারণা 
যাহাই হউক, বস্তু স্বভাবতঃ যেরূপ তদ্রপই থাকিবে, এবং জ্ঞাতা কেহ থাকুক 
আর না থাকুক, বস্থর তাহাতে কিছুই আইসে যায় না” এইরূপ উক্তি সমাক্‌ 
যুক্তিযুক্ত হইল না। কারণ ধারণ এবং ধারণার বিষয় পরস্পর স্বাধীন ও 
ত্বতন্ত্র হইলে যেমন ধারণ! না থাকিলে ও বস্তু বে। তাহার বিষয়) থাকিতে পারে 
এরূপ বলা হয়, তদ্রপ বস্তু না থাকিলে ও তাহার ধারণা থাকিবে এইরূপ অসঙ্গত 
কথাও স্বীকার করিতে হয়। এই অযুক্ত কথার কারণ এই যে ধারণ| ও তাহার 
বিষয়কূপ বস্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলা হইয়া থাকে। স্থৃতরাং সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্রবস্তবাদ 
একপ্রকার অসংলগ্ন ও অধুক্ত মত বলিতে হইবে। ধারণ এবং তাহার বিষয়ের 
মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে একপ স্বীকার করিলে অথবা মানিয়া লইলে ও সেই 
সন্বদ্ধ একট! তৃতীয় বস্তু হইয়া পড়ে । অর্থাৎ প্রথমতঃ ধারণ! এবং তাহার বিষয় 
এই ছুই শ্বতন্ত্র পদার্থ মানিয়৷ লইয়া আবার তাহাদিগের মধ্য সন্বন্ধরূপ একটা 
তৃতীয় পদার্থ (স্বতন্ত্র) মানিতে হইল | সেই সম্বন্ধ আবার কি সম্বন্ধবশতঃ 
উভয়নিষ্ঠ অর্থাৎ কিরূপে ধারণা এবং ধারণার বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে 
তাহা বুঝিতে হইলে অপর একটি সন্বন্ধের অবতারণা করিতে হয়। এইকূপ 
কল্পনায় অনবস্থাদোষ ( অর্থাৎ অসংধ্য বস্তুর কল্পনা । আসিয়া পড়ে । অতএব 
জগতে অস্ন্ধ অথব! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন বস্ত বা বস্থ সমূহ নাই ইহাই স্বীকার 
করিতে হইবে । স্কতরাং ধারণা এবং তাহার বিষয় পরস্পর স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নহে । 


* অর্থাৎ যদি ছুইটা পদার্থ পরস্পর স্বাধীন ও তন্ত্র হয়, তবে তাহাদিগ্রের কখন পরম্পর 
ম্বদ্ধ হইবার ফোঁন কারণ ব1 সম্ভাবন নাই । পক্ষান্তরে যদি সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা! থাকে তবে 
মই অপ্ত(বনার কারণ স্বরূপ একট! সম্বদ্ধ আবগ্তক হইয়া পড়ে। তাদৃশ স্থলে সেই নূতন 
বদ্ধ ৪ আবার ভূতীম় স্বাধীন পদার্থ হইয়। দাড়াইল। এইরূপে অনবস্থ! দোষ আদিয়। পড়িবে ॥ 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা। ১৩ 


ধারণার একটা অন্তমূথ (বিকাশ ( অর্থাৎ ইচ্ছা ও চিন্তা মিশ্রিত আস্রিক 
ভাব) এবং একট! বহিমু্থ বিকাশ ( অর্থাৎ বাহ ক্রিয়ায় প্রকটিত ভাব ) আছে 
ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই অস্তমুথ বিকাশের পূর্ণভাব বা পূর্ণ 
অভিব্যক্তিই প্রঞ্ৃত সত্ব; এবং বহিষ্্খ বিকাশ কেবলমাত্র অস্তমুখ 
বিকাশের অসম্পূর্ণ অবস্থা অথবা আংশিক ভাব। সেই আংশিক ভাবই 
জাগতিক' বস্ত বা পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । দৃষ্টান্ত :--কাহার ও 
“অশ্ব” দর্শন হইল। “অশ্ব” বস্তর ধারপাতে মনে অশ্বের পৃর্ণপক্ষণ ও স্বভাব 
চিন্তিত হইল। ইহা অন্তমুথ বিকাশ বা মানসিক ধারণা | ঘটন। স্থলে সম্মুখে 
যে “অশ্ব” দৃষ্ট হইল তাহা এক প্রকার বা এক জাতীয় “অশ্ব” মাত্র। সম্পূর্ণ 
“অশ্ব” স্বরূপের ধারণা যাহা দর্শকের মনে সুচিত আছে তাহা দৃষ্ট “*অশ্থে” 
পূর্ণভাবে প্রতিভাপিত হয় নাই। স্থতরাং ধারণার বহিমু বিকাশ সর্বদাই 
অসম্পূর্ণ ত্রাস্তিস্থলৈ উক্ত বহিমু'খ বিকাশ সম্পূর্ণ অলীক হইয়া থাকে। 

স্বতন্ত্র বস্তবাঁদিগণ যে ভাবে জগতে অসংখ্য স্বতন্ত্র ও অসম্বদ্ধ পদাথের সত্ব! 
আছে বলিম্প। প্রচার করেন, সেই ভাবে সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি এবং বহুসংখ্যক 
পুরুষ, ন্যায়ে শাস্ত্রে অণু সমৃহ, এবং বৈশেষিকগ্রস্থে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । উল্লিখিত প্রাচীনমতসকল শ্বতশ্্বস্তবা দিদিগের 
অতবাদের ভিন্ররূপমাত্র। যাহা হউক স্বল্লায়াসেই বুঝ1 ঘাইবে যে, যে 
বস্ত-পরম্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ( অনন্বদ্ধ) তাহারা কোন ক্রমেই 
সম্বন্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ সন্বম্ধ কল্পনায় 
যুক্তি নাই । কোন্‌ বস্ত অন্ত কোন্‌ বস্তকে গ্রাহ করিবে এবং 
কেনইবা করিবে? 

এস্থলে ধারণা ও তাহার বিষয় দম্বদ্ধে কয়েকটা কথার উল্লেখ কর! 
কর্তব্য। ধারণার অন্তমূ্থ বিকাশ এবং বহিমূ্খ বিকাশের কথা পূর্বেই 
উল্লিখিত হুইয়াছে। তাহার মধ্যে বহিমূ্খ বিকাশ অন্তমু বিকাশের 
আংশিক বা অসম্পূর্ণ বিকাশ মাত্র ইহাও কথিত হইয়াছে । অথ আমরা 


১৪ নূতন প্রণালী ও তবসমালোচনা । 


যাহা দেখি শুনি বা অন্তরূপে প্রত্যক্ষ করি তৎদমন্তই অস্তমুৰ বিকাশের 
আংশিক বা অসম্পূণণ বিকাশমাত্র হইয়া থাকে। পিতা, মাতা, প্রতি- 
বেশী, পশু বা জড়ভদ্রব্য প্রভৃতি সকল পদার্থই তাহাদিগের প্রকৃতন্বরূপ 
প্রদর্শন করে না। ধারণার অন্তম্বূবী বৃত্তি উহাদের প্রকৃত শ্বন্ধপ বা সম্পূর্ণ 
সতা জানিতে ব্যগ্র হয় বটে, কিন্তু মনুষ্যের মনোবৃত্তির পরিচ্ছিন্নভা নিব- 
স্ধন, কেবল উহ্াদিগের আংশিক বা অসম্পূর্ণ সত্তাই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু 
ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে ধারণার অস্তমূ্থ বিকাশ বহিমু্খ বিকাশের 
দ্বারা সমর্থিত না হইলে অন্তমু্থ বিকাশের সত্যত। প্রতিপন্ন হয় ন। কারণ 
কেবলমান্ধ অস্তমু বিকাশ অদত) ও হইতে পারে। বাহ প্রমাণের অভাবস্থলে 
অজ্জমূথ বিকাশে নান। কল্পনা ( উপদেবতা প্রভৃতির ) উপস্থিত হইলেও তাহার 
সত্যতা প্রতিপন্্ হয় না । ধারণার বহিমু বিকাশ যখন অন্তমুখ বিকাশের সহিত, 
সামগুস্তলাভ করে তখনই সেই ধারণার বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে । 
অশ্বদর্শন স্থলে অশ্বের প্ররুত স্বরূপ সম্বন্ধে ষে ধারণ! আছে বা উৎপন্ন. 
হয় তাহ অশ্ববিশেষ দর্শনে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত হইয়া ধারণার অন্ত- 
মুখ ব্ষিয়ের সম্পূর্ণত। প্রতিপাদন করিবার চেষ্ট। করে। অর্থাৎ অশ্ব বিশেষ- 
দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ অস্বধারণা কিরূপ হইতে পারে তাহার কতকট। আভাস 
পাওয়া যাইতে পারে। অসম্পূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা বস্তর বা! 
পদাথের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া কখন সম্ভব হতে 
পারে না। কিন্তু শ্বরণক্রিয়া৷ এবং ধারণার সাহায্যে তাহার বি আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায় এইমাত্র বলা যাইতে পারে । 

স্বতন্ত্রস্ববাদ অতি কঠিন বিষয়। এই জন্য পুনরুক্তিদোষ হ্বীকার 
করিয়া ও বিশিষ্টন্ধপে বুঝিবার চেষ্ট। করা যাউক। ম্তত্ধস্তবাদীরা বলেন 
যে, “্যঙ্থয্য দর্শন, ম্পর্শন ও শ্রবণাদি করিয়। ইন্জিয় ছারা বাহৃবিষয়ের জ্ঞান- 
নাভ করিয়। থাকে। মনুষ্য সত্য অস্তিত্বসম্পন্ন বাহ্বিষয় সম্বন্ধেই চিন্তা 
করে, সেই বাহ্বিষয়ের নিয়মাধীন হ্ইয়। কার্ধ্য করে, এবং নিত্যই সেই 
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বাহ্বিষয়ের সহিত বাধ্যবাধক ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া কালযাপন করে। ইহ! 
যে সর্বসম্মত এবং প্রশ্তাক্ষসিদ্ধ ঘটনা প্রবাহ তদ্ধিঘয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।” 
এইরূপে বাহাবিষয়ের সত্য, অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তীহার1 আরও বলেন 
যে“বস্থ সমূহের প্রর্কত অস্তিত্বের অর্থ এই যেউহারা ( বস্তপমূহ ) মন্ধষ্যের 
জ্ঞানের চিন্তার এবং ইচ্ছার বহিভূতি এবং উহ! হইতে সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র। মন্তষ্যের 
জ্ঞান, চিন্তা এবং ইচ্ছা কেবল উক্ত স্বতত্ত্ বস্তসমূহের সত্তা দ্বারা উপরঞ্জিত বা 
পরিবর্তিত হয় মাত্র। কিন্তু বিষয় ব৷ পদার্থ সকল বস্ততঃ শ্বতন্ত্র আছে এবং 
তাহাদিগকে মন্ষ) জান্থুক আর না জানুক, অথবা তদ্থিষদ়্ে চিন্তা বা ইচ্ছা 
করুক আর না করুক ততাহাদিগের যে অস্তিত্ব তাহাই থাকিবে_-কখনই বিলুপ 
হইবার নহে! উক্ত বাহবিষয় সকলই মন্গযাকে নিয়মাধীন করে অথ5 
তাহারা সর্বদাই মন্থুয্যের অস্তিন্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভাহার বহিভূতত। 
জ্ঞানের বিষ হইলেও বস্ত সকলের অস্তিত্ব জ্ঞাতার অস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে না”। এইরূপে জ্ঞাতার অস্তিত্ব ও ম্বতঃসিদ্ধ এবং বিষয়রূপ বস্ত্র 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে ন! ইহ্থাও তাহার! হ্বীকার করিয়া বলেন যে “জ্ঞাত 
এবং জ্ঞে় এই উভয়ের মধ একট। সম্বন্ধ থাকিতে পারে কিন্তু উভয়ের অস্থি 
বিষয়ে উক্ত ষম্বদ্ধের বিশিষ্ট কোন উপযোগিতা নাই। অর্থাৎ সে সম্বন্ধ 
থাকুক আর না থাকুক, জ্ঞাতা ও জ্ঞের এই উভয়ের স্বতন্ত্র আস্তত্ব সর্বদাই 
থাকিবৈ। জ্ঞাতার অস্তিত্ব যেরূপ সত্য ও স্বতঙ্্, জ্ঞেয় বিষদ্দের ও অস্তিত্বও 
তন্রুপ সত্য ও গ্বতন্ত্র। যেরূপ--অশ্ব এবং অশ্বারোহী এই উভয়ের অস্তিত্ব 
স্বতন্ত্র, অথচ অশ্বারোহণ কালে এক অন্যের সহিত সন্বদ্ধ, তদ্রপজ্ঞাতা ও জের 
পরস্পর সম্বন্ধ জানিতে হইবে। এপ স্থলে তাঁদুশ সম্বন্ধ থাকিলেও একের 
অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিরা জানিতে হইবে । অতএব যাহা 
মন্থুষ্যের ইন্জ্িয়গোচর হয় তাহ! অবশ্ঠই এমন কোন বস্ক যাহ! মনুষ্য হইতে 
স্বতন্ত্র থাকিয়া! ও মনধধাকে তাহা জানিতে এবং তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
করে।” ইহাই স্বভত্ত্রবস্তবাদিদিগের মতের স্থল মর্্দ। আপনাদিগের মতের 
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সমর্থনার্থ তাহারা বলেন যে পমন্ষ্যের স্বাভাবিক সংবিত্িতে বা জ্ঞানে 
€ 0০10901070870859 ) পূর্ববোক্তরূপ ধারণা সর্ধবজনীনরূপে অন্তপিবিষ্ট আছে। 
যদ্দি কেহ তদ্বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করেন তাহ! হইলে তিনি সাধারণ 
সংবিত্তির বিকুদ্ধবাদী হইয়! উপহাসাম্পদ হইবেন। সাঁধারণ সংবিত্তির বলেই 
যখন তিনি আপত্তি ব! সংশয় করিতেছেন, তখন তাদৃশ সংবিত্তির সীমার বাহিরে 
যাইবার তাহার অধিক্কার'নাই এবং কোন ক্রমেই নিজ সংবিত্তির সাক্ষ্য অগ্রাহ 
করিতে পারেন না। সংবিত্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিতে তইলে বখন সংবিত্তির বলেই 
তাহা করিতে হইবে তখন বিরোধ অপরিহার্য হইয়া পড়িবে । কারণ সংবিত্তির 
বিরুদ্ধে সংবিতি ঈাড়াইতে পারে না ইহ1 বল! বাহুল্য” । 

উপরিলিখিত উক্তির প্রতিবাদস্থলে অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে ষে 
আমাদিগের সংবিত্তির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার অধিকার নাই। কারণ যাহাই 
বল! যাইবে তাহা সংবিত্তির আশ্রয়েই বলিতে হইবে । কিন্তু সংবিত্তি কি বলে 
তাহা স্পষ্ট বুঝ। উচিত। অর্থাৎ সংবিত্তি কি বিষয়ে সাক্ষাদেয়, তাহার অর্থ 
কি এবং জ্ঞানবিষয়ের কিবূপ স্বতত্ত্রভাবের আভাস আমর] উহা! হইতে 
প্রাপ্ত হই তাহাই অগ্রে বুঝিতে হইবে। ইহারই বিশদরূপে বিচার করিলে 
সমুদয় বিষয় স্পষ্ট বোধগম্য হইতে পারিবে । 

্বতন্ত্র বাহবস্তবাদিদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় (7২93 প্রভৃতি ) বলেন ষে 
সংবিত্তি হইতে আমাঁদিগের বহির্জগতের বা! বাহ্বস্থর জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
উপস্থিত হয় অর্থাৎ ইহ! এক প্রকার সাক্ষাৎ অন্থভূতি বিশেষ । -মনুত্য যেরূপ 
কোন বর্ণবিশেষ অস্থভব করে তদ্রপ বহির্জগৎ ও অনুভব করে এবং উহা 
স্বতন্ত্ব আছে এইক্পই অন্থভব করে। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন যে সংবিত্তির 
পাক্ষ্য ( বহির্জগৎ্ বিষয়ে) নিশ্চিত ও নিঃমন্দেহ হইলেও উহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
(77093198015 ) অন্থভূত হয় না; কিন্ধু বিচারের দ্বারাই প্রতিপাদিত হয় 
অর্থাৎ যুক্তিবলেই উহার উপলব্ধি হ়। ইউহাদিগের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ বলেন 
যে আমাদিগের বহির্জগদ্বিষয়ক জান দ্বতঃনিদ্ধ এবং আমাদের সহজাত ।' 
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র্ঘ সম্প্রদায় বলেন যে আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এমন এক বিশিষ্ট লক্ষণ 
আছে যাহা দ্বারা আমর! অনুমান বলে (79011 ) বহির্জগতের 
উপলব্ধি করি। ৫ম সম্প্রদায় এরূপ বলেন যে আমাদিগের ইচ্ছান্ক্যামী কাধ্য- 
কলাপের সর্বদীই বাধা এবং প্রতিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, আমরা এ সকল 
বাধা ও প্রতিরোধের কারণম্বূপ বাহ্ক্সগৎ অনুমান না করিয়া থাকিতে 
পারি না।* সেই অনুমিত বাহৃজগৎ যে আমাদিগের জ্ঞান ও শক্তির বহিভূতি 
দছিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ইত্যাদি । 
এই সকল মতের মূলে একটি বিশিষ্ট কথা রহিয়াছে ইহা বুঝিতে পারা 
ঘাম । অর্থাৎ সকল মতই বলিতেছে যে আমাদের বহির্জগদ্বিষয়ক জ্ঞান বা 
সর্থবত্তির বিষয় সর্বদাই অসম্পূর্ণ ও আংশিক থাকে । কারণ উহা৷ সম্পূর্ণ হইলে 
আর মতদ্বৈধ থাকিত না। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ যে অভাব 
পূর্ণ ন' হইলে আমাদিগের জ্ঞানের মম্পুর্ণতা হয় না সেই অভাব পূর্ণ করিবার 
অভিপ্রায়েই এই সকল মতের অবতারণ! হইয়াছে । এই সকল মত প্রচার 
করিবার উদ্দেশ্য নানারূপ হইলেও বস্ততঃ উক্তরূপ অমম্পূর্ণতা বা অভাব কি 
বিষয়ে হয় এবং আমাদিগের সংবিত্তি তদ্িষয়ে কি ইঙ্গিত বা স্চন| কবে তাহাই 
প্রধানতঃ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। 
আমার কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল। ইহা অবশ্ত আঘার আস্তুরিক 
ব্যাপার--সংবিতি মাত্র। দূর হইতে কোন একটি পর্বত দেখিবামান্র আমার 
মনে একটি কৃষ্ণগীতাভ দৃশ্য উদ্দিত হইল। বস্তুটি কি এবং কিরূপ তাহা ভাল 
না জানিতে পারিয়া অগ্রলর হইলাম এবং তাহাতে দৃশ্তের জ্ঞান পরিবর্তিত 
হইল অর্থাৎ পূর্ব-জ্ঞানের পরিবর্তে অপরবিধ জ্ঞান উপস্থিত হইল। পরে 
. তই নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম ততই জ্ঞানের পরিস্কুটতা হইতে লাগিল 
এবং অবশেষে সম্যক নিকটবর্তী হইলে হুম্পষ্ট জ্ঞান (যদিচ তখনও সম্পূর্ণ 
নহে) জন্সিল। এইকূপে দেখা যায় যে আমাদিগের বহির্জগতের জ্ঞান প্রথমে 
সাহা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ হওয়াতে ভ্রষশ: তাহ! হইতে ভিন্ন ও উৎকষ্টতর জঞান- 
২ 


১৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


লাভ হইয়া থাকে; এবং পরিণামে সম্যক্‌ জ্ঞান অর্থাৎ তত্বজানও লাভ হইতে 
পারে। স্ৃতরাং সংবিত্তির লক্ষ্য জ্ঞানভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না । উক্ত 
লক্ষ্য অন্যপ্ূপ মনে করিলেও অর্থাৎ বহির্জগৎ্ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য 
বলিয়া মানিয়। লইলেও তাহা সংবিত্তি হইতে পাওয়া যা না ইহা স্বীকার 
করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যন্বরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান আধাদ্িগের বর্তমান জ্ঞান 
হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিতে হইবে; সুতরাং বর্তমান লংবিত্তি তাহ। হইতে অন্য 
হ্বতন্্র যাহা অপেক্ষা করে, তাহা সেই পরিস্ফুটতর জ্ঞানই হইতে পারে, কোন 
পদার্থ বা বস্ত হইতে পারে না। ইহাই কোন কোন দার্শনিকদিগের মতে “জ্ঞাত 
হইবার নিয়ত সম্ভাবন1”” (7১910320876 7০881011165 ০? 6২1১619796 ) 
বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে *। সংবিত্তি বাহা আকাজ্ফা করে তাহা যে 
জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্থ তাহা বুদ্ধিগম্য হয় না। কারণ দেখা ষায় যে 
আমাদিগের অতীত ব! ভবিষ্যৎ বিষয়েরও জ্ঞান ও সংবিতিতে জন্মিতে পারে। 
সেই জ্ঞান বর্তমান জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও অন্যবিধ স্বতন্ত্র জঞানমান্রই 
হুইরা থাকে--কোন বস্ত বা দ্রব্য অথবা ঘটন! বিশেষ হইতে পারে না। অন্ত 
লোকের সহিত আলাপ করিবার সময় এবং তীহার কথাবার্তা শুনিবার সময় 
ও আমার বর্তমান জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ কোন রূপ জ্ঞানের আকাঙ্জা হয় । 
কখনই জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কোন বস্তর আকাজ্ষ। হয় না। উক্তবিধ 
আকাক্কিত পৃথক জ্ঞান কোন পৃথক বন্ত বা দ্রব্য বলিয়! প্রতীয়মনি ব 
আভাসিত হয় মাত্র। বস্তুতঃ বর্তমান'জ্ঞান কেবলমাত্র অন্তবিধ জ্ঞানের অথবা 
জ্ঞানরূপ বিষয়েরই আকাজ্কা করে। 7 
স্বতন্ত্র্তবাদীর1 বলেন যে “মন্ুত্যের সংবিত্তির সহিত বহির্জগৎ সাক্ষাৎ 
*. কিন্ত সংধিততি বা জবান যে “প্রত্যক্ষের নিত পন্ভাবনাকেই” লর্বদ| লক্ষ্য করে তাহা নহে 
ফাঁরণ গ্রত্যক্ষের বিষয় কখন কখন অতীত অথবা ভবিষ্যৎ বিষয্প হইয়া খীকে। তখন যাহার 
(অতীতের ) অস্তিত্বই নাই, অথবা যাহার ( ভবিধাতের ) অন্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ আছে, ভাহাকে 
পপ্রতাঙ্গের নিয়ত স্ভীধনা” বল! যাইতে গারে না। 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । - ১৯ 


সম্বন্ধে (17007601960 ) অনুভূত হয়”? | কিন্তু যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্থুভব 
হয়, তাহা আবার সংবিত্তি হইতে পৃথক এবং হ্বতত্ত্র হইবে, ইহা কোন ক্রঙেই 
যুক্তিসঙ্গত কথা হইতে পারে ন1। অর্থাৎ যাহা! আমার অন্ুভবের বিষয় নহে 
তাহ! আমি সাক্ষাৎ অন্গভব করি ইহ। একগ্রকার অসঙ্গত কথাই বলিতে 
হইবে। 

এক্ষণে মনুয্নের সাক্ষাৎভাবে না হউক অন্য কোনরূপে উহার (বাহৃজগতের) 
জ্ঞান হয় ইহা বলা যাইতে পারে কিনা তাহাই আলোচনার বিষয় হইতেছে । 
বহির্জগতের সাক্ষাৎ অন্থভব ন! হইলে ও “তাহার জ্ঞান বিশ্বাসমূলক হইতে 
পারে” “কোনরূপ হেতুনির্ণয়ের (ব্যাপ্তি নির্ণয়ের ) দ্বারা উহা! অনুমিত হইতে 
পারে”, কিন্বা “উহা এক প্রকার মহষোর সহজাত জ্ঞান ও হইতে পারে” 
অথবা “তর্ক ও যুক্তি হ্বারা বহির্জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে”, এই 
সকল প্রস্তাব দার্শনিকদিগের মধ্যে উঠিয়া থাকে । বাহৃজগতের জ্ঞান সংবিত্তি 
জনিত জ্ঞান হইতে শ্বতন্ত্র হইতে পারে না ইহ] ত্বীকার করিয়। ও বাহৃজগৎ 
মূলে মন্থুপ্ঠের জ্ঞান বা সংবিত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ইহা প্রচারিত হইয়া থাকে ॥ 
স্থৃতরাং সাক্ষাৎ জ্ঞানবাদ অসঙ্গত গ্রতিপর হইলে ও স্বতন্ত্র বস্তবাদীদিগের 
পূর্বোক্তরূপ অন্য মতবাদ প্রচলিত আছে। 

স্বতত্ত্রস্তবাদীরা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বাহজগতের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধের কথা ছাড়িয়া অন্ত যুক্তি দেখাইয়া বলেন থে “আমাদিগের জ্ঞানের 
বা সংবিত্তির ব্যাপার (088 ) এরূপভাবে প্রকাশিত হয়, ষে তাহার কারণ 
জানিবার একটা আকাঙ্ষা উপস্থিত হয় (অর্থাৎ এরূপ জ্ঞানের নিশ্চিতই 
একটা কারণ আছে, এইরূপ জ্ঞান হইয়া, তাহা হইতে বাহাজগৎরূপ কারণ স্বতন্ত্র 
আছে এইরপ জ্ঞান জন্মে )। উক্ত আকাজ্িত কারণজ্ঞান সংবিত্তি ব্যতীত 
অন্ত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না।কারণ তাহা! হইলে, তাদৃশ জ্ঞানের ও 
আবার কারণ নির্দেশ করা আবশ্বক হইয়া পড়ে। স্থতরাং অনবস্থা 
দোষবশতঃ সংবিদ্তিতিষ্ন অন্য জ্ঞান. তাদৃশ কাধ্মকরে এরূপ যুক্তির ও 


৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


অবসর নাই। অতএব জ্ঞানের বহিভূ্ত এবং জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বাহ্‌ 
জগগংই কেবল আমাদিগের জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে ॥» 
এক্ষণে বলিতে হইবে যে এরূপ উক্তির মূলে প্রধানতঃ কার্ধ্যকারণবাদের 
কথা পরিস্ফুট রহিয়াছে । অর্থ এই যে “আমাদিগের থে সংবিত্বি উদ্দি 
হয় তাহা একটি কার্ধ্য এবং তাহার অবশ্তই কোন কারণ আছে এইরূপ 
মনে করিয়া লইতে হইবে। ইহ! স্বতঃসিদ্ধ কথ! যেকারণ ব্যতিরেকে কোন 
কাধ্য হয় না। এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের কারণ বলিলে, মুলকারণের 
উল্ভেখ হইল না; ররং তাহাতে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে। অথচ 
জ্ঞান বা নংবিতি প্রবলভাবে তাহার কারণ নির্দেশের আকাঙ্ষা বা অপেক্ষা 
করে। সেই আকাজ্ষিত কারণ অবশ্ই জ্ঞান বা সংবিদ্‌ হইতে সম্পূর্ণ শ্বতঙ্ 
বাহ্জগতের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্ত কিছু হইতে পারে না” ইত্যাদি কথিত হয়। 

কা্যকারণবাদ ব্যতিরিক্ত বাহ্ৃজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিষয়ে যুক্তি- 
বাদ এবং উদ্দেশ্টবাদ বলিম্না ছুইটী অন্যমতও প্রচারিত হইয়া! থাকে। 
"্মন্ষ্যের জান ব। সংবিত্তির বিষয়সকল কেবল মাত্র অস্তিত্বের আভাসমাত্র 
(8709818599 ), অর্থাৎ এ সকল বিষয় বস্ততঃ সত্যতত্ব নহে কিন্তু কেবল- 
মাত্র এর্ূপভাবে প্রকাশিত হয়। ধূম হইতে যেরূপ বহ্ছির অনুমান হয় 
তন্্রপ অস্তিত্বের *আভাদন্বদ্ষপ জ্ঞানের বিষয়সমূহ হইতে স্বতন্ত্র বাহজগৎ 
অনুমিত হয়। জ্ঞানের ব্যাপার বা বিষয় ধৃমরূপ “হেতু, এবং বাহ্‌- 
জগৎ অগ্নিরূপ (সাধ্য) হইয়া অমিত হয়। যদি জ্ঞানের বা সংবিত্ির 
বাহিরে কিছু না থাকে তাহা হইলে আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় সমস্ত 
ত্বপ্রবৎ হইয়া পড়ে।* ইহাই যুক্তিবাদ । 

উদ্দেস্টবাদপক্ষে এইরূপ কৰিত হইছ্জা থাকে যে "জ্ঞান হইতে স্বত্ব 
বাছ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমাদিগের সমস্ত জ্ঞান অর্থহীন 
হইয়। পড়ে। অর্থাৎ যেরূপ স্বপ্ধ ও অববোধের মধ্যে অথবা প্রজ্ঞা ও 
বিক্ষিপ্ততার মধ্যে গ্রভেদম না-খাকিলে জ্ঞানের নার্ধকত! লুগ্ত হই! ঘায়, 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ২১ 


নেইরূপ জ্ঞানের ও তাহার বিষয়রূপ বাহ্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলে: 
জান ও নিরর্থক হইয়া! পড়ে। এইআন্ত কশ্খ্শীল লোকেরা জ্ঞান হইতে 
স্বতন্ত্র বাহজগৎ বা বস্তসমূহের অস্থিত্ব বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে 
পারেন না” ইত্যাদি । " 

উপরি উল্লিখিত যুক্তিনমূহের অবলম্বনে লোৌকসমাজের আচার ব্যব- 
হার, কার্যকলাপ, রীতি ও নীতি এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্যক্রূপে 
সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ বা তব্বজ্ঞানসম্বন্ধে এই সকল 
যুক্তির সারবন্ব। স্বীরুত হইতে পারে না। কারণ এই সকল যুক্তি অস্দারে 
সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে আমাদিগের বহুবিধ সংবিত্তির ব্যাপার এবং 
তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও পৃথক্‌ বহ্ির্জগৎ এই উভয়ের মধ্যে একট! কোনরূপ 
সম্বন্ধ আছে ইহা মানিতে হইবে। সেই সন্ব্ধ কারধ্যকারণদন্বদ্ব হউক, 
ব্যাপ্য ও ব্যাপক 'সমবন্ধই হউক, অথবা উদ্দেশ্য ও উদ্ধে্সম্দ্ধই হউক 
যে কোন সম্ঘদ্ধের মধ্যে একট! কোন সম্বন্ধ মানিতেই হইবে । সেই সম্বন্ধ 
যদি আবার জানের বিষয় হয় অর্থাৎ তাহ] যদি আমাদিগের জ্ঞান বা 
সংবিত্তির অন্তভূতত হয়, তাহা হইলে সেই সন্বদ্ধের সহিত জ্ঞানবহিত্ত 
বাহজগতের অপর একটা নম্বদ্ধের কল্পনা করিতে হয়। এইরূপে সমবন্ধের 
সম্বন্ধ এবং তাহার আবার সম্বন্ধ এইরূপ অনবস্থাদোষ ( [70169 160658 ) 
আঙিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সেই সন্বদ্ধই যদি অতীন্তিয় (অর্থাৎ জ্ঞানের 
বহিভূত) হয়, তাহা হইলে তাহাও আবার জ্ঞানের বহিতৃত্তি বাহুজগতের 
সমাবস্থ হইল এবং তাহার সহিত আবার জ্ঞানের বা সংবিত্তির সন্প্ধ কল্পন! 
করিতে হয়। সুতরাং উত্ভয় পক্ষেই এই সকল কথা যুক্তিশৃন্ত বলিয়া 
শ্রতিপর হইতেছে । অতএব জ্ঞানের বহিভূ ত এবং সম্পূর্ণ স্বতস্র বহি- 
রগতের অস্তিত্ব এই সকল যুক্তির হার! প্রমাণিত হয় না। তবেই বলিতে 
হইবে যে আমাদিগের জান বা সংবিত্তি আপন! হইতে অন্তরপ উৎরৃষ্ই- 
তর এবং পরিক্ষুটতর জানেরই আকাক্ষা বা অপেক্ষা করে। তাহা হইলে 
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মন্গয্যের জ্ঞান সমাক্রূপে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইলে, পরিজ্ঞাত সন্বন্ধের 
সাহায্যে অপরবিধ পারক্ষুটতর (সম্ভাবিত ) জ্ঞানই আকাজ্ষ। বা অপেক্ষা! 
করে ইহা বলিতে হইবে । স্থতরাং সংবিত্তি কোন অতীক্ত্রিঘ় বা জ্ঞানবহি- 
ভূত দ্রব্য বা বস্ত বা বহির্জগৎ অপেক্ষা করে না' ইহাই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

স্বতশ্ত্রবস্্রবাদ্দিগণ এরূপ বলিতে পারেন যে “"আমাদিগের জ্ঞান (ব! 
সংবিত্তি) আপনা হইতে ভিন্ন কোন এক পরিস্ফুটতর ও উৎকষ্টতর জ্ঞানের 
আকাঙ্ষ। বা অপেক্ষ। করে, ইহ। মানিলে ও তাদৃশ জ্ঞান যখন বর্তমান 
কালে আমাদিগের ইন্দ্রিমগোচর নহে অর্থাৎ যতই আমাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি 
হউক, তাদৃণ জ্ঞানের আকাজ্ষ। যখন নিবৃত্ত হয় না এবং উত্তরোত্তর অপরবিধ 
উচ্চতর জ্ঞানের অপেক্ষা যখন অপরিহার্য হয়, তখন সেই সম্ভাবিত জ্ঞানই 
(15058101110) ০ [%19909799 ) একট। অতীন্দ্রি় এবং অদ্ভূত পদার্থ হইল, 
অথবা! একটা অলীক ও অর্থহীন আকাশকুস্থমবৎ পদার্থ হইয়া দাড়াইল ইহাই 
প্রতীয়মান হইতেছে । একপন্থগে যদি উক্তবিধ আকাঁজ্ষিত জ্ঞানকে 
অতীন্দ্রিম অথবা জ্ঞানের বহিভূতিবিষয্ণ বলা যায়, তাহা, হইলেও তাদৃশ 
পদার্থ একটি "ন্বতন্ত্র এবং জ্ঞান বহিভূর্তি ব্য” (005 93661: ) হই 
পড়িল। অর্থাৎ উক্তবিধ “মাকাজ্কিত পদার্থ”, “আকাজ্কিত জ্ঞান” নামে ভিন্ন 
হইলেও উভয় কথাই এক অর্থ প্রকাশ করিল। পক্ষান্তরে হদি উক্তবিধ 
জান আকাশকুন্থমবৎ বৃথা ও অর্থহীন কথা হয়, তবে তাহার-উল্লেখেরই 
প্রয়োজন করে না।” 

উপরি লিখিত উক্তির প্রতিবাদে ইহাই বলিতে হইবে যে যতক্ষণ উক্তবিধ 
আকাঙ্কিত উৎক্রষ্টতর এবং পরিষ্ফুটতর জ্ঞান ক্রমশঃ এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ 
জ্ঞানে (যাহার সম্যক উপলন্ধি হইলে সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সত্তর জান 
পিপালা নিবৃত্ত হয়) পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহার নিষ়স্তরের জ্ঞানকেই 
লস্ভাধিত জান" ( চ055110180 ০£ £0059:79096) বল! যাইতে পারে এবং 
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তাহ! যে মহুত্তের আকাজ্ফার চরমাবস্থা নহে তাহার আর সন্দেহ হইতে পারে 
পারে না। স্থতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন আকাজ্ছিত *সম্ভাবিত 
জ্ঞানের” স্তরের উপর স্তর আছে, তখন তাহার সম্পূর্ণাবস্থার নিয়স্তরের জ্ঞানের 
অস্তিত্ব কাল্পনিক মাত্র এবং তাহা? কখনই মনুস্তের চরম আকাজ্ষিভ জ্ঞান 
হইতে পারে না। কারণ উহ। অম্পূর্ণ এবং আংশিক । অতএব আমাদিগের 
জ্ঞানের আকাজ্কিত বিষয় কোন অতা্দ্রিয় ব। জ্ঞানের বহিভূতি ভ্রব্য বা বস্ত 
(ম্বতশ্্রবস্তবাদীদগের মভাহ্ুলারে ) হইতে পারে না, অথবা কোনব্ধপ 
সম্ভাবিত জ্ঞান (খন্য মতাবলম্বাদিগের প্রচারিত মতান্ুসারে )ও হইতে পারে 
না। আমাদিগের চরম আকাজ্ষিত জ্ঞান একনিষ্ট পূর্ণজ্ঞান ( অর্থাৎ পরম 
তত্বজ্ঞান )ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। অতএব ইহ! প্রতিপন্ন হই- 
তেছে যে আমাদিগের অসম্পূর্ণ ও আংশিক জ্ঞান নিঃসন্দেহরূপে কোন একনিষ্ঠ 
চরম জ্ঞানেরই আকাজ্ষ। করে এবং সেই চরম জ্ঞানের সহিত উহা অঙ্গা্গী 
ভাবে বা অংশাংশীভাবে স্বদ্ধ আছে। এই কারণেই এক জ্ঞান অপর 
জ্ঞানের আকাজ্ক। করে। অঙ্গ যেরূপ অঙ্গী ব্যতিরেকে থাফিতে পারে না, 
ংশ যেরূপ অংশী ব্যতীত অর্থহীন হয়, তদ্্রপ আমাদিগের অসম্পূর্ণ ও 
আংশিক জ্ঞান ও: পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থহীন হয়। অর্থাৎ আমাদিগের 
মংবিত্ি বা জ্ঞান 'দর্বধদাই পরমার্থজ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং তাহাকে 
অবলম্বন করিয়াই প্রবর্তিত হয়। উহা কোন সময়েই বহিজগত্রূপ জ্ঞানবহির্ভূ্ত 
পর্দার্থের আকাঙ্ষা করে না। 
স্বতম্্রবস্তরবাদীরা বলেন থে “আমাদিগের জ্ঞান স্বতন্ত্র 'বাহাদ্রবোর সহিত 
সম্বন্ধ” । অথচ সেই সম্বন্ধ কিরূপ তাহ। ব্যাখ্যা কর! সম্ভব নহে ইভ] পূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । স্থতরাং তাদৃশ একট! যুক্তিবহিভূতি সম্বন্ধ ন! মানিয়া 
উভয় জ্ঞানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব বা অংশাংশীভাব সম্বন্ধ থাকা যে সর্বতোভাবে 
সুখবোধ্য এবং যুক্িনঙ্গত তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। কারণ 
ঈদৃশ সনবদ্ধ আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় এবং সম্পূর্ণ পরিচিত । উপরাস্ত 
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পূর্বোক্ত চরম আকাঙ্িত পূর্ণজ্ঞান ও একনি হওয়াতে তাহাকে 
আকাশকুন্থঘবৎ অলীক পদার্ণ বল! যাইতে পারে না। যদি ও তাদৃশ জ্ঞান 
মঙ্থয্বের জ্ঞানের বহিভূতি, তথাপি তাহার অস্তিত্বের অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত 
হইতে পারে না। কারণ পূর্ণজ্ঞানের অস্তিত্ব অন্বীকার করিলে, আমাদিগের 
অসম্পূর্ণ জ্ঞানই সম্পুর্জ্ঞান বলিয়া মনে করিতে হয়, অথচ সেরূপ মনে কর! 
নিতাস্ত উপহাসজনক এবং অর্থহীন হইয়া পড়ে । 

স্বতন্ত্র বস্তবাদীদিগের মতের বিচাঁর বিষয়ে উপসংহার করিবার পূর্বের উক্ত 
মতের এঁতিহাপিক বিবরণ এবং বিশিষ্টবৃত্াস্ত বিশদভাবে বিবৃত করিয়া 
উহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলে বিষয়টি বিশিষ্টন্বপে সাধারণের হৃদয় ম 
হইতে পারিবে । 

শ্বতত্ত্রবস্তবাদদীদিগের মত অতিশয় প্রবল এবং চিরপ্রচজিত বলিয়া 
সর্বত্র এবং সর্বসমাজে সমাদৃত । সাধারণ লোকে উক্ত মত্তই বিশ্বীর করে, 
উক্ত মত লইয়াই লোকব্যবহার সাধিত হয়, উক্ত মতের উপর নির্ভর করিয়াই 
শিল্প ও বিজ্ঞানের কাঁধ্য সংসাধিত হয় এবং রাজ্যতন্ত্রের নিয়মাবলী ও উক্ত 
মতান্ুসারে গঠিত এবং পরিপালিত হইয়া থাকে । উক্ত মত যে লোকবাবহারের 
বিশেষ উপযোগী এবং উহ! লইয়া কাধ্য না করিলে লোৌঁকসমাজের পরম্পর 
নিয়ামক কার্যকলাপ চলিতে পারে না তদ্বিষযয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত লোক 
বাবহার এবং তত্ববিচাঁর ব1 তত্বান্ুসদ্ধান পরস্পর স্বতন্ত্র! তত্বান্থসন্ধান করিতে 
হইলে কোন লৌকিক বিষয়ের অপেক্ষা করা সম্ভব নহে, কারণ সামাজিক 
বিষয় তাহার লক্ষ্য নহে। তত্বাতীত বিশ্বাস এবং আধবাক্যও তত্বানুসন্ধান- 
কালে অন্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যাহ সত্য তাহা সত্যই হইবে, অর্থাৎ 
সত্যের সভ্যতা প্রমাণিত হইলে তাহাকে তদ্রপই অর্থাৎ সত্য বলিয়াই 
কার করিতে হইবে। 

। অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বতন্ত্র বস্তবানীদিগের মত পূর্ববকালীন হিন্দুশান্তরে, 

প্রাচীন শ্রীকদর্শনে এবং তৎপরবর্তভী মাধ্যকালিক তত্ববিচার গ্রন্থসমূহে 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ২৫ 


নানারপে আলোচিত হইয়াছে । এবিষনে নানা যতভেদই ইহার জটিলতা, 
দুরবগাহতা এবং অস্পষ্টতা প্রতিপন্ধ করিতেছে । ভারতে মহষি কপিল 
প্রথমে,পরে কণাদ,৫গীতম প্রভৃতি মহধিগণ এই মত প্রচারিত করেন। প্রাচীন 
গ্রীসে প্লেটো, আরিস্ততল, প্লোটোগোরস প্রভৃতি মনীধিগণও এই মতের 
আলোচনা করিয়াছেন । সেপ্ট অগষ্টিন প্রভৃতি শ্রীষ্টায় চিন্তাশীল সুধীগণও- 
এই মতের বিশিষ্ট সমালোচনা! করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানকাঁলে ক্যাণ্ট, 
ফিকৃটে, হেগেল, সোপেনঙোর প্রভৃতি জাম্নাণ পণ্ডিতগণ ও এই সকল বিষয়ের 
বিস্তৃত ভাবে বিচার করিয়াছেন । বার্কলে, ডেকার্ট, লক্‌, রীড, হ্যামিপ্টন, মিল, 
প্রেনসার প্রভৃতি আধুনিক দ্ার্শনিকগণও এই মতের তথাহুসম্ধান করিয়াছেন। 
অনেকেই এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। অনেকে ইহার নান! 
পরিবর্তন করিয়া অন্তরূপে প্রচার করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহার 
অসারতা! প্রতিপন্ন করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নমতের প্রচার করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । | 
স্থলতঃ দেখ! যায় যে স্বতন্ত্রস্বাদীদিগের মতের ভিতর নানা বৈচিন্তা 
এবং অবাস্তর ভেদ আছে। উক্তমতের সুল কথা৷ অথবা সারাংশ এই যে 
শবহির্জগৎ বা ভ্রব্য (68105-0-165511) মন্ুত্বের ধারণ! বা জ্ঞানের বহিভূর্ত 
এবং উহা হইতে ্বতত্ত্রঁ | যদিও মন্তব্যের জ্ঞান উক্ত ম্বতস্ত্রস্তকে লক্ষ্য 
করে অর্থাৎ উক্ত বস্তর সহিত একপ্রকার সম্পর্ক রাখে, তথাপি তাহা গৌণ 
(প্রাসঙ্গিক মাত্র) বলিয়া উপেক্ষণীয়। ফলত: বস্থ জ্ঞান হইতে স্বততন্তর। 
মানব ও মানবোচিত জ্ঞান যদি জগৎ হইতে কোনরূপে বা কোল কালে 
একেবারে বিুধ্ত হইয়া ষায়, তথাপি বহির্জগৎ ও বাহ ভ্রব্য সমূহ বর্তমান 
থাকিবে। যদিও মানব স্বাধীন ইচ্ছাবলে জগতের যে নানাবিধ পরিবর্তন 
করিতেছে সেই সকল পরিবর্তন ও মন্ুষ্যের অভাবে তিরোহিত হইতে পারে * 
কিন্তু উহ! প্রাসঙ্গিক বা গৌণিক কথা মাত্র; প্রধানত: জ্ঞানের অভাবে 
* তাহ! হইলে জ্ঞানের অভাবে জগতেরও আংশিক পরিবর্তন হইবে ইহ। মামিতে হয়। 


২৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন । 


স্বাধীন অস্তিত্ব বিশিষ্ট (চক্জনধ্যাদি) দ্রব্য সমূহের কোনরূপ প্রভেদ (ক্ষতিবৃদ্ধি) 
হয় না এবং হইতেও পারে না। অর্থাৎ জ্ঞাতা না থাকিলেও বাহ্‌ ভ্রব্যসমূহ 
যাহ! আছে তাহাই থাকিবে। ফল কথা এই থে কেহ জানুক বা ন1 জানুক, 
বহির্জগৎ খাহ। আছে তাহাই সর্বদা আছে ও থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।* 

কখন কখন মৌপিক দ্রব্যের এরূপ কল্পনা করা হয় ষে উহা মত্ের 
অনের বা জ্ঞানের “বহিভূতি”। এস্থলে “বহিভূত্তি” কথা" বলিলেই 
প্রদেশের কথ। আমির পড়িল । কিন্তু “প্রদেশ” (৪809) যখন ম্বতন্ত্বস্ত- 
বাদীদিগের মতে পদার্থবিশেষ, তখন তাহাও মনের “বহিভূতি” বলাতে 
কোন বিশিষ্ট লক্ষণ প্রদত্ত হইল না । জ্ঞানের বা মানপি ক ধারণার “অতিরিক্ৃ” 
ভ্রব্য আছে ইহ। বলতেও স্বতন্ত্র বস্তবার্দীর তদ্ধিরুদ্ধ অন্যমত হইতে “কান বিল- 
ক্ষণ বাবিশিষ্ট কথ! বলেন না। কারণ অন্ত মতাবলম্বীরাও তাহাদিগের 
আকাজ্ষিত ও অপেক্ষিত জ্ঞানকে বর্তমান জ্ঞান হইতে ভিন্ন ও তাহার অতি- 
প্িস্ত ইহা প্রচার করির়। থাকেন । অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদীরা (16211868 
ধাহারা ধারণাও জ্ঞানভিন্ন বা অতিরিক্ত পদাথের অস্তিত্ব ত্বীকার করেন 
ন। ) এবং সংশয়বাদীরা (9০92109 যাহার মৃলত্রব্যের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ 
করেন) ও জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য যে জ্ঞানের প্রক্রিয়া হইতে ভিন্ন ও 
অতিরিক্ত, তাহা একপ্রকারে না এক প্রকারে স্বীকার করিয়া থাকেন। 

জাগতিক পদার্থসমূহ মনের বা জ্ঞানের বহিভূতিভাবে অবস্থিত” 
এই উক্তি হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যেজ্ঞাতা (স্বয়ং জ্ঞানের বিষয় ন! 
হইলে ) কোন পদার্থ জান্থুক আর না জান্ক, বহির্জগৎ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীন, অর্থাৎ তাহাতে বহির্জগতের কিছুই আইসে যায় না। * 

প্রাচীন শ্রীকের! গ্রস্ত বাদ্রব্য স্বব্ূপতঃ তৎসম্বন্ধীয় ধারণা বাজ্ঞান 

'* যাহ! জ্ঞানের অতিরিক্ত বাঁ বহিভূ'ত হইবে তাহাই শ্বতন্ত্র পদার্থ হইবে ইহ। দ্বীকার 

করিলে কোন ব্যজিবিলেষের ধারণা অস্ক জ্ঞাতার জ্ঞানের বহির্ভত ও অতিরিক্ত হওয়াতে 
দেই ধারণাকে ভ্রধ্য য। পদ ্ধ বলিয়া দ্বীকার করিতে হয়। 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচন!। ২৭ 


হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র” এইবপ প্রচার করিস্বাছিলেন। “মুলপ্রক্কৃতি 
অপরিবর্তনশীল ( অপরিণামী) এবং অনুভূতির বিষয় হইলেও ম্ুষ্যের ভান্ত 
বিশ্বাস এবং ধারণা হইতে শ্বতঃসিদ্ধভাবে শ্বতত্ত্র এইরূপ প্রচার করাতেই 
তাহারা স্বতন্ত্রস্তবাদীদিগের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। সংশয়বাদী 
প্লোটোগোরন এই মতের অনত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন মত 
প্রচার করিয়াছিলেন। পরে প্লেটে। বলিয়াছিলেন যে “যখন জ্ঞানপ্রবাহের 
(অর্থাৎ ধারণাসমূহের ) স্বতস্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না বরিলে মনু কিছুই 
জানিতে পারে না, তখন অশরারী জ্ঞানপ্রবাহ বা ধারণাসমূহই স্বত্ব 
বিদ্ধমান আছে” ইহা অবশ্তই মানিতে হইবে। তাহার পরবর্তী আরিস্ততল 
পুনরায় বাহ বস্তসমূহের পরস্পর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া ভাহাদিগের , মৌলিক স্বরূপ দিদ্ধারণে যত্ববান্‌ হইয়াছিজেন। 
তাহার মতে “মনুত্য ও মনুষ্বের জ্ঞান-প্রবাহ যদি কোনরূপে অন্তহিত বা 
বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে ও যেজাগতিক পদার্থ সমূহ বা বাহজগৎ যে 
অস্তহিত বা লুপ্ত হইবে, ইহা অসম্ভব বা৷ অসঙ্গত কথা। কারণ পদার্থ 
সমূহই জ্ঞানের বা ধারণার ভিতিস্বরূপ ব! প্রতিষ্ঠা। ধারণা স্বয়ং কথন 
ধারণার বিষয় হইতে পারে না। ধারণা বা জ্ঞান নিজ হইতে অতিরিক্ত 
অন্ত বিষয়ের অপেক্ষ। করে; সুতরাং উক্ত অন্তবিষয় অবশ্যই জ্ঞান বা 
ধারণ।- জন্মিবার পূর্বকালে বিদ্যমান আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে।* 
এই মতে জান ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষ সন্বদ্ধ আছে 
ইহা শ্বীকত হইলে ও উহ্বারা যে পরম্পর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ তাহ স্বীকৃত 
হইয়াছিল। সুতরাং তাহার মতে মূল প্রকৃতি বা বহিঃপদার্থ এবং তাহার 
জ্ঞান ও ধারণা পরম্পর সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্তর। 

দার্শনিক মহাত্মা লক্‌ পদার্থ সমূহের মৌলিক (7010081 ) ও গৌণ 
€ 95০7৫ ) গুণের বিভাগ করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঘে মৌলিক গুণ 
সকল (পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি) সত্য সত্যই পদার্থে নিত্য বিদ্কমান্‌ 


২৮ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা। 


আছে এবং তাহার ইন্জ্রিজ্ঞানের বিষয় হউক আর না হউক, তত্ব 
পর্ার্থে সর্বদা বর্তমান আছে এবং সেই হেতু উহারাই সত্য অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট গধ। পক্ষান্তরে বর্ণ, আশ্বাদ ও শব্াদি প্রাসজিক বা গৌণ গুণ 
সকল তাহাদিগের জ্ঞানের (অনুভূতির ) সময়েই বিমান থাকে, অন্য সময়ে 
থাকে না। স্থতরাং তাহারা অর্থাৎ গৌণ গুণপকল একপ্রকার ধারণ! 
বিশেষমাত্র এবং তাহাদিগের স্বতন্থ অস্তিত্ব নাই।* অতি প্রাচীনকালে 
ই্বৈতবাদী মহষি কপিল স্বিবিধ স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছলেন। 
তাহার মতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) এবং পুরুষ পরম্পর ভিন্ন। প্রকৃতি ত্রিগুণ 
(নত্ব, রঃ ও তমঃ) বিশিষ্ট ও পরিণামী এবং পুরুষ ত্রিগুণাতীত এবং 
অপরিণামী। প্রকৃতি অচেতন এবং পুরুষ চেতন। অস্তিত্ব ভিন্ন উভয়ের 
মধ্যে কোন সামান্য ধর্খ নাই। এই উভয়ই স্বতন্ত্র বিছ্যমান আছে। জ্ঞাতা 
বছ এবং পরম্পর শ্বতন্্ হইলেও জ্ঞেয়বিষয় একনিষ্ঠ হইতে পারে অর্থাৎ 
একবিষয় সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান হইতে পারে। বিষয়সকল অর্থাৎ 
পদার্থমকল তাহার মতে জ্ঞান বাঁ ধারণ! হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট। পদার্থ সকল যখন পরস্পর স্বতন্ত্র ও ভিন্ন, তখন ভাহাদিগের 
জ্ঞাতা ম্ষ্যরে আত্মামকল ও ভিন্ন এবং ম্বতন্্র অগ্ডিত্ববিশিষ্ট বলিতে 
হইবে। ফলতঃ সাংখ্যশান্ত্রে পদার্থসমূহের অর্থাৎ প্রকৃতির এবং 
ত্াতিরিক্ত পুরুষসমূহের শ্বতন্ব অস্তিত্ব আছে এইরপ প্রচারিত হইয়াছে 
এইরূপে দেখা ধায় যে দ্বৈতবাদিগণ ( অর্থাৎ যাহারা বহির্জগতের 
সবভন্ত্রস্তিত্ব £স্থীকার করেন ) সামাজিক উদ্দেগ্ত সাধনের জন্য নানাবিধ মত 
প্রচার করিগাছেন। তীহাদিগের মতে জাগতিক পদার্থসমূহ মন্ুষ্যের 


* এন্থলে ইহ! উল্লেখযোগ্য যে মনুষোর ধারণা ব। জ্ঞান কখন সত্য এবং কখন অসতাও 
হইতে পারে। অসত্য হইলে তদিষর € পদার্থের অস্তিত্ব থাকুক, বা! না থাকুক ধায়ণ। থাকিতে 
পারে) কারণ একজে ধারণা এবং বিষয় উতয়েই পরস্পর কতন্। নারাইা রন 
বলিয়াছেন ষে ঈশ্বরের ধাযণ| হইঙে উদবরের আত্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 


অস্তিত্ব বিষয়ক সমালোচনা । ২৯ 


জ্ঞানের বিষয় হয় এবং এক জীবাত্মা অপর জীবাত্সা হইতে পৃথগ ভাবে 
বর্তমান থাকে। তছ্াতীত জ্ঞাতা পুরুষদিগের সকলেরই পরস্পর স্বতস্ত্রত। 
আছে বলিয়া বাহজগৎ হইতেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথকৃ্‌। পরম্পর স্বতত্তর 
পদার্থ সকল আবার পরস্পর শ্বতঙ্ত্র পুরুবদিগের সামান্তরূপে জ্ঞানের বিষন্ন 
হয়। যাহা হউক সামাজিক উদ্দেশ্ত এবং কাধ্য সাধনের প্রবৃতি যে এই 
সকল মতবাদের প্রধান কারণ তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। অর্থাৎ 
এইরূপ বিশ্বাস না করিলে লোকব্যবহার এবং শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের 
কার্য চলিতে পারে না ইহা ভাবিলেই এই সকল মতবাদের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝিতে পারা যায়। 

দ্বৈতবাদী বা! স্বতশ্তবস্তবাদিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কেহ বা 
বএক (অদ্বিতীয়) অব্যক্ততত্বের (7:17701018] 0280667) এবং কেহ বা 
নানাবিধ ও পরম্পর স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই পদার্থ 
সমূছের মধ্যে আবার পরম্পরনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে এইরূপ মানিয়া 
লইয়া কতকগুলি সম্বদ্ধেরও শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এইয়প প্রচার করিয়াছেন । 
তাহাদিগের মধ্যে ,কেহব! নিত্যতা বা চিরস্থায়িতা ( চ6:01808009 ) এবং 
'অপরিণামিতা বা অপরিবর্তনীয়তা ( [0091797099187955 ) সংপদার্থের 
লক্ষণ ( অর্থাৎ এক বিলক্ষণ বা বিশিষ্ট গুণ) বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন । * 
সাংখ্যকার অব্যক্তকে পরিপামী বলিয়া ও তাহার নিত্যতা প্রখ্যাপন 
করিয়াছেন। কোন দৈতবাদী আবার পদার্থের কার্যকারিতা 
€ 08098109090 0: ৪2৮৮৪ [06070 ) ও প্রধানতঃ পাহার্দিগের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ম্থতরাঁং উক্ত মত 
সমূহের মধ্যে সামগ্রস্ত রক্ষা করা অতিশয় হরূহ ব্যাপার। কিন্তু উক্ত 
মত সকলের বৈচিত্র বা বিভিন্ন কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক ( অগ্রধান) এইকপ 
প্রন্কৃতি ( 5055687)66 ) ইচার দৃষ্টান্ত হইতে পানে | 


৩০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


বলা যাইতে পারে। তাহাদিগের মতের প্রধান লক্ষণ এই যে *জ্ঞান বা 
ধারণা হইতে তাহার বিষয়রূপ পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত” 
এইরূপ মতের অবতারণা করিয়া নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র পদার্থের 
অস্তিত্ব ্বীকাঁর করিয়া, পরে এ সকল পদার্থের, এক পুরুষের সহিত অন্ত 
পুরুষের, স্্যের সহিত গ্রহাদির, এবং সকল পদার্থের সহিত দেশ ও কালের 
সম্দ্ধ ব্যাথা| করিতে গিয়া নানাবিধ অবান্তর, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক মতের 
গ্রচার করিতেও কুষ্ঠিত হয়েন নাই ? 

উপরি উক্ত প্রধান লক্ষণ অনুসারে “যে কোন পদার্থ মন্ুষযের জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তত্তাবৎ জ্ঞন হইতে সম্পূর্ণ পুথক্‌ এবং স্বতন্ত্র ইহা! বলিতে হয়। অর্থাৎ 
মঙ্গ্য্য সেই সকল পদ্বার্থ জানুক বা না জানুক, ধারণ! সত্যই হউক আর মিথ্য 
হউক, সেই সকল পদার্থ যেরূপ আছে তাহাই থাকিবে। তাহা হইলে 
মন্ুষ্তের জ্ঞানের অভাবে ব! সন্তাবে প্রকৃতির কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। 
যখন মন্থয্য বহির্জগতের বিষয়ে ধারণ! করে, তখন সেই ধারণার বিষয়রূপ 
বহির্জগৎ্ অবশ্যই শ্বতন্্ভীবে বিদ্যমান আছে ইহা! বলিতে হইবে । সথতরাং সেই 
পস্বতন্্রতা বা ভিন্নতাই বহির্জগতের অস্তিত্ব নির্ধারণের অনন্য লক্ষণ মলে 
করিতে হইবে । অর্থাৎ জ্ঞান বা ধারণা যখন নিজেই নিজের বিষয় হইতে 
পারে না, তখন তাহীর বিষয়রূপ অন্ত পদার্থ সকল যে পৃথগ ভাবে বিদ্যমান 
আছে তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না” এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। 

উপরি লিখিত প্রধান লক্ষণে *স্বতস্্তা” বা “স্বাধীনতার” 
(1071609700709 ) কথা আছে। গণিতশাস্ত্রে সম্ভাবনার ( 2:491185 ) 
ব্যাধ্যায়, অথবা পাশকক্রীড়ায় যে স্বাধীনতা বা স্বতস্ত্রতার (10169719009) 
কথা উল্লিখিত হয়, তৎসমন্তই আপেক্ষিক মাত্র-_সম্পূ্ণ স্বাধীনতা নহে ইহা 
মহজেই বুঝা যাইতে পারে । জগতের কোন ভ্রব্য বাঁ ঘটন। সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ বা 
গ্বাধীন থাকিতে পারে নাঁ। মঙ্ুষ্য অনেক স্থলে সম্বদ্ধ জানিতে পারে ন| 
অথবা কোন সম্বন্ধ (যেমন দেশ কালাদি ) উপেক্ষা করিয়া কোন বস্ত বা 


অন্তিত্ববিষয়ক সমালোচন্ী । ৩১ 


ঘটনাকে শ্বতন্ত্র বা স্বাধীন বা সম্বন্বরহিত মনে করা হয়। সম্পূর্ণ বা 
নিরবচ্ছিন্ন (৪9০1৪$০ ) স্বাধীনতা কোন বস্র বা ঘটনার পক্ষে সম্ভব নহে। 
গণিত শাস্ত্রের ও তাহা মন্তব্য নহে। 

দ্বৈতবাদিগণ পদার্থের সম্পূর্ণ স্বাধীনত। প্রচার করিয়া ও তত্তৎ পদার্থের 
সহিত জ্ঞানের বা ধারণার কার্ধাকারণাদি সম্স্ধ আছে এবং তাদৃশ সম্বদ্ধের 
দ্বার। ধারণা ও পদার্থ উভয়ে পরস্পর সম্বদ্ধ হয় এইরূপ বলিয়া থাকেন । 
কোন বাহ্দর্শক অন্ত কোন মন্তষ্যের ধারণ! এবং তাহার বিষয় এই দুইটার 
মধ্যে যদি কোন সন্বদ্ধ ( কার্যাকারণাদি) কল্পনা করেন তাহা হইলে ও 
দেই সম্বন্ধ পদার্থস্বরূপের বা ধারণাস্বরূপের কোনরূপ বিশিষ্টতা সম্পাদন 
করে না; অর্থাৎ পদার্থন্বক্ূপের বা ধারণান্বরূপের লক্ষণা করিতে হইলে 
সেই সম্বন্ষের উল্লেখের প্রয়োজন হয় না *। কারণ পদার্থ এবং ধারণ! উভয়েই 
তাদূশ স্ধন্ধ হইতে পৃথক্‌ এইরূপ কথিত হয়। ধারণ! সত্য হইলে বা প্রমাণ- 
দিদ্ধ হইলে কোনরূপে না কোনরূপে উহার বিষযস্বরূপ পদার্থের সহিত একীভূত 
হয় (28৪95) এবং তাহা হইলেই উভয়ের মধ্যে সামগ্রশ্য রক্ষিত হয় এইকপ 
কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধারণা সমূহের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে বিষয়কূপ 
পদার্থের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ধারণা যখন মিথ্যাও হইতে পারে, তখন 
কেবল ধারণা অবলম্বনে তাহার বিষয়রূপ পদার্থের অন্তিত্ব দিদ্ধ হইতে 
পারেন।। এই কারণেই জর্খাণ পণ্ডিত ক্যান্ট বগিরাছেন যে কেবল ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস বা ধারণ! অবঙ্গত্বন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব দিদ্ধ য় না। 
ফলে কেবঙ্গ ধারণা হইতে বস্থৃসিদ্ধি হইতে পারে না। স্থৃতরাং খাহা দর্শকের 
কল্পিত কার্ধাকারণাদি সন্বন্ধও “পদার্থ” এবং প্ধারণা” এই উভয় হইতে শ্তত্ 


* অর্থৎ “ঘটজ্ঞীনের” কারণ ঘট এইরূপ যি কেহ বলেন তাহ! হইলেও ঘটজ্ঞানের লক্ষণ 
করিতে হইলে ( ঘটজ্ঞান কি তাঁহ1 বুঝাইতে হইলে) অথব1 “ঘট” কি তাহা! বুঝাইতে হইলে 
উভয়ের মধ্যে যে কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ কল্পিত হইতেছে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন হয় না । 


৩২ প্রণালী ওতত্বসমালোঁচনা। 


'অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থরূপে কল্পিত হইতেছে ইহা ছ্বৈতবাদীদিগকে স্বীকার 
করিতেই হইবে। 

পদার্থের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্য (৪8690]369 100659709009 ) বাদীদিগের মতের 
বিশিষ্ট সমালোচন! করিতে হইলে কোন বিশিষ্ট পদার্থকে (যাহার জ্ঞান বা 
ধারণ! জন্মিস ) “ঘট” এই শব্ষের দ্বারা উল্লেখ করা যাউক। এই ণ্ঘটঃ 
পদ্দার্থের সত্য অস্তিত্ব আছে কি না তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ধারণ! 
বাজ্ঞান (মডা হউক বা! মিথ্যা হউক) আবশ্তক। সেই ধারণ! বা জ্ঞানকে 
ন্ঘটজ্ঞান” শব্ষের দ্বারা উল্লেখ কর! যাউক। “ঘটের” সহিত ঘটজ্ঞানের যে 
কোন সম্বন্ধ কল্পিত হয়, তাহা অবশ্যই “ঘট” ও *“ঘটজ্ঞান” হইতে পৃথক এবং 
তৃতীয় পদার্থ মনে করিয়। তাহাকে কেবল “সম্বন্ধ” এই শবের দ্বার! উল্লেখ 
করা যাইবে 

এক্ষণে মনে করা যাউক যে “ঘটজ্ঞান” ক্রমশ: পরিবর্তিত হইতে লাগিল; 
অর্থাত ভ্রান্ত হইতে ক্রমশঃ অন্রান্ত জ্ঞানে, অথবা অন্রান্ত হইতে ভ্রান্ত জ্ঞানে, 
'অথব! অস্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর জ্ঞানে, কিনব! স্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট জ্ঞানে ক্রমশঃ 
পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অথবা মনে করা যাউক যে উক্তরূপ *ঘটজ্ঞান” 
প্রথমে এক ব্যক্তির মনে, পরে অপর ব্যক্তির মনে উদ্দিত হইল এবং পরিণামে 
আবার সেই “ঘটজ্ঞান” সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল অর্থাৎ কাহারও মনে আর 
তাদৃশ জ্ঞান রহিল না। এপ স্থলে জ্ঞানের ব! ধারণার ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন 
হইলেও “ঘট”্রূপ বিষয়ের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে না| -কারণ “ঘটজ্ঞান" 
হইতে “ঘট* বস্তুতঃ পৃথক্‌ পদার্থ। পক্ষাস্তরে যদি কোনরূপ ( কার্যকারণাদি ) 
সম্বন্ধ ধারণার সহিত মিলিত হুইয়া তার পরিবর্তন সাধিত করে, তাহা হইলে 
তাদৃশ সন্ব্ধকে তৃতীয় পদার্থ বলিয়! মানিতে হয় (*) এবং তাহা “ঘট* পদার্থে 


* অর্থাৎ 'থঘটের” স্বরূপ একটা! সম্বন্ধ নহে এবং 'ঘটকানের” দ্বযাপ ও সম্বন্ধ বিশেষ লে 
ইহা সকলেই স্বীকার করিরেন। 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচন!। ৩৩ 


নাই অথবা “ঘটজ্ঞানে” ও জড়িত নাই ইহা শ্বীকার করিতে হয়। তঙ্যতীত 
“ঘট” এবং “ঘটজ্ঞান” এই উভয়ের ম্বতত্ত্তা বদি মানিতে হয় তাহা হইলে 
€সই স্বতন্ত্রতা অবশ্যই পরম্পরসাপক্ষে হইবে অথাৎ “ঘট” যেরূপ “ঘটভ্ঞান” 
হইতে স্বতন্ত্র ( অর্থাৎ পৃথক ), তদ্রপণ "ঘটজ্ঞান” ও "ঘট" হইতে ্বতত্ত্ 
ইহা ছৈতবাদীর1 হ্বাকার কারয়! খাকেন। ভক্তরূপে স্টঙয়কে শ্বতন্ত্র মনে 
করিলে "খটের” পারবর্তনে “ঘটজ্ঞানের পরিবর্তন না হহবারই সম্ভাবন]। 
কিন্তু “ঘটজ্ঞান” নত্য হইলে “ঘটের” পগ্িস্ুনে “ঘটজ্ঞানের ও পারবর্তন 
হইবে হহা স্বীকার করিতে হু এবং তাহ। হইলে “ঘটজ্ঞান” “টের” উপর 
নির্ভর করে হহা বলিতে হ্য়। সুতরাং “ঘটজ্ঞান” হহতে “ঘট” সম্পর্ণ 
স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ হহ] সঙ্গত কথা হইতে পারে না। 

ত্বৈইবাদীরা বলেন যে জগতে তিন্ন ভিন্ন ও পরস্প/ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বহুপদাথের 
অস্তিত্বের অপলাপ কা সম্ভব শহে। এহ মতের সমর্থনের জন্য তাহারা বলেন 
ঘে *দুরে সমুদ্রের গলাবন্দু এবং নকটে আমাএ গৃহস্থিত ভ্রব্যাদি রহিয়াছে ॥ 
উভয়ই স্বতন্ত্র পদার্থ; একের পরিবগ্তবে অন্যের পাপবর্তন হয় না। উভয়ের 
মধ্যে এক পদাথ অদৃষ্ত বা তিরো'হত হইলেও অপর পদাথের তাহাতে কিছুই 
আহসে যায় না। আকাশে দৃষ্টির বহিস্ভূতি উন্ধ' প্রভৃতি নান। পদদাথ »ত্য 
সত্যই আছে, তাহার! পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন পাঁরব্ধন ঘটাস়্ 
না। ধ্যক্তি বিশেষের কোনরূপ পরিবর্তন হইলে অথব। তাহার ধিনাশ হইলেও 
উক্ত আকাশস্থ পদার্থ সকল অবিচলিতভাবে আপন আপন গ।ততে ভ্রঘণ 
করিতে থাকে। উক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে কোনব্ধপ বিশ্লেষণ হইলেও মনথৃত্তোর 
কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। দুরদেশে ভিন্ন ভিন্ন মন্গত্য বাস করে। উহার পরম্পর 
শ্বতন্ত্র এবং অনন্তাধীন (কেহ কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখে না)। এক 
অপরকে জানে না এবং একের জীবনের পরিবর্তনে অপরের জীবনের কোন 
পরিবর্তন হয় না৷ এইরূপ সহত্ দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে এবং তাহাম্বার 
জগতে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ক্ষতত্্র পদার্থ যে বস্ততঃ নিত্য বিদ্যমান আছে 

তি 


৩৪ নৃতন প্রণালী তত্বসমালেচন! । 


লৌফিকজ্ঞান তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারে।” কিন্তু এই সকল উদ্দাহ্ৃত 
স্বতন্ত্র পদার্থ যে পরম্পর সন্বদ্ধ হইতে পারে তাহাও লৌকিকজ্ঞান প্রমাণিত 
করে। সমুদ্রের জলবিন্দু আকাশপথে হুর্ধযাকর্ষণ নিয়মে উখিত ও বিচালিত 
হইয়া! পরিশেষে ব্যক্তি বিশেষের গৃহস্থিত দ্রব্যা্দিকে সিক্ত করিতে পারে। 
উকাসকল পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে মন্ষ্যের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে এবং 
কথন কখন তাহাদিগের ভূপৃষ্ঠে পতন ও লক্ষিত হইতে পারে। 'ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের লোক সকল এক সময়ে পরম্পর সম্বদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে যে 
সকল পদার্থ সম্পূর্ণ হ্বতত্ত্র বলিয়! প্রথমত: বোধ হর তাহারাই আবার কালাস্তরে 
পরম্পর সম্বদ্ধ হইতে পারে। তাহ ছাড়া তাহারা যে কেবল কালাস্তরেই সম্বদ্ধ 
হইতে পারে এরূপ নহে, সকল সময়েই (অর্থাৎ জ্ঞানকালে এবং জ্ঞানের 
পূর্বে ) তাহার! পরম্পর সন্বদ্ধ আছে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে একরের 
পরিবর্তেনে অন্তের পরিবর্তন হয়। তদ্বাতীত উল্লিখিত সকল পদার্থ ই 
দেশকালদ্বার| ও আকর্ষণ বিকর্ণ ও বিশ্লেষণাদি জাগতিক নিয়মাবলি দ্বারা, 
এমন কি বিশ্বব্যাপী ওঁচিত্য নিয়মের দ্বারা ও সর্বদা সম্বন্ধ আছে ইহা! শ্বীকার 
করিতেই হইবে। কেবল মনুষ্য উহ্বাদিগের সম্বন্ধ এককালে (যুগপৎ) 
দেখিতে পার না এবং পরে অন্য সময়ে তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে । তখন 
যে সকল পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা কিব্ধপ 
পরস্পরাপেক্ষ ও পরস্পর সম্বদ্ধ তাহা! স্পষ্ট্ূপে সকলে বুঝিতে পারে। স্থতরাং 
লৌকিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হ্বতন্্র এবং পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থের দৃষ্টান্ত ষে 
দেখাইতে পারে না তাহার আর সন্দেহ নাই । 

এ স্থলে দুইটা কথা অবস্ত উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ বন্ত ব পদার্থ সকল 
সর্বদাই শ্বতত্ত্ভাবে এবং পরস্পর নিরপেক্ষভাবে জগতে বর্তমান আছে 
এইরূপ বলিলে কোন কালেই তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। 
অর্থাৎ তাহার! জগতে নিত্যই পরম্পর নিরপেক্ষ ও অনন্বদ্ধ হইয়াই থাকিবে 
এবং দ্বিতীয়ত: তত্তৎ শ্বতন্ত্র পদার্থসমূহের অধ্যে কোনরূপ সাধারণ ধর্ম ও 


অস্তিত্ববিযয়ক সমালোচনা । ৩৫ 


থাকিতে পারে না; কারণ তাহারা সম্পূর্ণভাবে (৪১9010661) ) স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ 
এইরূপই কথিত হইয়া থাকে। (১) যদি ছুইটি মনের ধারণা ব! ছুই 
প্রকারের জ্ঞান পরস্পর কোনরূপে স্বতন্ত্র এইরূপ বলা যায় তাহা হইলে 

কালাস্তরে ' তাহার্দিগকে 'অন্য ধারণার দ্বারা সন্বদ্ধ করাতে দোষ হয় না*। 

কিন্তু যদি দুইটি পদধার্থকে প্রথমত: সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরম্পর নিরপেক্ষ এরূপ বলা 

যায় তাহা হইলে কালাস্তরে তাহাদিগের মধ্যে আর কোনরূপই সম্বন্ধ ঘটিতে 

পারে না। কারণ যে কোন সম্বন্ধ ( কার্ধকারণীদি, দেশকালাদি ) কল্পনা 

করিয়া উভয়কে সম্বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে সেই নন্দ্ধই তৃতীয় পদার্থ (মঠ, 

810) হইয়! উঠিবে এবং যখন এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের কোন সম্বন্ধ 

নাই এইব্ধপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে তখন উল্লিখিত সন্বন্ধরূপ তৃতীয় বস্ত পূর্বোক্ত 

উভদ্ন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে ও পারে না। ঘট" এবং *পট* উভয়েই 

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে, কোন “নশ্বন্ধ” কল্পনা] করিয়। পুনরায় উহা 

দ্রিগকে সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সেই কল্পিত সপ্থন্ধ ও আবার "ঘট” ও “পটের* 
সায় তৃতীয় বস্তু হইয়া পড়িবে । স্থৃতরাং প্রতিজ্ঞাজ্সারে সেই "সনবন্ধ” ও সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র বলিয়। “ঘট” ও "পট”কে সম্বদ্ধ করিতে পারে ন|। এইরূপে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও 
নিরপেক্ষ পদার্থ সকল নিত্যুই পরস্পর নিরপেক্ষ ও অন্বদ্ধ থাকিয়া যাঁয়। স্বতত্তরতার 
বানিরপেক্ষতার প্ররূত অর্থে প্রয়োগ হইলে, উহ! আর কোন কালেই সন্বদ্ধতাগ্প 
(অন্বতন্ত্তায়) এবং অনপেক্ষিতায় পরিবন্ঠিত হইতে পারে না। কারণ সৎ 
পদার্থের ( এস্থলে স্বতন্ত্রতা বা অসম্বদ্ধতাঁরপ ঘটনার ) বিনাশ বা অসঙ্ভাব 
হইতে পারে না। (২) ছুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে কোনরূপ সাধারণ 
ধর্মও থাকিতে পারে নাঁ। কারণ “ঘট” ও “পট” ছুইটিকে বদি সম্পূর্ণ স্বতন্ও 
পরম্পর নিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া মনে করা যায এবং তদুভয়ের মধ্যে কোন 
একটি সাধারণ ধর্ম (শুত্রতা, কঠিনতা ইত্যাদি) বর্তমান আছে এরূপ বলা 
একট জিছুজের (৮508) ধারণা এবং ছুটি সমকোণের (57818) হারা! 
গ্রথমে পরম্পর পৃথক্‌ হইলেও পরে উক্ত ধারণাকে সম্বন্ধ কর! যাইতে পারে। ্ 


৩৬ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


যাঁয় তাহা হইলে একের বিশাশে সেই উভরনিষ্ঠ ধর্মের কি গতি হইবে? 
তদ্রপস্থলে উভয়নিষ্ঠ ধশ্ম যে এক নহে ইহা বলিতেই হইবে । কারণ একের 
বিনাশে সেই সাধারণধশ্মের বিনাশ হইতে দেখ। যায় না। উক্ত উভয়নিষ্ঠ 
ধন্ম অংশতঃ সাধারণ এবং অংশতঃ ভিন্ন এরূপ বপিলেও, যে অংশ “'দাধারণ”, 
সে অংশেরও অন্যতর পদার্থের ধিনাশে যখন 1বনাশ হয় না, তখন সে অংশও 
যে সাধারণ নহে তাহাই বলিতে হইবে । স্থৃতরাং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে 
কোন সাধারণ ব1 পরম্পরানষ্ঠ ধর্ম থাকিতে পারে দা । তবে যে সকল ধশ্ষ 
সাধারণ বলিয়া আমর। মনে করি তত্তাত্রাবৎই“নামরূপ” অর্থাৎ আভাসমান্ত্র 
এবং বন্ততঃ; ভাহাদিগের সত্য অস্তিত্ব নাই। অতএব সম্পূর্ণ ন্বতন্ত্র ও ভিন্ন 
পদার্থ সমূহের প্রকৃত আগুত্ব থাকিতে পারে না ইহাই দিদ্ধ হইতেছে। 
অর্থাৎ সকল পণার্থই পরস্পর জড়িত, সন্বদ্ধ এবং সাপেক্ষ ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। 

পূর্ব্বে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে “ঘট” ও “ঘটজ্ঞান” পরস্পর নিরপেক্ষ 
হইতে পারে না। কারণ তাহা সম্ভব হইলে উন্তরেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে এবং তদ্রপ স্বীকার করিলে পূর্ববুক্তি অনুসারে 
সেই উত্তয় (অর্থাৎ “ঘট” ও “ঘটজ্ঞান” ) পরস্পর স্বতন্ত্র হইতে পারে না 
ইহাই প্রমাণিত হইবে। স্থতরাং জ্ঞান বা ধারণ] থাকুক আর না থাকুক 
পদার্থ নিত্যকাল আছে এবং থাকিবে এরূপ কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। 
জ্ঞান বা ধারণা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহার.যে একট! অস্তিত্ব 
আছে তাহ। সর্বসম্মত এবং দ্বৈতবাদীখাও তাহা শ্বীকার করেন। একপ স্থলে 
দ্বৈতবাদীদিগের মতান্ুসারে অর্থাৎ জ্ঞান এবং বহির্জগৎ পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
এরূপ স্বীকার করিলে একের অন্থিত্বে বা বিনাশে অপরের কোন ক্ষতি, বৃদ্ধি ব! 
কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না ইহা মনে করিলে উক্তবিধ জ্ঞান থাকিলেও 
বহির্জগৎ না থাকিতে পারে এন্ধপ অপসিদ্ধান্তে ( অসন্গত নিদ্ধান্তে ) উপনীত 
হইতে হয়। 


অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচন] । ৩৭ 


পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা দ্বৈতবাদীদিগের অথবা শ্বত্ম্্রপদার্থবাদটদিগের মৃত 
যে সঙ্গত ও অযৌক্তিক ভাহা বিশদরূপে বুঝা যাইবে। ফল কথা 
জগতের প্রত্যেক ঘটনাই পরস্পর সন্বদ্ধ, কোন ঘটনাই তাহার জ্ঞান বা ধারণা 
হইতে স্বতত্ত্র নহে এবং প্রত্যেক ঘটনাই ত্রন্া্ড ঘটনারূপ এক বিশাল ঘটনার 

ংশমাত্র ইহাই বলিতে হইবে । এই বিশাল সমষ্টির এক অংশ অপর দ্বংশের 

সহিত একপ জড়িত, সম্বন্ধ ও সাপেক্ষ যে একের পরিবর্ভনে অপরের পরিবর্থন 
না হইয়া থাকিতে পারে ন1। 

উপসহার। এই প্রস্তাবে ইহা প্রদর্শিত হইল, যে মনুষ্তের জ্ঞান ব| 
ধারণ হইতে সম্পূণ স্বত্ত্ব পদার্থগকল বা বহিজগৎ যে পৃথগ ভাবে বস্ত্তঃ 
বিদ্যমান আছে তাহ! প্রমাণ হয় ন;। তবে আমাদিগের জ্ঞানের ব। ধারণার 
বিষয় যে কোন বস্ত বা ব্যক্তি'বশেষ (170151881 800800 ) তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু সেই বসত বা ব'কিবিশেষ এরূপ যে ত'হাদর জ্ঞান 
বা ধারণা হইলে আমাদিগের বর্তমান জ্ঞান বা ধারণা চরিতাথ হইসে, সম্পূ্ণতা 
লাভ করিবে এবং তাহার ( সেই জ্ঞানের বা পারণার ) আর আকাজ্ষ। থাকিবে 
না।' সেই অদ্বৈত ভত্বরূপ ব্যক্তিবিশেষই সত্য অর্থাৎ পরমার্থ সতা। অন্য 
জ্ঞান বা ধারণ সকল-যে বিষয় লইয়া উখিত হউক; তত্তাবংই অসম্পূর্ণ, 
সাপেক্ষ এবং আংশিক মাত্র । তাহ! দ্বারা জ্ঞান বা ধারণা কখনও চরিস্তার্থ বা 
নিরপেক্ষ হয় না। সুতরাং সেই সকল বিষরক্ণে আংশিক সতা বল! যাইতে 
পারে বটে, কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ সতা নচে | সেই সক বিষ যে 
একেবারে জ্ঞানের বহির্ততত বা অজ্তেয় তাহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে 
পারে না। | 

প্রসঙ্গ ক্রমে আর একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে । আমরা 
জানিতে পাবি যে আমাদিগের জ্ঞানের মূলে সর্বদাই কোন একটি নির্দিষ্ট 
বিষয়ের সহিত. একটি অদ্ভূত সম্বন্ধ বর্তমান আছে এবং সেই সম্বন্ধ যে 
আমার্দিগের আংশিক জ্ঞানের বহির্ভত তাহা বুঝা যায়। আমি যে গৃহে বাস 


৩৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


করিতেছি, স্থানান্তরে বাইয়! পুনরায় “সেই* গৃহে প্রত্যাগমন করি এবং পুনরায় 
পসেই” গৃহে বাস করি। যেমনুন্তকে অগ্য দেখিলাম, গতকল্য “সেই” 
মনুয্যকেই দেখিয়াছি । যে আমি অদ্য কথা কহিতেছি “সেই” আমি গতকল্যও 
জীবিত ছিলাম। যে বিষয় লইয়া আমি অগ্ত তর্ক করিতেছি, অন্তলোকেও 
“সেই” বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া থাকে । যে কোন অতীত ঘটনার বিষয় আমি 
উল্লেখ করি, অন্তেও সেই বিষয়ের কখন কখন উল্লেখ করিয়া থাকে। এই 
সকল স্থলে উল্লিখিত “সেইভাবের” (81160699 ) অর্থাৎ “অনন্থত্বরূপ, অভ্ভূত 
জানের সহিত আমাদিগের নিত্য পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ি জ্ঞানের যে একট! 
সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান আছে, তাহা! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ সেই 
সম্বন্ধজ্ঞান বা “সেইভাবের”জ্ঞান যে মন্ুত্তের আংশিক ও অনম্পূর্ণ জ্ঞানের 
বহির্ভত তদ্ধিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না । কারণ বর্তমান জ্ঞান আংশিক ও 
অসম্পূর্ণ বলিয়৷ তাদৃশ অনন্যত্ব ( সেইভাবের ) জ্ঞানের কারণ নির্দেশ করিতে 
পারে না। স্মরণ ব্যাপারে পূর্ববজ্ঞানবিষয়ের আভাস উপস্থিত করিতে পারে 
বটে, কিন্তু পূর্বজ্ঞানবিষয় এবং বর্তমান জ্ঞানবিষয় যে “অনন্ত” বা! “সেই” 
তাহ! বুঝাইয়া দিতে পারে না। স্থৃতরাং “সেইভাব” বা “অনন্যতা” সম্বন্ধ 
এক অপূর্ব বা জ্ানবহিভূর্তি সম্বন্ধ বলিতে হয়। 

কোন বিষয়ের জান পূর্ববাপেক্ষা পুষ্টতর হইলে তাহার প্রত্যেক সম্বন্ধ 
অংশ যদি সেই জ্ঞানকালে সংবিত্বিমধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহা! হইলেই 
আমরা প্রতোক অংশের পরস্পরের এবং তাহাদিগের সাধারণ অবলম্বনীয় 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বুঝিয়া “সেইভাব* সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। দুইটি বিচার্য্য 
কথা কোন একটি বিষয় লইয়া উত্থাপিত হইলে, আমরা সেই কথাছয়ের 
পরম্পরের মধ্যে এবং তাহাদিগের সাধারণ বিষয়ের সহিত যে সত্বদ্ধ আছে 
তাহা বুঝিতে গরিয়। "সেইভাব* সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। স্থতরাং ইহা বুঝা 
ঘাইতেছে যে আমাদিগের অসম্পূর্ণ জানের “অনন্ততা” বা (সেইভাব ) রূপ 
এক অডভূত সগ্ধজ্ঞান হুচিত হয় তাহা পূর্ণ জানেই সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতে 





অস্তিত্ববিষয়ক সমালোচনা । ৩৯ 


পারে। কারণ আমাদিগের ও অপেক্ষার পূর্ণতর জ্ঞানে ভতদ্রপ “সেইভাৰ* 
নন্বন্ধ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে*। ব্রহ্ষপদার্থ অর্থাৎ পরমাথতত্বই পূর্ণজ্ঞান 
সম্পন্ন এবং সেই পূর্ণভ্ঞানে আমাদিগের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহা 
(পুর্ণজ্ঞানের ) যে “সেইভাব” সম্বন্কজ্ঞান রহিয়াছে তাহা সেই পূর্ণজ্ঞানেই 
প্রকাশিত আছে। কারণ সেই পূর্ণজ্ঞানে আমাদিগের অসম্পূর্ণজান 
ংশরূপে বর্তমান থাকে । স্থতরাং সেই স্থলেই “সেহভাব” সম্থন্ধ পূর্ণভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারে। এইরূপ ব্যাখা! ভিন্ন ইহার অগ্থরূপ ব্যাখা হইতে 
পারে না। স্বতরাং উপরিউক্ত “অনন্যত্ব” বা “সেইভাব” সম্বন্ধ যে সর্বজ্ঞান 
বহিতভূতি অথবা সর্ধজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন একটা অদ্ভুত পদাথ তাহ বল! 
সঙ্গত নহে। 





এ. অংশীশীতীব ব1 অঙ্গাঙ্গীভাব নম্বন্বস্থলে অর্থাং একজ্ঞান অপর জ্ঞানের অংশ ব1 
অঙ্গ এইরপ জ্ঞান হইলে “সেইতাব" সম্বন্ধ সমধিক শ্পষ্টভ1বে প্রকাশিত হয়। 


পরিবর্তিত স্বতন্ত্রবন্তবাদ । 


উহ! একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যে মন্তুষ্যের জ্ঞান বা ধারণা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পদার্থের বা বাহ্ঙ্গগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতে 
পারে না। কিন্তু এন্ধপ বলা যাইতে পারে ঘে প্বাহা পদার্থসকল 
বস্বতঃই বিদ্যমান আছে এবং অবস্থাবিশেষে তাহারা মনুষ্বের জ্ঞানের বা 
ধারণার বিষয় হইয়া থাকে। উন্কাসকল আকাশপথে নিয়ত বিচরণ 
করিতেছে এবং তাহারা মন্তয্তের জ্ঞান বা ধারণা ভইতে নিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না 
হউক, কিছুকাল দ্বতন্ত্র থাকিয়া অবস্থাবিশেষে অর্থাৎ মন্ুয্ের দৃষ্টিপথে 
পতি 5 হউলে মন্তষ্বোর জ্ঞানের বিষয় হয়। নেপটুন্‌ গ্রহ আবিষ্কৃত হইবার 
পূর্ব্বে আকাশপথে স্বতন্ত্রভাবে বর্ধমান ছিল। যখন আবিষ্কৃত হইল তখন 
গণিতশান্ত্রবিদ্দিগের অন্তিষ্কচালন। নিশ্চিত উক্ত গ্রহের নৃতন স্থষ্টি করে 
নাই। তাহার! যা পূর্বের ছিল তাহারই আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
স্থতরাং মন্য্ের জ্ঞানের পূর্বের এবং জ্ঞানের অন্তরালে পদার্থ সকল ম্বতন্ত্রভাবে 
আছে ইহাই বলিতে হইবে, অর্থাৎ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব এবং “জ্ঞেয় অবস্থায় 
অস্তিত্ব' এ উভন্ন স্খাই পরিণাম একার্থবাঁচক ইয়া পড়িল। এরূপ হইলে 
মনুষ্ের জ্ঞান বা ধারণা কেবলমাত্র আগন্তক বা প্রাসঙ্গিক (20010910081 ) 
গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় ( 506359015] ) ব্যাপার মাত্র হইল এবং সেই জ্ঞান 
ৰা ধারণাকে স্বর বিদ্যমান পদার্থের অধীন হইয়া কাধ্যকরিতে হইবে, অর্থাৎ 
পদার্থ অন্থসারেই জ্ঞানবৃত্তির কার্ধ্যকারিতা সম্ভব হইতে পারে ইহাই বলিতে 
হয়। জ্ঞানবৃত্তি মুখ্য ব্যাপার নহে এবং উহা কোন পদার্থের স্থা্টি করিতে 
পারে না, ইত্যাদি 1. 


পরিবন্তিত স্বতন্ত্র বস্তুবাদ। ৪১ 


ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে কোন বস্ত বা পদার্থ এক সময়ে 
জানের বিষয়ীভূত এবং অন্য সময়ে জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থিত মনে কবিলেও 
তাহ ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞানের অন্তরালে থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞানের 
(অর্থাৎ ঈশ্বরের বা কোন জীববিশেষের জ্ঞানের ) অন্তরালে থাকিতে পারে 
না, অর্থাৎ কোন বস্যই জ্ঞানের বাঁ ধারণার বিষম অথবা জ্ঞানের যোগা ন! 
হইয়া অর্থিত্ববিশি্ট হইতে পারে ন! ইহাই বলিতে হইবে। সত্য অগ্তিত্ব 
বিশিষ্ট পদার্থমাত্রই কথন তাহার ধারণা ভইদ্ছে সম্পূর্ণ ক্বতন্্রভাবে অস্তিত্ব 
বিশিষ্ট হইতে পারে না। 
কোন কোন দার্শনিকেরা পদার্থের মুখা খ্ণ (বিস্বার, পিগুভাব, ইত্যাদি ) 
এবং গৌণগুণ ( বর্ণ, আম্বাদ, উত্যাদি ) বলিয়] দ্বিবিধ গুণের নির্দেশ করিছা 
থাকেন । এই মতানুলারে স্বীকার করিতে হয় যে পপ্রত্যেক পদ্ার্গের ছুই 
ংশ আছে; এক অংশ যাহা মুখ্য স্বরূপ,তাহা মন্ষ্য জ্ঞানের বিষয় ভউক আর 
না হউক নিত্যই শ্বতত্রভীবে বিদ্যমান আছে এবং দ্বিতীম্ম অংশ, যাহা গৌণ 
ত্বরূপ তাতাই কেবল জ্ঞানের বির হইতে পারে) উক্কার স্বদ্সত্র স্বদপ, 
উহার পিগুভাব (708২) এবং বিস্তার মন্তষোর জ্ঞান ভইতে স্বাতস্ত্রভাবে 
বিদ্যমান আছে এবং মনুষাজ্ঞান জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইলেও উ্া থাকিবে। 
কেবলমাত্র গৌণ স্বরূপ (বর্ণাদি) সকলই মন্গষোর জ্ঞান বা পারণার সহিত 
সম্বজ্র'আছে | সুতরাং পদার্থের এক অংশ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতস্্র এবং 
অপর অংশ জ্ঞানের বিষর ইহাই বলিতে হইবে । 
উপরিউক্ত যুক্তির সারগর্ভতা প্রতিপন্ন তয় না। কারণ যাহা 
জ্ঞানের বিষয় নহে ভাতা প্রমাণের ও বিষয় নহে, এবং অতীন্দ্রির় বলিয়। 
অনুমানের ও স্থল তইতে পারে না। স্থতরাং তাহ উল্লেখধোগ্যই মনে 
করা বাইতে পারে না। ইহার বিস্তৃত যুক্তি পূর্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। পূর্বধুক্তি অনুসারে পদার্থের যে অংশ জ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণ শ্বতন্্র (অর্থাৎ মুখ্য স্বরূপ) তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় 


৪২ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


ন1। স্থতরাং বলিতে হইবে যে প্রত্যেক পদার্থের সমগ্র শ্বরূপই জ্ঞান বা 
ধারণার বিষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল পদার্থই জ্ঞানের বা ধারণার 
উপযোগী হইয়া আছে, ইহ। অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। 


প্রমাণসিদ্ধতা, এবং অনুভূতিসস্ভাবনাবাদ। 


পূর্ব পূর্বব পরিচ্ছেদ প্রদর্শিত হইয়াছে যে মন্ুয্ের জ্ঞান বা ধারণা 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পৃথক্‌ বহির্জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতে 
পারে না। পদার্থের স্বতন্তরতা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ও হইতে পারে না, তাহা ও 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে অন্ত দার্শনিকদিগের মতের সমালোচনা কর! 
যাইবে। 

এক সম্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে “মনুষ্োর সীমাবদ্ধ বা' 
পরিচ্ছির জ্ঞানে মূলীভৃত সত্য প্রকাশিত হইতে পারে না। জ্ঞান হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ (1125 10-165611) বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই; 
কারণ তাহার প্রমাণ হয় না। বিজ্ঞান বাদ * ([0981150) )ষ যাহা প্রচার করে 


* বিজ্ঞানবাদ (18811809 ) ডিন প্রকারের হইয়। থাকে £-- 

€১) আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বাদ (90৮19০159 138811500 ) অনুদারে করিত হয় যে মনুহোর 
জান বা ধারণানুসারেই অর্থাৎ ধারণার সঙ্িত সম্বন্ধ হুইয়াই বিষয়রূপ পদার্থসকলের অশ্ব 
উপলন্ধ হয়। সন্দুধস্থিত “ঘট” কেবল মাত্র মনুয্যের মানসিক ধারণার সম্টিমাত্ত এবং তত্্যভীত 
উহার ক্ষতস্ত্র অস্তিত্ব নাই। 

(২) শ্বতম্্র বিজ্ঞানবাদ (0৯190659 11621152 ) অনুসারে কথিত হয় যে মনুযোর 
ধারণ! ঈরের জ্ঞানে বর্তমান আছে এবং তাহা! হইতেই উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানে মনুষোর 
খারণার সহিত সামংগ্রন্ত বিশিষ্ট ধারণালকল নিয়ত বর্তমান আছে এবং সেই সমস্ত এশ্বরিক ধারণ 
অন্ুধোর জ্ঞানের বহিভূত। . 

(৩) পূর্ণ বিজ্ঞানবা ( বিশুদ্ধাদ্বৈতবাঁদ, 47১501565 [06811 ) অনুসারে কধিত হয় যে 
“টপ রূপ পদার্থ অবস্থা মহুয্যের ধারণা! সন্ভৃত; কিন্তু এই ধারণ! ঈশ্বরের ই ধারণ! (অর্থাৎ 
ভাঙ্কার প্রতিধিদ্থ বা! প্রতিভূ বা নদৃশরূপ নহে । মনুষ্য সেই 24855 অনুষ্তব 
করে। কারণ মানবাজ! ও পরমাক্মা এক ও অভির । 





৪৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


( অর্থাৎ জ্ঞান বা আহ্মানকল্পিত জগত্তত্বেরই অস্তিত্ব আছে এইরূপ 
বিশ্বাসই সত্য ) তাহা স্বপ্নবৎ অলীক ও মিথ্া11” এই সকল দার্শনিকেরা 
ধর্ম অথবা নীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী অর্থাৎ তাহারা কল্পিত ধন্দব বা নীতির 
সারবত্ত! স্বাকার করেন না। তাহারা বলেন যে “মন্ুষ্যকে সকল বিষয়ই 
আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের মত ও নিয়মান্থদারে চলিতে হইবে ।  স্থৃতরাঁং 
ধর্ম ব| নীতিসন্গদ্ধে ও যাহ প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্কিনঙ্গত তাহাই মানিগ্না কার্ধ্য 
করিলে, হইবে। কেবলমাত্র প্রমাণসিদ্ধ সামান্ততত্ব অথব। সাধারণ সত্যই 
(100507%] 986) বিষ্কমান আছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে”। দেই সকল তত্বের বা সত্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়া তীহারা 
লেন যে পওচিত্যনিয়ম (০ 15), প্রাকৃতিক নিয়ম ( বৈঠা] 
]5%) এবং সামাজিক নিয়ম (99019] 1) প্রস্তুতি কতিপর প্রমাণসিঙ্ধ 
তত্ব আছে এসং তদ্দিষয়ে অধিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না” 
জন্মনপত্ডিত ক্যাণ্ট এই সকল মতের প্রবর্তক। তাহার মন্তে “যদিও সেই 
সকল তত্বের মন্ুষাজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেহ বিশ্বীন করেন না; 
কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে তাহাদিগের অন্তিত্ববিষয়ে অপ্রত্িহত প্রমাণ এবং 
যুক্তি রহিয়াছে তাহ! বুঝিতে পারা যায় *। এই সকল তত্ব, কেবল মাত্র 
সামান্ততত্ব ব! অব্যক্তিনিষ্ঠ তত্ব (41১56556009) হইলেন যুক্তিযুক্ত 
এবং প্রমাণলিদ্ধ এবং তদ্ধিষয়ক ধারণ! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইলেও আকাশ 
কুহ্মমবৎ অলীক অথব। ম্বপ্রবৎ অসত্য নহে। লৌকিক ব্যবহারে ইহাদিগের 
মতাত। স্বীকৃত হয়, এবং এই সকল তত্বই মন্গষ্যের জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত 
করে। অর্থাৎ মন্তুষ্যের জ্ঞান বা ধারণাসকল উক্ত তত্বসমূহের অন্থ্যায়ী 
হইলেই সত্য বলিয়া! স্বীকৃত হয়”। তাহারা আরও বলেন যে “উক্ত তত্ব 





* এই সকল তত্বের মধ্যে শক্কিভত্ব (808: ), অভিব্যকিতত্ব ( চ1৮0101100 ) বং 
চিততত্য (1467621160 ) ও পরিগণিত হইগ্] থাকে 
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সমূহকে মানবজ্ঞানের ভিততিস্বরূপ মনে করিয়া সেই জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র না 
হউক তাহার বহির্ভত” পদার্থ ঝলগা গণ্য করিতে হইবে । জ্ঞান হইতে স্বতস্ 
নহে, অথচ জ্ঞানের বহিভূতি উহা বুঝা কঠিন বটে, কিন্ত দৃষ্টান্ত গ্বদূপ কয়েকটা 
তত্বের উল্লেখ 'করিলেই ইহা'সহজে বুঝা যাইতে পারে। ব্যবসায়ীদিগের বাজার 
সম্থম (0:9416), ব্যক্তিবিশেষের খণ, দ্রবোর প্রচলিত মূল্য, কম্মচারী দিগের 
পদমধ্যাদা, * সামাজিক গৌরব, পরাক্ষার ফল, বণিকৃদিগের অংখবিভাগ, এবং 
রাজ্যের সন্ষিনিরম ইত্যাদি তত্বের অস্তিত্ব সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে 
এবং উক্ত তত্বনকল মনুষ্য জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রনা হইলেও তাহার অন্তর্গতও 
নহে ইহা বলত হইবে । অর্থাৎ মন্ধখোর মন্তিফের ভিতর তাহাদিগের স্থান 
নাই, এইরপ স্বীকার করিতে হইবে |” 

উক্ত তত্ব সকল মে মন্থুম্তের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে তাহার প্রমাণ 
এই যে জ্ঞান ধা ধারণ! বিলুপ্র হইলে উচাদিগের9 অস্তিত্ব লোপ হইবে | 
অর্থাৎ মন্ুত্ের জ্ঞান আছে বলিয়া উহাদিগের অস্তিত্ব আছে এবং জ্ঞানের বা 
ধারণার অভাবে উহ্াদিগের৪ অভাব হইয়া পড়ে। উহারা যে ধারণার 
বহিভূতি তাহা কেবল অপেক্ষাবৃদ্ধিতে অনুভূত হয় মাত্র, অর্থাৎ উহার! ধারণা 
সম্বন্ধ এক একটি বিশিষ্ট বাহিকভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নভে । উক্তবিধ 
তত্বসকল নিজ নিজ বিষঞ্চ্নর কোন বিশিষ্ট উক্তিসমূহের সত্যতা বা সপ্রমাণতা 
গ্রতিপন্ন করে বলিয়াই উহ্াদিগকে সেই অর্থে (বা বিষয়ে ) সত্য পদার্থ বলা 
ষাইতে পারে। এই শ্রেণীর ওত মধ] ধর্মরনীতি, স্ববিচারিতা, দা এবং 
সাধারণ মঙ্গল প্রভৃতি € নিত্যতত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে । এই সকল 
মতের প্রথম প্রবর্তয়িতা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো! এবং তাহার লমসাময়িক 
মনীধিগণ। এই যুক্তি অনুসারে বৃত্ত (01019) বিষয়ে তাহার পরিধি এৰং 
ব্যাসের অনুপাত (89119) ও একটা নিত্য তত্ব বলিয়া! উদাহত হইয়। 
খাকে। এই সকল দার্শনিকদিগের মতানুসারে নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ বৃদ্ধ 
€ 01899) অথবা চতুষ্কোণ (94079 ) ইত্যাদি আকার মহুত্তের জানের 


৪৬ নূতন প্রণালী ও তব্সুলোচনা। 
বিষয়ীভূত না হইলেও উহাদিগকে নিত্যতত্ব বা নিত্য সত্য পদার্থ বলিতে 
হইবে। 

গণিতশান্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিতের! প্রথমতঃ কতকগুলি প্রতিজ্ঞা মানিয়া লইয়া 
পরে গণনাকৌশলে বহুবিধ বিস্ময়কর তত্বে উপনীত হইয়া থাকেন। সেই 
সকল তত্ব সম্পূর্ণ প্রমাণসিদ্ধ হইলে ও তাহাদিগের অস্তিত্ পূর্ববকল্পিত প্রতিজা 
সমূহের উপরই নির্ভর করে তাহার সন্দেহ হইতে পারে না। অর্ধাৎ গণিস্ভ 
জগতের তত্বনকল গণিতশান্ত্বিদ্‌ পণ্ডিতদিগের নিজেরই স্থষ্ট এবং সেই জগতে 
তাহাদিগের অগ্তিত্ববিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে না। 

পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা বলেন যে “ধশ্মনীতি, প্রভৃতি তব এবং গণি 
শাস্ত্রো্ত তত্বকল মনুষ্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার পূর্বে ও চিরকাল 
অঙ্ৃপ্রভাবে বিদ্যমান আছে অর্থাৎ গণিতবিদ্দিগের অথবা নীতিবিদ্গণের 
তদ্ধিষয়ে আলোচনার পূর্বে ও তাহাদিগের অস্তিত্ব ছিল। কখন কখন 
কোন বিশিষ্ট ঘটনা হইতে, অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবিষ্কৃত কোন প্রাকৃতিক 
নিয়ম হইতে, কিম্বা গণিতশাস্বের কল্পিত কোন প্রতিজ্ঞা হইতে সেই 
সকল শুত্বের মধ্যে কোন বিশিষ্ট তত (তাহাও ধারণামান্্র) প্রমাণসিদ্ধ 
এবং বিশিষ্টরূপে সম্ভবপর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । তখন সেই তত্ব 
সকল কখন প্রাদেশিকভাবে ( অল্পবিষয়স্বন্ধে ) প্রমাণসিদ্ধ এবং কখন 
বা সর্বজনীনভাবে (অর্থাৎ সর্বধলোকের পক্ষে ) নিত্যসিদ্ব বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া থাকে 1* টু 
শ্বরীক পণ্ডিত আরিস্ততল ও এইরূপ কল্পিত তত্বের অস্তিত্ব দ্বীকাঁর 
করিতেন। তাহার মতে যদি কোন ধারণা বিষয়ের অন্তিত্ব সম্ভাবনা 
থাকে, তাহা হইলে বর্তমান কালে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহার 
সম্তাবিভভ অস্তিত্ব ম্বীকার করিতে হইবে। গৃহনিশ্মাতা বর্তমানকালে গৃঁছ 
নির্খাণে ব্যাপৃতত না থাকিলেও গৃহ নির্ঘাতৃত্বসভাবনা তাহাতে বর্তমান 
আছে ইহা! মানিতে হবে। প্রবৃদ্ধ লোকের নিজ্রা যাইবার 
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সম্ভাবনারূপ তত্ব তাহার প্রবুদ্ধকালেও বিগ্যনান আছে বলিতে হইবে! 
এইব্ধপে তাহার মতে সমুদয় প্রকৃতির ঘটনাবলি কেবল ভবি্যৎ সম্ভাবিত 
তত্বেরই কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। আরিস্ততল্ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ 
শ্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং পূর্বোল্লিখিত সম্ভাবিত তত্বও 
কেবল স্বতন্ত্র পদার্থের পক্ষেই সম্ভাবিত এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন। 
কোন কোন দার্শনিকের৷ পূর্ববোক্তরূপ সম্ভাবিত তত্বের ও পদার্থ হইতে 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ই্য়ার্ট মিল প্রভৃতি মনীষিগণ ও 
প্রকৃতির বা বহিজ্গগতের লক্ষণ! করিবার সময় “অনুভূতির নিত্য সম্ভাবন। 
(7১600800770 09৯1010059£ 807550100 ) বলিয়া উহার স্বরূপনির্দেশ 
করিয়াছেন।  এইরূপে দেখা যায় যে এই 'সকল দার্শনিকেরা কেবল 
সামান্ত তত্বের অর্থাৎ, সাধারণ নিত্যতত্বের € 00015615818) সত্যতা প্রচার 
করিয়াছেন। কারণ “অনুভূতির নিত্য সন্তাবনা” “অব্যক্ত” “কারণ” 
ও “শক্তি” প্রভৃতি তব কেবলমাত্র সামান্ততত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নচ্চে। 
এই সকল সামান্ততত্ব সস্তাবিতভাঁবে সত্য বলিম্া প্রচারিত হয় অর্থাৎ 
কোনরূপ সম্যক নির্দিষ্ট অবস্থায় এই সকল তত্ব প্রমাণনিদ্ধ হইতে পারে 
এইরূপ সম্ভাবনা আছে ইহাই কথিত হয়। উক্ত তব সকল স্বাধীন ও 
স্বতন্ত্র সৎপদার্থ বলিয়া প্রতিভাপিত হয় মাত্র এবং কখন বা মন্স্কের চিতা 
কল্পিত সামান্ততত্ব বলিয়া ও প্রতীয়মান হয়। . 
এই সকল মত মুলত: মন্গুম্বের প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্িত। 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বা অনুভূত ঘটনাবিশেষকে ভিতিম্বরূপ ধরিয়া লইয়] 
€ গ্রমাণস্বরূপ মনে করিয়।) তাহা হইতে ন্বতন্ত্র্ূপে প্রতিভাদিত নানারূপ 
তত্বের অন্থুমান করা হয় । স্বতত্ত্রস্ববাদীরাই স্বমত্তসমর্থনে অক্ষম 
হইয়া এই সকল মতবাদে উপনীত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মনত্ুয্লের জান 
বা ধারণ! হইতে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে না পারিয়া পরিশেষে 
জান বা ধারপাঁকে অবত্বন করিয়। তাহা হইতে তথাকথিত জ্ঞানবহিভূতি 


৪৮ নৃতন প্রণালী ও তস্তসমালোচন!। 


স্বতন্ত্র সামাগ্ধ তত্বের অশ্গমান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা! স্পষ্ট বুঝা যায় 
ঘে উক্তর্ূপ তত্বনকল বর্তমান জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলেও উহারা মন্তয্ের 
জ্ঞান বা! ধারণাজড়িত। কারণ মন্ুষ্তের জ্ঞানই যখন এ সকল তত্বের 
মুলীভূত, তখন উহারা জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা বল কোনমতেই 
যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। 

এই সকল মতাম্ুসারে প্রখ্যাপিত তত্বসকল যে প্রমাণসিদ্ধ তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ নাই । অর্থাৎ কোন ঘটনাবিশেষ পরিদর্শন করিয়া এবং তৎ্ম্ন্ধীয় 
নিক্মাব'ল এবং অবস্থাসমূহ সমালোচনা করিয়া অখপ্তনীয় যুক্তিবলে ষে 
সকল তত্বের অন্মান কর] যায়, তাহাদিগকে প্রমাণাসদ্ধ বলিতে হইবে। 
কিন্তু কেবল প্রমাণপিদ্ধতা কোন তত্বের সম্পূর্ণত এবং মৌলিক সত্যতা 
প্রতিপন্ধ করে না। তত্ববিশেষের  প্রমাণাসদ্ধতা ছুই প্রকারে ঘটিতে 
পাবে। প্রথমতঃ যুক্তিবলে যদি সপ্রমাণ করা যায় যে কোন তত্ব প্রমাণ- 
সিদ্ধ এবং যদি তাহা! সম্তভাবিতপ্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ মন্ষেঃর ইন্দ্িয়সনিক্ষের 
দ্বারা অবস্থাবিশেষে বাক্তিনিষ্ঠ বলিয়া তাহার অগ্ঠুভব করা বা প্রত্যক্ষ 
করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় তবেই তাহা প্রমাণসিদ্ধ বল! ঘাঁয়। গ্রহদিগের 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া! জ্যোতির্বদ নেপটুন গ্রগ্র অন্তিত্ব অনুমান 
করিলেন, তাহার যুক্তিবলে উক্ত গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণাপদ্ধ হইল, এবং 
পরে নেপ টুন গ্রহ প্রত্যক্ষগোচরও হইল। দিতাঁরতঃ যুক্তিবলে প্রমাণিত 
কোন তত্ব অসম্ভাবিতপ্রতাক্ষ ও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সন্মিকষের দ্বারা প্রত্যক্ষ 
গোচর না হইলেও তাহ। প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গণা হইয়াথাকে। গণিত- 
শান্তবিদ্‌ যুক্তিবলে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের মধ্যে একটা স্থির অনুপাত 
(2৮0০) আছে ইহা প্রমাণসিদ্ধ করিতে পারেন অথবা কোন ভগ্নাংশ 
শ্রেণীর ( ই +$+৯+**) চরম সমষ্টি যুক্তিবলে অনুমান করিতে পারেন 
কিন্ত দেই অনুমিত সংখ্যা বাক্যে প্রকাশিত হইলেও মন্গস্ের কখন প্রত্যক্ষ 
গোঁচর হইতে পারে না। স্ৃতরাং তাহা কোন স্বতযর অন্তিত্ববিশিষ্ট 


প্রমাণসিদ্ধতা এবং অন্ুভূতিসম্তাবনাবাদ । ৪৯ 


পদার্থ বলিয়া পরিগণীয় নহে। কারণ কৌকিকজ্ঞানে যে বিষয়ের 
অর্থ গৃহীত হয়, তাহার ব্যক্তিনিষ্টতাই (10015109911 ) তাহার সৎপদার্থ 
হইবার প্রধান লক্ষণ বলিয়! গণয হইয়া থাকে । * কিন্তু সামাগ্যতত্ব সকল 
কেবলমাত্র সাধারণ নিয়ম*বলিয়। প্রমাণসিদ্ধ হইয়া থাকে । তাহাদিগ্ের ব্যক্ি- 
নিষ্ঠতা নাই বলিয়া! তাহাদিগের অস্তিত্ববিষয়ে কোন বিশিষ্ট ধারণ! 
উৎপন্ন হয় না। যাহ! যথার্থ সত্যতত্ব হইবে, তাহ! যেরূপ প্রমাণসিদ্ধ 
হইবে, তদ্ধপ আবার ব্যক্তিনিষ্ঠও হইবে তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে ন।॥ 
পূর্বেবোক্ত দার্শনিকেরা বলেন ষে “যে সকল তত্ব মনুষ্যের জ্ঞান বা 
ধারণাকে প্রমাণসিদ্ধ করে এবং তাহার ভিত্তিন্বরূপ হয়, সেই সকল তত্বেরই 
বস্ততঃ: যথার্থ সত্তা আছে ।”» কিন্তু কেবল প্রমাণনিদ্বতা বা যৌক্তিকতাই 
যে সেই সকল তত্বের সত্যত। প্রখ্যাপনের কারণ তাহা তাহাদিগের 
প্রদর্শিত দৃষ্টাস্ত (দ্রব্যের মুল্য, বাজার স্নম ইত্যাদি) দ্বার! বুঝ। যাইতে পারে। 
এইক্সপে গণিতশান্ত্রের বহুবিধ দিদ্ধান্ত এবং পদার্থ-বিগ্ভার প্ররুতিনিয়ম ও 
প্রদার্থতত্ব (629: ) প্রভৃতি তত্বের লক্ষণা করিতে হইলে ( অর্থাৎ 
তাহাদিগের স্বব্ূপ কি তাহা জানিতে হইলে ) অগ্রে মস্থষোর গুথমোদিত 
জ্ঞান বা ধারণার সপ্রমাণতী স্বীকার করিয়! লইতে হয়। তদ্ধ্যতীত অবস্থা- 
বিশেষে কোন বিশিষ্ট ঘটনা যে “সস্ভাবিতপ্রত্যক্ষ হইবে” তদ্ধিযয়ে বোধ 
জন্সিলে পর, উক্ত তত্বসমূহের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। তাহা 
হইলে কোন স্থলেই এই সকল সামান্য তত্ব ব্যক্তিনিষ্ঠ নহে ইহ! পূর্বোক্ত 
উদাহরণ নমূহ হইতে বুঝা বাইতে পারে। 
গণিত-শান্ত্রবিদ্গণ কোন দৃষ্টান্ত বা ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিম! 
নানাবিধ সামান্যতত্বে উপনীত হয়েন ইহ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
সেই সকল তত্বের প্রধান লক্ষণ অনস্ততা বা অসীমতা (9%970180 )। 


* স্থানে এইটাই “ঘট” এইরগ ব্যক্তিনিষ্তা অথয! “অ্জ্ঞানে* এইটাই "অন" 
প্রইরপ এক ব্য্তিনিষ্ঠ ধারণাই লৎপদার্থ বলিয়| প্রমাগসিজ মনে কর! হয়। 
৪ 


৫* নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


ক্থতরাং তাহারা প্রমাণসিদ্ধ হইলেও মন্ুষ্যের জ্ঞানসীমার বহিভূতি। ফে 
সফল দৃষ্টান্ত বা ঘটনা অবলম্বনে তাদৃশ তত্ব অল্গমিত হয়, তৎসমন্তই সসীম 
(পরিচ্ছন্ন), বর্তমান জ্ঞানের বিষয় এবং সঙ্কীর্ণ; এবং যাহ! সিদ্ধান্তরূপে 
প্রথ্যাপিত হয় তাহা অনস্ত, অপরিচ্ছিন্ন এবং মনুষ্যের জ্ঞানের বহিভূতি। %* 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে পূর্বোক্ত তত্বদমূহের প্রধান লক্ষণ কেবলমান্র 
সামান্য তা (496550500), কিন্তু লামান্যতা ঘে কেবলমাত্র জ্ঞানবিকাঁশের 
একপ্রকার রীতি তাহা বলা বাহুলা। অর্থাৎ মন্ত্তের জ্ঞান সেই রীতি 
অবলম্বন করিয়! (সামান্যভাবে প্রকটিত হইয়া ) ক্রমশ: অভিব্যক্ত হয় ( চরমা- 
বস্থায় উপনীত হ্য়)। উক্ত তত্বদকল কোনরূপ বস্ত বা পদার্থের প্রকাশক 
নহে। অর্থাৎ উক্তরূপ সামান্যতা প্রমাণসিদ্ধ হইলে ও উহা দ্বারা আমাদিগের 
কোন বস্্ব বা! পদার্থের জ্ঞান হয় 'না। সম্ভতাবিত সিদ্ধান্ত ও বাহৃজগতে 
পরীক্ষার উপযোগী ন! হইলে পদার্থতত্ব প্রকাশ করিচ্ে পারে না। 

স্থতরাৎ পূর্ব্বোক্ত মতবাদসমূহ হইতে আমরা পরমার্থতত্বের কোন লক্ষণ 
বা আভান পাইতে পারি না। কারণ সামান্তত্ব মাত্রেই কেবল বুদ্ধির বিকাশ- 
মাত্র হইম্া থাকে, প্রকৃত বস্ততত্ব প্রকাশ করে ন1। জগৎ শ্বরূপতঃ কি 
অর্থাৎ পরমার্থতত্ব ফি তাহাই মন্ুত্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কেবল 
প্রাকৃতিক ,নিয়ম, কেবল সামান্যভাব, অথবা আনস্ত্য প্রভৃতি তত্ব অন্থমিত 
হইলেও মুতের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হয় নাঁ। ুতরাং কেবল যৌক্তিকতা- 
বাদীদিগের মতাহুসারে তত্বের প্রমাণসিদ্ধতা জানিতে পারিলেই. পরমার্থতত্ব- 
জ্ঞান হইতে পারে না। ্ 





কচ যেমদ কোন সমীকরণের (2158908) বিশিষ্ট মূল (৮. 2০০6) অথবা! কোন সমপরি- 
বর্তনশীল সংখা।র তেদহৃচক গণক 1 (£500005 এয 8675:50651 6060101825) ইত্যাদি $ 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । 


সত্যের লক্ষণ! প্রায়শঃ ছুই প্রকারের হইয়া থাকে । ১মতঃ যাহা মস্ুস্তের 
প্বিচারের বিষয়” হয় অর্থাৎ যে বিষয় অবলন্থন করিয়া মন্ধ্ষ্য বিচারে প্রবৃত্ত 
হয়, যে বিষয়ের ব্যাখ্য। করে এবং যে বিষয় সম্বন্ধে চিস্তা করে তাহাই “সত্য” 
বলিয়া পরিগণিত হয়। ২য়তঃ জ্ঞানের বিষয়ের সহিত জ্ঞানের বা ধারণার 
সামগ্তন্ত বা এঁক্য থাকিলে, অর্থাৎ ধারণা যদ্দি তাহার বিষম্নকে সমাক্রূপে 
প্রতিভাসিত করে তাহ! হইলে সেই ধারণাকে "সত্য ধারণা বলিয়া ্বীকার 
করা যার। 

বস্ধস্বূপের বিষয় বিচার করিবার সময় আমর! আমাদিগের ধারণাসকল 
উক্তিবিশেষে নিবন্ধ করিম! প্রকাশ করিয়া থাকি। সেই সকল উক্তিবিশেষের 
ছুই অংশ আছে। এক অংশ দ্বারা কেবল আমাদিগের চিস্তা বা ধারণা 
প্রকাশিত হয ( অর্থাৎ তাহা! বুদ্ধির অন্তর্গত ) এবং অপর অংশ জ্ঞানবহিভূতি 
বিষয়কে প্রকাশ করে। ধারণ! বাজ্ঞানাংশ নানাবিধভাবে প্রবর্তিত, পরি- 
ঘৃষ্ট ও পরিণত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতে পারে । কিন্তু ঘে পরিমাণে 
সেই ধারণা বা জঞানাংশ তাহার বহিভূ্তি বিষয়ের সহিত সামগ্্ত রক্ষা করিয়া 
প্রবর্তিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার সপ্রমাণতা বা সত্যতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
অন্যের সাধারণ বিশ্বাস যে জ্ঞান এবং তাহার বিষয় পরম্পর ভিন্ন হইলেও 
অর্থাৎ বিষয়টা জ্ঞানের বহিভূ্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ( 0098007- 
9826 ) থাকাই ধারণার বা জ্ঞানের সত্যতার লক্ষণ। শ্বততস্বন্তবাদীদিগের 
মভান্থসারে বন্ধ ম্ম্তের জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; কিন্ত স্তায়- 
ৰাধীরা বলেন যে জ্ঞান হইতে বিষয় বা বন্ধ স্বতন্ত্র না হইলেও উহার! যে 
পরম্পর ভিন্ন তছ্ছিষয়ে সন্দেহ নাই এবং জ্ঞানের ব1 চিন্তার ক্রিয়াকারিত! 
(কেবল গ্রাসক্কিক ব অবান্তর কার্যকলাপ মাত্র হইয়া থাকে ।. অর্থাৎ, বিঢারের 


৫২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


প্রয়োজন কেবলমাত্র বিষয়ের সত্যতা প্রদর্শন করা, তাহার লক্ষণা নির্ণয় করা 
অথবা তাহার স্বরূপ নির্দেশ কর] ভিন্ন অন্ত কিছু হইতে পারে.না। 

গৌতমীয় স্যায়শান্ত্রে এবং প্রচলিত স্তায়গ্রস্থে বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে নানা- 
কথা আছে। তৎ্সমুদবায়ের উল্লেখ না করিয়া স্থলতঃ ইহা বলা যাইতে পারে 
যে বিচারকালে মনুত্ত নিজের ধারণার সহিত ধারণার বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু না 
কিছু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্ত সচিত বন্ত বাঁ বিষয়ের 
যথার্থ অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কতকগুলি বিষয়ের যথার্থ অস্তিত্ব 
অস্বীকার করা ও সম্ভব হয় এবং কতকগুলির আবার অস্তিত্ব শ্বীকৃতও হইতে 
পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্তার একেবারে উল্লেখ না করিয়া কোনরূপ বিচার 
বিষয়ক উক্তি সম্ভব হয় না । কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে “কোন উপদেবতার 
(ষাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় ন) কিম্বা কোন আকাশকুন্মবৎ কল্পিত পদার্থের 
অস্তিত্ববিষয়ে কিছু উল্লেখ না করিয়াও লোকে কি তদ্ধিষয়ে বিচার করিতে 
পারে না?” অর্থাৎ কেবল ধারণাকল্পিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, সেই বিষয় 
বস্ততঃ জগতে আছে কিন তাহার আলোচন। ন! করিয়াও কি লোকে তাহার 
সন্বদ্ধে বিচার করিতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল ইহাই বলিতে 
হইবে যে তাহা! করিতে পারে না; অর্থাৎ বিষয়সন্বদ্ধে প্রকৃতসত্ার 
একেবারে উল্লেখ না করিয়! মন্ুস্ত কোনরূপ বিচারে শ্রবৃত্ত হইতে পারে না॥ 
কারণ বিচার কারধ্য সর্ধবদা প্রুতসভা। সন্বন্ধেই হইয়া থাকে। ধারণার অন্তর্গত 
অর্থ ও বাহবিষয় এই উভয়ের সম্পর্ক লইয়াই বিচারকার্ধ্য সম্পন্ন" হয়। এই 
সকল কথার সত্যতা প্রতিপর করিতে হইলে উক্তি বা বাক্যপ্রয়োগের প্রণালী 
বিষয়ে আলোচন। কর! আবস্তক। 

মনুত্তের উক্তি বা বাক্যপ্রয়োগ প্রায়শ: তিন প্রকারের - হইয়া থাকে। 
১মতঃ সাধারণ নির্দেশোক্তি বা নিরপেক্ষ উক্তি (৩৪648০21091) 7 যেমন “নন 
মরণনীল" অথবা! “মহন্ত পক্ষবান্‌ জীব নহে” ইত্যাদি । বয়তঃ লাপেক্ষ উক্তি 
বা “ছি” শবের দান সপ্তাবিতোক্তি ( 7$2০8:05981)) যেমন “যদি কোন 


সত্যতত্ব ও মানিবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৫৩ 


পদার্থ বাহাশক্তি দ্বারা প্রতিহত না হয়, তাহা হইলে হয় সর্বদা স্থির থাকিবে 
অথবা সমভাবে ও অপরিবর্তিতভাবে সরল রেখায় চলিতে থাকিবে* অথব! প্যদি 
বৃষ্টি হয় তবে শস্য হইবে” ইত্যাদি। ৩য় বিকল্পোক্তি বা পক্ষাস্তরোক্তি 
(10151000659); যেমন “হয় এই ঘটন। সভা, নচেৎ অন্য ঘটনা সত্য” 
অথবা “হয় কৃষ্ণের নিন্দাকারী রাম সতাবাধী, নচেৎ (অর্থাৎ রাম সত্যাবাদী 
না হইলে.) কৃষ্ণ নির্দোধী” ইত্যাদি । 

১ম। . (08820710991 ) অর্থাৎ সামান্য নির্দেশোক্তি বা নিরপেক্ষ উক্তি * 
ভাববাচক অথবা অভাব বা নিষেধবাচক উভয়বিধ হইয়া থাঁকে এবং 
উভয়বিধ উক্তিই পরিণামে নিষেধে পরিণত হইয়া থাকে । যেষন মন্থত্ 
মরণশীল ইহা! বলিলে বুঝা! যাঁয় যে "এমন মনু নাই যিনি মরণশীল নহেন”। 
অথবা “মমুস্য পক্ষবান্‌ জীব নহে” এরূপ বলিলে প্পক্ষশূন্য ( অপক্ষবান্‌ ) মনুস্ত 
ব্যতীত অন্য মনুষ্য নাই” ইহাই প্রতীয়ান হইবে। স্থৃতরাং এইরূপ নিরপেক্ষ 
উক্তির দ্বার! প্রকৃত সতা বা অস্তিত্ব কি তাহা! প্রকাশিত হয় না। কেবলমাত্র 
কোন্‌ পদার্থের অস্তিত্ব নাই তাহাই অবগত হওয়া যায়। 

২য়। সাপেক্ষ উক্তি (777১০৮76061) সকল সত্য হইলে, বস্ত বা 
সম্ভার শ্বরূপ কি তাহা! সাক্ষাৎসন্বন্ধে প্রকাশ করে না। কেবলমাত্র বন্তত্বরূপ 
কিরূপ হইতে পারে না৷ তাহাই বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত করে । নিউটনের 
সাপেক্ষ উক্তিম্বরূপ প্রথম গতিনিয়মাঙগসারে ইহাই প্রকাশিত হয় যে “এমন 
কোন পদার্থ নাই যাহ! বাহ্‌শক্তি দ্বারা প্রতিহত না হইয়াও সরল রেখায় ভ্রমণ 
করে না, অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ল ভিন্ন বেগে বা গতিতে ধাবিত হইতে পারে”। 
এই কারণে আমরা ঘখন কোন পদার্থের বক্রগতি ব! ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন বেগ লক্ষ্য 
করি তখন তাহার বক্র গভির বা ভিন্ন ভিন্ন বেগের কারণ অন্ত্র অনুসন্ধান 





০০৮48 

.* এই নির্দেশোক্তি ব! নিরপেক্ষ উক্তি দ্বিবিধ হইয়া থাকে । (১) সাান্ত নির্দেশোক্তি 
সমগ্রবিবকনন্বক্কীয় ( 02179581) এবং (২) বিশেযোজ্ি অর্ধাং স্বযসংখ্যক বিষয়সন্বন্ধে 
উদ্ধি (75:50019: )। 


৫৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বদমালোচনা। 


করি। গ্রহদিগের মধ্যে কাহারও গতি ও বেগের ভিন্নতা দর্শন করিয়াই 
জ্যোতির্বিদগণ নেপটুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সাপেক্ষ 
উক্তি বা যছ্যক্তিতারাও বন্তুসত্তা প্রকাশিত হয় না। কারণ ফলে উহ! 
নিষেধে ব| অভাবেই পধ্যবসিত হইয়া পড়ে। 

৩ষ। পক্ষাস্থরোক্তি বা বিকল্পোক্তি (1)191076%) সকলও প্রথম 
হইতেই নিষেধবাচক হইয়াই কার্য করে। প্কষ্চ নিন্দাকারী রাম যদি 
সত্যবাদী হয়, তবে কৃষ্ণ নির্দোষ নহে” এইবপ অর্থ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ 
“ক* হয় "খ” হইবে অথবা” “খ” ভিন্ন হইবে এইরূপ উক্তির স্থলে উভয় উক্তির 
সামগ্রস্ত হইতে পারে না অর্থাৎ উভয় উক্তিই এককালে সত্য হইতে পারে ন! 
ইহাই এইরূপ উক্তির চরম ফল হইয়া থাকে । ৃ 

স্থলত:ঃ বলিতে হইলে এই সকল উক্তির দ্বারা পরমার্থ সত্যের অথব! 
প্রক্কত বস্তরসত্বার কোনরূপ নির্ণয় হয় না। ইহার! সত্যাহুসন্ধানের সহায়তা 
করিতে গিয়া কেবল এই মাজ্র বলিয়! দেয় যে পরমার্থ সত্য “এরূপ” নহে বা 
*এরূপ” হইতে পারে নাঃ তাহা ছাড়া তাহার স্বরূপ কি তাহা বলিয়া দেয় 
না। উক্তবিধ উক্তি সকল পরিণামে নিষেধপর হইয়! ”নেতি নেতি” এইকব্ধপ 
অনস্ত নিষেধে পধ্যবসিত হয় মাত্র এবং তাহাদিগের দ্বারা বস্তশ্বরূপ নির্ধারণ 
করা সম্পূর্ণ আশাতীত হইয়। পড়ে। এই সকল উক্তি হইতে “ক” পদার্থ পথ” 
নহে, পুনশ্চ “গণ বা *ঘ” পদার্ঘও নহে এইরূপ অনন্ত নিষেধোক্তি পাওয়া যায় 
এবং এই দোষ অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিরপেক্ষ 
উক্তিসকল ( 00155:351 1508709065 ) কেবলমাত্র ধারণার বা জ্ঞানের 
আভ্যন্তরিক অংশেই (অর্থাৎ কেবল মাত্র চিন্তা বা ধারণ! বূপেই ) বিশেষ 
সার্থকতা প্রকাশ করে, কিন্তু বাহৃবিষয় সম্বন্ধে কেবলমাত্র নিষেধে পরিণত. 
হয়। গণিতশাস্ত্রোক্ত নানাবিধ তত্ব গণিতনিরমাহুসারে নিপ্ধারিত হইয়া 
গণিতজ্ঞানবিষয়ে অপূর্ব ও প্রমাণসিদ্ধ তত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্ত 
সেই নকল তত্ব বস্ততঃ জগতে আছে কি না তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ দেওয়া 
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দুরে থাকুক কেবল তদ্বিষয়ে নিষেধবাচক হয়, অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধ ত্বরূপ 
পদার্থ থাকিতে পারে না ইহাই নিঃসন্দিপ্ধভাবে বলিম্কা দেয়। এস্থলে 
আপাততঃ এইমান্ম বলিম্পা রাখা কর্তব্য, যেষদি এই সকল নিরপেক্ষ 
নিষেধোক্তি বহির্জগতের' সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 
বহির্জগত্ (যাহ! ধারণার বাহা অংশমাত্র )যদি এরূপ হয় যে তাহাতে এ 
সকল নিধেধোক্তি গ্রযুক্ত হইতে পারে, * তাহা হইলেম্বীকার করিতে হইবে ষে 
তাদৃশ বাহ্বিষয় ধারণ! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে; অর্থাৎ ধারণাই উহাকে 
€ বাহ্‌ বিষয়কে ) চিন্তা সমকালেই কোন না কোনরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছে। 
বিশেষোক্তি ( চ8৮100197 190507606) ব্যয়ে আলোচনা করিলে 
ইহা বুঝা যাইবে যে এইরূপ উক্তিই কেবল ভাববাচক বা অস্তিত্ববাচক 
হইয়া প্রযুক্ত হয় এবং কেবলমাত্র নিষেধে পধ্যবসিত হয় না। কতকগুলি 
মন্ুম্য শুভ্রকায় এবং. কতকগুলি শুত্রকায় নহে” ইত্যাদি রূপে উক্তি ধারণার 
আস্তরিন্ড এবং বান্িক অংশকে পুথক্‌ ন। করিয়া বাহক পরীক্ষা হবার! (8 
ও3:66108]  6য79606008 ) উহাদের সততা সপ্রমাণ করে। কেবলমাত্র 
আস্তরিক ধারণ! বান্িক পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন বিশ্যোক্তিকে সিদ্ধ বা 
সপ্রাণ করিতে পারে না। অর্থাৎ “কতকগুলি মনুস্ত শ্রভ্রকায়” ইহা সপ্রমাণ 
করিতে হইলে বাহিরে অর্থাৎ বহির্জগতে তাহার পরীক্ষা করা আবশ্তক নচেৎ 
তাহীর প্রমাণ হইবে না। কতকগুলি শুভ্রকায় মনুত্য যে বহির্জগতে থাকিতে 
পারে ইহা পরীক্ষা! দ্বারা প্রমাণ করিয়া বস্ততঃ কতকগুপি শুভ্রকায় মন্তুত্য 
বহির্জগতে আছে ইহাই বিশেষোক্তি দ্বার! ॥প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই সকল 
বিশেষোক্তির দোষ এই যে ইহার দ্বার! ঠিক কোন্‌ বস্তু জগতে আছে তাহা 
প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ এই সকল উক্তি বিশিষ্টোক্কি হইলেও অর্থাৎ 
কতকগুলি বা কোন এক অনির্দিষ্ট পদ্দার্ঘ সম্বন্ধে উক্ত হইলেও উহা'রা ব্যক্তিনিষ্ঠ 


ক অর্থাৎ মরণদীল ভিন্ন অন্যরগ মনুষা জগতে নাই, অথবা! জগৎ এরপ যে তাহাতে পক্ষবান্‌ 
অনুয্য নাই ইহ! যদদি বাহাবিধয়ে য| বহিজগতে প্রযুক্ত হইতে পারে। 
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(20150081) নহে ইহাই প্রকাশ করে। অর্থাৎ তাদৃশ কতকগুলি বা 
কোন এক বিশিষ্ট পদার্থের স্বরূপ কি তাহা প্রকাশ করে না। আমাদিগের 
ধারণা পদার্থের স্বরূপের আকাজ্ষ। করে অর্থাৎ কোন পদার্থ ব! ব্যক্তির বস্্তঃ 
কিরূপ পূর্ণ সত্তা আছে তাহাই জানিতে চাহে--কতকগুলির গুণ বা ধর 
কিরূপ তাহ! জানিবার উদ্দেশ্ঠে সভার অনুসন্ধান করা হয় না । 

ফলতঃ দেখা যায় যে এই সকল ন্যারশাস্ত্রোন্ত বহুবিধ উক্তি দ্বারা 
আমরা! বস্ত্র সম্ভাবিষয়ে কিছুই জানিতে পারি না। বস্তর বা পদার্থের 
সত্তা অগ্রে মানিয়া লইয়া অর্থাৎ উহা যে বস্তুতঃ আছে ইহা পূর্বেই 
স্বীকার করিয়া লইয়া এ দকল উক্তি প্রবন্তিত হইয়া থাকে । কেন 
উক্তি যর্দি কেবল নিষেধপর হয় অর্থাৎ উহা প্ইহা নহে” 
ইহা নহে” এইরূপ যর্দি বলা হয়, তাহা হইলে বস্ত্র ম্বরূপ বা 
সত্তার বিষয়ে কিছুই প্রকাশ কর] হয় না। সত্তার স্বরূপ প্রকাশ করিতে 
হইলে উক্তিসকল ভাববাচক বা! শ্বরূপবাচক হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ উক্ত পদার্থ 
“এই” বা *এইরূপ” ঈদৃশ উক্তি হওয়া চাই । ধারণাসকল প্রথমত: সাধারণ 
ভাবে এবং অম্পষ্টভাবে সামান্ত নির্দেশোক্তিতে (€ ৮2৪8৪ 0115678218 ) 
প্রকাশিত হয়। পরে লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষান্ারা বিশেষোক্তিতে 
(0াদিওআ1জ৮ 15027767069 ) পরিণত হয়। কিন্তু তদ্্রপ পরীক্ষা দ্বারা বস্তুর 
স্বরূপ বা পদার্থের সত্ব! ব্যক্তিনিষ্ট হইয়! প্রকাশিত হয় কিনা অর্থাৎ উক্ত 
পদার্থ "এই”, ঈদৃশভাব প্রকাশ করে কিনা তাহাই এস্কলে আলোচনার বিষয় । 

লৌকিক বিশ্বাস এইন্সপ যে মন্গষ্যের জ্ঞান প্রথমতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া 
অর্থাৎ কোন পদার্থবিশেষ প্রকাশ করিয়! প্রবর্তিত হয়। শিশু তাহার 
মাতাকে, তাহার ধাত্রীকে অথবা কোন ক্রীড়নককে প্রথম হইতেই জানিয়! 
থাকে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
শিশু যাহাকে বা যাহাদিগকে জানে, কেবল তাহারদ্দিগের সাধারণধর্থের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাদিগের ইন্দরিয্বগোচর. গুণনকল মনে ভাবিষ্বাই তাহা- 
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দবিগকে জানিয়া থাকে। তখন তাহাদিগের জ্ঞান কেবল সামাগ্ধর্্মনচক 
হইয়া প্রবস্তিত হয়, কখন ব্যক্তিনিষ্ঠ হয় না। পঞশুসকল ও জগতে সামান্ত 
ধর্ম বা লক্ষণ যেমন গন্ধ, আন্বাদ, স্পর্শ, বর্ণ, আকার ও গতিরীতি প্রভৃতি 
বুঝিয়া আপন আপন কার্ধো প্রবৃত্ত হয় । অর্থাৎ যে সকল ধর্ম অনেকব্যক্ি- 
নিষ্ঠ ও সাধারণ এবং যাহ ঘটনাক্রমে কোনব্যক্কিতে বা কোন পরীক্ষাস্থলে 
অবলোকিত হয় তাহাই জানিয়া আপনাদিগের কার্ধ্য ও চেষ্টা নিস্ত্রিত করে। 
সুতরাং বলিভে হইবে যে মনুম্তের প্রথমোদিত জ্ঞান বা জ্ঞানের প্রারস্তাবস্থ! 
কেবলমাত্র অস্পষ্ট সামান্যধর্শমজ্ঞানমাত্র হইয়া প্রবন্তিত হয়। এইবপ 
দেখা যায় যে মন্ুষ্যের আভ্যন্তরিক ধারণায় অথব1 বাহিক জ্ঞানে (উভয় যদি 
স্বতন্ত্র হয়) কখনই ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয় প্রতিভাসিত হয় না । অথাৎ আভ্যন্তরিক 
ধারণ! তাহার বাহ্বিষয়রূপ অংশ হইতে পৃথক্কৃত হইলে (আত্মিক ধারণ! 
এবং তাহার বাহ্যবিষয্পকে পৃথকৃভাবে চিন্তা করিলে ) কোনক্রমেই ব্যক্তির ব! 
পদ্দার্থবিশেষের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না*। কারণ ব্যক্তিরপ পণার্থ 
স্বর্ূপতঃই বিলক্ষণ। তাহার স্বরূপ অপরশিষ্ঠ নহে অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি বা 
পদার্থ জগতে আর নাই। “শ্যাম” এক ব্যক্তি এবং তদ্রপ ব্যক্তি জগতে 
আর নাই। ব্যক্তির লক্ষণ করিতে হইলে কেবলমাত্র কতকগুলি ( লক্ষণ 
নির্দিষ্ট) সাধারণধশ্্ব আন্তরিক ধারণ! দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং সেই ধর্মগুলি 
একটি ব্যক্তিতে ব1 পদার্থবিশেষে বিছ্বমান আছে এইমাত্র ব্যক্ত হইয়া থাকে । 
কিন্ত সেই সকল ধর্মের আধারশ্বরূপ ব্যক্তি ব! পদার্থবিশেষ আন্তরিক ধারণা 
হইতে স্বতন্ত্ই থাকিয়া! যায়। স্থৃতরাং ব্যক্তির লক্ষণাস্থলে ব্যক্তিভিন্ন তত্রিষ্ঠ 
ধর্মেই গণন! বা বর্ণনা হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি স্বর্ূপতঃ যেরূপ তাহা ম্বতন্ত্ই 





*  এঅহ্” ব্ষিয়ক ধারণার আত্তরিক অংশ “অস্থের প্রকৃত হ্বরূপ” ; অর্থাৎ “অশ্ব লবের 
দ্বারা বধার্থ স্বরূপ বাহ! বুঝিতে হইবে, তাহাই মানসিক ধারণা । “অস্থ” বিষয়ক ধারণার 
বাহিক অংশ *দৃষ্ট অশ্ব” অর্থাৎ একরপ “অশ্ব”, অর্থাৎ বহুষিধ “অস্থের” মধ্যে এক প্রকার “অন 
এইমাত্র। হৃতরাঁং “দৃষ্টঅস্ের” দ্বার। অঙ্বের প্রকৃত হ্থয়গ জানা বায় না। 
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রহিয়া যায় অর্থাৎ বর্ণিত হয় না। কারণ ব্যক্তির সাদৃশ্ঠ নাই এবং উহা 
বিলক্ষণ। “শ্যামের” লক্ষণ করিলে “শ্যাম” এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবে নাঁ- 
কেবল এক প্রকার মনুষ্যবিশেষ হইয়া পড়িবে। তাদুশ মনুষ্য যে জগতে 
আর নাই এখং থাকিতে পারে ন। তাহার প্রমাণও হইবে না এবং জ্ঞানও 
হইবে না। কারণ ব্যক্তি দ্বিতীয়নিষ্ঠ নহে অর্থাৎ তদ্রপ ব্যক্তি জগতে আর 
নাই। অতএব দেখ। যায় যে কেবলমাত্র আস্তরিক ধারণ! ছাঁর। ব্যক্তির 
উপলব্ধি হয় না। অপরস্ত ইহাও বলিতে হইবে যে কেবলমাত্র বাহ্ৃপরীক্ষা 
দ্বার ও ব্যক্তির জ্ঞান জন্মে না। কারণ পরীক্ষাস্থলে “ঠ্যামকে* দেখিলাম এই 
কথ! বলিলে, এক প্রকারের মন্ুপ্যই দেখিলাম ইহাই বল! হইল মাত্র; কিন্ত 
শ্যাম” ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা! প্রকাশিত হইল না । অবশ্ঠ *শ্াম” 
বলিয়া একটি ব্যক্তির জগতে অস্তিত্ব আছে এবং তাহার দ্বিতীয় আর নাই ইহ! 
সকলেই বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসের সারগর্ভতাও আছে। কিন্তু 
কেবলনাত্র লৌকিক পরীক্ষা দ্বার সেই ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত বা প্রকাশিত হয় 
ন। হৃতরাং মন্তজ্ঞানে ধারণার আন্তরিক অংশ ও বহিরংশ পৃথগ্ভাবে 
লইলে, কোন ক্রমেই ব্যক্তির উপলব্ধি হইতে পারে না। অথচ ব্যক্তির 
উপলব্ধিই সতাজ্ঞানের চরম পোপান। অর্থাৎ ব্যক্তির উপলব্ধি হইতেই 
সত্যের ও প্রকৃতসতার জ্ঞান হইয়া থাকে। সাধারণ উক্তিস্থলে পরীক্ষা 
দ্বারা কতকগুলি বিশেষোক্তি প্রমাণিত করিলেও ব্যক্তিনির্দেশ ব। সত্য নির্ধারণ 
হইবে না *। কারণ তাদৃশ জ্ঞানের চরমাবস্থা' নাই এবং ফে জ্ঞাঁনের সীমাবদ্ধ 
অবস্থা নাই, তাহার সম্পূর্ণতা ও থাকিতে পারে না। মন্্ের জ্ঞান যখন 
বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন নানারূপ সম্ভাবিত ধারণ। ক্রমশঃ সন্কীর্ণ হইয়া 


*. *হ্যাম এইরূপ" অথবা “কতকগুলি যনুষ্য শুত্রকায়" এইরূপ বলিলে ব্যক্তি বা সত্যসন্তার 
নির্ধারণ হইবে না। কারণ তাদৃশ উ্ভির দ্বারা “গ্ঠাম" একপ্রকার মনুষ্য এবং শুত্রকায় ভিন্ন 


ধরা বাটা হাতে ছে ২ তা হইবে। অর্থাৎ একপস্থলে জ্ঞান ব্যক্তিনিষ্ঠ 
হইবে না। 


সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার ৫৯. 


অর্থাৎ ক্রমশ: স্বল্লবিষয়ক হইয়! পরিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। তখন মন্তস্তের 
বহুবিধ উক্তি (প্রতিজ্ঞাকারে, সাধারণ লক্ষণারূপে, সাপেক্ষ উক্তির আকারে, 
কিছ! নিরপেক্ষ সাধারণ উক্তিরূপে ) প্রকাশিত হইয়া প্রথম হইতেই নানাবিধ 
সম্ভাবিত বিষের বিশ্লেষণ করিয়া, অর্থাৎ “নেতি নেতি” যুক্তির দ্বারা নিষেধপর 
হইস়া ক্রমশ: ব্যক্তিনিদ্েশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । ফলকথা ব্যক্তি- 
স্বরূপ নির্দেশ করিতে হইলে উক্তিনকল নিষেধপর এবং ভাববাঁচক এই উভয়- 
বিধই হওয়া আবশ্তক। কেবলমাত্র নিষেধপর হইলে ব্যক্তির উপলব্ধি হইতে 
পারে না। ব্যক্তির উপলব্ধিই মন্ুঘ্তজ্ঞানের চরমাবস্থা বা চরমসীমা (1581 
9৮ 1001 )। অর্থাৎ জ্ঞানের বা ধারণার ব্যক্তিনিষ্ঠ চরমাবস্থাই সত্তার বা 
প্রকৃত অস্তিত্বের একমান্ত্র লক্ষণ। “ব্যক্িনিষ্ঠতা” এবং “চরমসীমারূপ ভাব” 
এই উভয়ই সত্তায় (অথবা পরমার্থতত্বে ) লক্ষ্যমাণ হওয়! আবশ্যক । 

গণিতশান্ত্রে গণিতসীমা (1[410716 ) বলিয়া একটি কথা আছে। উহা 
সত্ভাবিচারে কাধ্যকর নহে । কারণ উহা কল্পিত সীমাবিশেষমাত্র । আমা- 
দিগের ধারণার বিষয়স্থরূপ সত্তার প্ররুত লক্ষণ ব্যক্তিনিষ্ট ও নির্ধারিত সীমা 
হওয়া আবশ্তক। কারণ তাহাই আমাদিগের ধারণা আকাঙ্ষা করে এবং 
তাহাই নিরপেক্ষ সাধারণ উক্ভিতে ([0015689] 86866778088 ) নিষেধ 
পর হইয়া অনির্ধারিতভাবে, এবং বিশেষোক্তিতে (28105187 30457068765) 
অনির্দিষ্ট বিশিষ্টভাবে (অর্থাৎ অব্যক্তিনি্ভাবে ) সুচিত হয় মাত্র কিন্তু 
প্রকাশিত হয় না। 

এক্ষণে ইহ! সঙ্গত বোধ হইতেছে যে যদি আমাদিগের আঁকাজিক্ষিত চরম 
জানসীমা সামান্য নির্দেশোক্তি দ্বার! নির্ধীরিত হইয়া এবং উপযুক্ত পরীক্ষা 
দ্বারা নির্বাচিত ও সমর্থিত হইয়া কোন বাক্তির অথবা সমগ্র ব্যক্কিসযষ্টির 
ভ্ঞান উৎপাদিত করে তাহা হইলেই আমরা প্ররুত সত্তার অর্থাৎ বস্তশ্বরূপের 
ব্ঞানলাভ করিতে পারি। তাহা হইলেই আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্কি 
হইতে (সামান্ত নির্দেশোক্তি দ্বারা এবং পরীক্ষার বিভিন্ন উপায় স্বারা ) 


৬* নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচিন!। 


সম্ভাবিত ও অনুমিত বহুবিধ উক্তির. সাহায্যে প্ররুত দত্তাজ্ঞান হইতে পারে 
এবং উহাই কেবলমাত্র আমাদিগের আস্তরিক ধারণীর সম্পূর্ণ আকাজ্ষার বিষয় 
€চরমাবস্থা ) বলিয়। নির্দিষ্ট হইতে পারে। তাহা হুইলে ইহাই প্রতিপন্ন 
হইবে যে ধারণার আন্তরিক অংশ ও বাহা অংশ উভয়কে পৃথক্‌ করিয়৷ লইলে 
বস্তর বা সভার স্বরূপ বুঝ যাইবে না। উভাদিগের পরস্পর জড়িতভাব বা 
মিলিতভাবই জগতের গভীরতম রহস্য বলিয়! জানিতে হইবে। 

এক্ষণে উল্লিখিত পরমার্থ তত্বজ্ঞানের বিষয় যে আমাদিগের পরিচ্ছিন্নজ্ঞানের 
চরমাবস্থা ব! সীমাস্বরূপ তাহ প্রদর্শিত হইল এবং সেই তত্ব আমাদিগের জ্ঞান 
হইতে ম্বতন্ত্র নহে তাহাও একপ্রকার বোধগম্য হইল। কিন্তু যখন আমরা 
আমাদিগের সাধারণ বিশ্বাসান্ুসারে মনে করি যে উক্ত আকাজ্কিত তত্ববিষয়ের 
উপর নির্ভর করিয়৷ (অর্থাৎ উক্ত পরমার্থতত্ব বিষয়কে ভিত্তিশ্বরূপ ধরিয়া 
লইয়া) আমাদিগকে চলিতে হইবে এবং সকল বিষয়েই উক্ত তত্বকে প্রমাণ- 
ক্বরূপ ম্বীকার করিয়া লইতে হইবে (উহার সহিত সর্বদাই সামগ্রস্য রক্ষা 
করিতে হইবে ) তখন উক্ত বিষয় যে আমাদিগের জ্ঞান বা ধারণা হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ বলিয় প্রতীয়মান হইবে তাহ। আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। “ধারণা” 
এবং “ধারণার বিষয়” এই উভয়ের মধ্যে, সামগস্ত (487660606) থাকা 
নিয়ত আবশ্তক ইহা! অতিশয় সারগর্ভ কথা। অর্থাৎ ধারণার আত্যন্তরিক 
অংশ ও বাহা অংশ এই উভয়কে পৃথক্‌ করিয়! চিন্তা করিলে পদার্থের প্বরূপ- 
জান বা তত্বজ্ঞানলাভ কর! সম্ভব হয় কিন! এই প্রশ্নের তাৎপর্ধ্য' উক্ত সার" 
গর্ভ কথার (সামগ্তস্তের) বিষয়ে আলোচন! 'করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিবে 
এবং প্রশ্ন ও মীমাংসিত হইবে। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহ। প্রচারিত হইয়া আসিতেছে যে “জ্ঞান কা 
ধারণার সহিত তাহার বিষয়ের সামঞ্স্ত” (8৫:8575006 ) থাকিলেই সেই 
ধারণ! সত্য বলিয়া পরিগণিত হয় অর্থাৎ তাহা হইলেই সত্য নির্ধারিত হয়। 
ধারণার সহিত যে বিষয়ের সামগ্্ত নাই সে বিষয় অলীক ও অসত্য; এবং 


সভাতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার ৬১ 


বিষয়ের সহিত যে ধারণার সামজন্ত নাই সে ধারণ! ভ্রান্ত ও অমূলক এইন্ধপ 
কথিত হইয়া থাকে৷ 

এক্ষণে "ধারণার সহিত বিষয্বের সামপ্তস্ত থাকা আবশ্তক” এই উক্তির 
ছুইটী অংশ আছে। ১ম: ধারণামাত্রেরই বিষয় থাকা আবশ্তক; অর্থাৎ 
যে বিষয়ে চিন্তা করা যায় এবং যাহার সম্বন্ধে ধারণা বাজ্ঞান জন্মে অথবা 
যাহার সম্বন্ধে বিচার কর! হয়, তাহার অস্তিত্ব আছে ইহা যানিয়া লইতে হয় ॥ 
২য়তঃ উক্ত বিষয়ের সহিত ধারণার বা জ্ঞানের সামগুস্য থাকা! আবশ্তাক। 
সংক্ষেপতঃ “বিষয়” থাকাব্ূপ একটি সম্বন্ধ এবং “পামপ্রস্ত” থাকারূপ 
দ্বিতীয় সপ্ধন্ধ লইয়াই মন্ুষ্ের জ্ঞান প্রবর্তিত হইয়া থাকে । 

উপরি উক্ত ছুইটি সম্বন্ধের মধ্যে সামঞরস্যস্বদ্ধই ( 0০71981১017- 
48009 ০৮ 88হ979908 ) বিশেষ প্রয়োজনীয় । কেহ বলেন যে ধারণা এবং 
তাহার বিষয় এই উভয্বের মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্য পূর্বব হইভেই বিদ্যমান 
থাকে । এই বিশ্বাস সত্য নহে। গণিতশান্ত্রে এই সামগ্রশ্যদন্বন্ধবিষয়ে 
বিস্তর সমালোচনা আছে। কতকগুলিন গণক (0010%679) এবং 
তাহাদিগের হবার গণিতব্য কতকগুলি পদার্থ ইচ্ছান্ুসারে সমান শৃঙ্খলা 
সন্পিবেশিত করিলে; অথবা কোন বৃত্তরেখার বা বক্ররেখার (০0:58079) 
স্বরূপ নির্ধারণকালে, কিন্বা কোন নিয়ত পরিবর্তনশীল পদার্থের গতিনিরপণ 
কালে' কোনরূপ সমতলচিত্তরাঙ্কন (7১:০16৫1০) ) করিলে, বা অন্ত ফোন 
গণনাহুকূল সংখ্যা বা চিত্র রাখিলে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে সামঞ্ধস্ত রক্ষার 
জন্য কেবলমাত্র অভিপ্রেত শৃঙ্খলাতে নিবদ্ধ করাতেই সেই সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয়। 
পরে (অর্থাৎ লামঞস্য সিদ্ধ হইলে ) গণক সমূহের; চিত্রের অথবা সমতল 
চিন্রাঙ্কণের সাহাধ্যে ধারণার বিষয়ের (অর্থাৎ গণিতব্য পদার্থের, পদার্থ 
সমূহের বা বর্মিতব্য বক্ররেখার অথবা পরিবর্তনশীল পদার্থের ) সমূচিত গণনা! 
ৰা বর্ণনা সম্ভব হইতে পারে । তখন যোগ, বিয়োগ বা অন্য প্রচলিত গণনার 
নিয়মান্থসারে ধারণার বিষয়ের প্রমাণসিদ্ধ গণনা, বদনা ও ব্যাখ্যা সম্পন্ন হইতে 
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পারে। কোন দেশের মানচিত্র ও এইরূপ সামগ্ুস্সন্বন্ধ রক্ষা করিয়া 
সম্যকৃরূপে অঙ্কিত হইতে পারে । তাহাতে অস্কিতব্য দেশের প্রত্যেক অংশের. 
সহিত মানচিত্রের প্রত্যেক অংশের সামঞ্জশ্ত ৰা একা সংরক্ষিত হয়। স্থতরাং 
এ সকল স্থলে সাদৃশ্ঠ যে সামগ্তস্ত রক্ষার একমান্ত্র উপায় তাহা বল! যাইতে 
পারে না। কারণ গণকাদিও গণিতব্য বিষয়াদদির মধ্যে অথবা বীজগণিতের 
কোন অক্ষর ও তাহার স্থানীয় পদার্থের মধ্যে কোন আকারগত সাদৃশ্ত আছে 
ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। অবশ্ঠ সাদৃশ্ঠরূপ সামগ্তস্ত যদি অভিপ্রেত 
হয়, তাহা হইলে আলোকচিত্র ( 5:০608757% ) অথবা মানচিত্রাদি স্থলে 
তাহাও রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু স্থলবিশেষে অন্যবিধ ( অর্থাৎ সাদৃশ্য 
ব্যতিরিক্ত ) সামঞুস্তের দ্বারাও কাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে। স্থতরাং ইহ বুঝা 
যাইতেছে থে ধারণা এবং তাহার বিষয় এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও 
পরম্পরের মধ্যে অভিপ্রেত সামগ্তস্ত থাকিলেই ধারণ! সত্য ও সপ্রমাণ হইবে 
অন্যথ| তাহ! ভ্রাস্ত ও অমূলক বলিয়। পরিগণিত হইয়! থাকে ৷ পূর্বে বলা 
হইয়াছে যে পূর্ববোল্লিখিত সামগ্রস্যসন্বন্ধ প্রত্যক্ষাধীন (যেমন আলো কচিত্র 
স্থলে) অথবা কল্পনাধীন বা ইচ্ছাধীন (যেমন গণকাদিস্থলে ) হইতে পারে। 
কিন্তু সকল স্থলেই ধারণাকারীর অভিপ্রায় বা কল্পনান্গসারেই উক্তবিধ সামস্ত 

ংরক্ষিত হওয়া আবশ্ঠক। স্থতরাং ধারণাকারীর ইচ্ছাই উক্তবিধ সামন্ত 
রক্ষার মূল কারণ) অথাৎ মন্থত্তের ধারণাই ইচ্ছান্থুসারে অভিপ্রেত সামপস্তের 
স্থ্ি করে। তাহা হইলে বুঝা! যাইতেছে যে ধারণার অন্তর্মিবিষ্ট ইচ্ছাই 
বাহ্বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করিবার অথব! সত্যনিরপণ করিবার প্রধান 
কারণ। ফলতঃ ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদিগের ধারণ এবং তাহার, 
বিষয় এই উভয়ের মধে যে সামঞস্য থাকা আবস্ঠক, ( সাদৃস্ঠাই হউক অথবা! 
অন্তবিধ কল্লিত কোনরূপ সামগ্ত্যই হউক ) তাহা ধারণার অস্তর্গভ ইচ্ছাই 
নির্ধারিত করে। অর্থাৎ ধারণার পূর্বের সামঞস্ের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, 
কারণ ধারণাকারীই তাহা। (সামজন্ড) স্থির করিয়া জয়। 
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দ্বিতীয়তঃ মন্ুষ্যের ধারণার বিষয় কখন্‌ হয় এবং কিরূপে হয় তাহাই এক্ষণে 
আলোচ্য হইতেছে। বছ প্রাচীনকাল হইতে মন্তব্যের ধারণার কারণও 
উৎপত্তি বিষয়ে নান! মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন থে 
“যাহা ধারণাকে উদ্বোধিত বা উৎপাদিত করে তাহাই মন্ুষ্যের ধারণার 
বিষয়”। আরিস্ততল বলিয়া গিয়াছেন যে *মধুখের ( মোমের ) উপর মুক্রার 
আকার ষেরপ মুদ্রিত হয়, সেইরূপ বাহৃবিষয় সকল ধারণার উপর আপন 
স্বরূপ মুদ্রিত করে” । র্যা দীর্থি পাইলে তাহার কিরণ চক্ষুতে প্রবেশ করে 
এবং তাহাতেই হ্্যদর্শন হয়। কেহ কোন বস্ত স্পর্শ করিবামান্ত্র তাহার 
কাঠিন্ত ও ম্পর্শগুগ মঙ্স্তের ধারণার বিষয় হইয়া থাকে। কোন দুরব্ভী 
পদার্থ প্রথমতঃ অন্পষ্টগাবে দৃষ্টিগোচর হইলে ধারণায় কৌতুহল উৎপাদন 
করে এবং নিকটবর্তী হইলে ধারণার সামগ্রশ্য অনুসারে উহ! সত্য বাত্রাস্ত 
ধারণারূপে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে । অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই সকল 
মতাহুসারে পূর্ব হইতে ধারণার বিষয়ের ( বহিঃস্থ পদার্থের) অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইয়া, পরে উক্তবিধ অনুমান কর! হইয়াছে । কুতরাং বর্তমান 
অনুসন্ধানে উক্তবিধ মত নকল আমাদিগের সহায়ক হইতে পারে না। কারণ 
সত্য কাহাকে বলে অথবা বস্তশ্বরপ কি তাহাই জানিবার অভিগ্রায়ে 
আমাদিগের ধারণা সকল কখন্‌ বিষয়রূপ সম্বন্ধে সমবদ্ধ হয় অর্থাৎ কথন্‌ এবং 
কিরূপে আমাদিগের ধারণার বিষয় উৎপন্ন হয় তাহাই আমাদিগের অঙ্তু- 
সন্ধানের লক্ষা। তাহা হইলে প্রথমেই বন্ত বা বহির্জগতের অন্থিত্ব মানিয়? 
লওয়া এবং পরে ধারণার বিষয় নিষ্ধারণ কর! কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হইতে 
পারে না। বহির্জগতের অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি ভাবে সেই অস্তিত্ব 
আছে তাহা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তদ্বিষযয়ে আমাদিগের ধারণ! কিরূপ তাহাই 
এক্ষণে আমাদিগের আলোচনার বিষয় হইতেছে। তাহা ছাড়া “ধারণার 
কারণ"ই ধারার বিষয় এরূপ বলিলে সত্য কথ! বল! হয় না । কারণ ধর্খন 
আমরা কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার (যাহার অন্তিত্ব বর্তমানে নাই যেমন, চন্তর 
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স্ুধ্য গ্রহণাদি) অথবা কোন অতীত ঘটনার (যাহার অন্তিত্ব আর কখন 
হইবে না, যেমন মহাভারতের যুদ্ধাদি ) ধারণ! করি তখন আমাদিগের ধারণার 
সহিত বিষয়ের (ঘটনার ) কাধ্যকারণ মন্বদ্ধ থাকিতে পারে না। ভবিষ্যৎ 
বিষয়কে বর্তমানকালে অবিদ্যমান হইলেও যদি কল্পনাসন্ভূত বিষয় বল! যায়, 
তাহ! হইলেও ধারণার উদ্বোধক সতত! ( পদার্থ) হইবে না। অতীত বিষয় 
প্রকৃত ঘটন| বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না (কারণ উহা ধারণা মাত্র ), 
এবং উহা যখন বর্তমানকালে উপস্থিত নাই তখন উহা ধারণার উদ্বোধক 
কারণরূপ কোন পদার্থ হইতে পারে না। গশিতশাস্ত্রে ও গণনার উপায় 
শ্বরূপ কোন নিয়ম (7810107018] 190767 ) অথবা কোন সমীকরণের 
নিয়ম (1]1890 ০£ 8010%1029 ) গণিত-শান্ত্রবিদের ধারণার কারণ 
হইতে পারে না। 

কোন বিষয়ে দর্শন ব1 ম্পর্শনকাঁলে অর্থাৎ “এ সুর্ধ্য” “এই আমার 
হস্তস্থিত লেখনী” অথবা এ অর্ণবপোত* এইরূপ প্রত্যক্ষস্থলে লোকে 
কূ্য, লেখনী বাঁ অর্ণবপোতকে ধারণার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। 
এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ষে আমাদিগের ধারণা তাহার 
বিষয় গ্রহণ করিবার সময় কতক পরিমাণে নিজেই তাহাকে ( বিষয়কে ) 
নির্বাচন করে (বাঁছিয়! লয় )। সেই নির্বাচনকালে আমাদিগের সংবিত্িতে 
€0008910092959 ) প্রণিধান (মনোযোগ দেওয়া) রূপ একটা: ক্রিয়া 
উপস্থিত হয়্। তখন অর্থাৎ সংবিত্তিমধ্যে প্রণিধানের ক্রিয়া হইলেই 
বিষয় তছুপযোগী (নির্বাচনের উপযুক্ত ) বিশিষ্ট আকা ধারণ করে; 
অর্থাৎ ধারণ! যে বিষয়ে অবহিত হইয়াছে, (যে বিষয়ে যনোযোগ দিয়াছে ) 
'াহাই ধারণার বিষয়ন্ধপে প্রতীয়মান হন্ব। কোন বিশিষ্ট ধারণা লত্য কি 
্রান্ত ইহা স্থির করিতে হইলে যে কোন বস্ (অর্থাৎ যাহার প্রতি মনোযোগ 
গেওয়! হয় নাই) নেই ধারণার সত্যতা বা ভ্রান্ত! পরীক্ষা সহায়ক হইভে 
গারে না। কারণ ধাঁরণ। সত্য হইয়াছে কি ভ্রান্ত হইয়াছে তাহ! জানিতে 
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হইলে, ধারণ! যে বিষয়কে লক্ষা করে, যাহা নির্বাচন করে, এবং প্রণিধানের 
সহিত যাহা! সাক্ষাৎ কৰে তীহা। দ্বারাই তাহার সত্যত| অথৰা ভ্রান্ততা নির্ধী- 
রিত হইয়া থাকে। ধার কেবলমাত্র আন্তরিক ব্যাপার হইয়া (অর্থাৎ 
মানসিক ক্রিয়। হইয়!) যথেচ্ছভাবে কার্ধ্য করে না এবং নিজের সত্যত! 
পরীক্ষান্থলে কেবলমাত্র বিষয়ের সহিত অভিপ্রেত সাম্জস্যেরও অপেক্ষা 
করে না, কিন্ত নিজের নির্বাচিত বিষয়েরই (যে বিষয়ে মনোযোগ হইয়াছে 
সেই বিষয়ের ) অপেক্ষা করে। 

এ স্থলে ইছা উল্লেখ করিতে হইবে যে ধারণার নির্বাচনক্রিয়াও ধারগার 
অন্তর্গত অতিপ্রায়ের দ্বারাই দিদ্ধ হয়। বিষয়ের সহিত ধারখাঁর সামঞ্জস্য 
স্থির করিবার সময় এবং তাহার পরীক্ষা করিবার সময় ধারণার অন্তর্গত 
অভিগ্রাক্স বা ইচ্ছা! যেরূপ কাধ্য করে, বিষয়-নির্বাচনকালেও তন্রপ সেই 
ইচ্ছাই কার্ধ্য করিয়া ধীকে। যদি আমার ধারণার নির্বাচনবশতঃ *শ্যামের* 
সগ্থন্ধে কিছু বলিব এরূপ মনে করিয়া কিছু বলি, তাহা হইলে আমার কথ! 
অবশ্যই প্রামের” সম্বন্ধে সংলগ্ল হইবে নাঁ_এবং তাহাতে আমার ক্রটিও 
হইবে না। স্থুলতঃ বলিতে হইবে যে ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় বা! ইচ্ছার 
পরীক্ষা না করিয়া! *শ্যাম" কিন্বা। রাম” এই উভয়ের মধ্যে কে, আমার ধারণার 
বিষয় তাহ! নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। একের ধারণার বিষয় অন্যে নির্বাচিত 
করিতে পারে না। অর্থাৎ ঘাহার ধারণা জন্মিল, তাহারই ধারণ! নিজের 
বিষয় প্রণিধানের সহিত স্থির করিয়! লইয্লাছে ইহাই বলিতে হুইবে। 

বদি ইহা! স্বীকার করা যাদ্গ বে ধারণা স্বীয় ( অস্তর্গত) ইচ্ছাসুসারে বিষয়ে 
সহিত সামজস্য স্থির করিয়া লয় এবং নিজের বিষয় নিজেই মনোনীত করিয়া 
নির্ধারিত করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যবে মন্য্যের পরিচ্ছিন্ 
(8916 ) ধারণা শ্বদির্বাচিত বিষয়ের সহিভ সম্পূর্ণরূপে সামজস্য »! 
ক্যলাভ করিতে পারে কি না। হদ্দি তাহা করিতে পারে এরূপ হয় অর্থাৎ 
ধদি ধারণ! এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে সর্বদাই সম্পূর্ণ ্ক্য থাকে এরূপ রয় 
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ঞ নৃতন প্রণালী ও তন্বলমালোচনা । 
তাহা হইলে সত্যই সর্বদা প্রকটিত হয় ইহা শ্বীকাঁর করিতে হইবে এবং 
লোকের ভ্রদ ও প্রমান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে । কারণ ভ্রম বা প্রমাদস্থলে 
ধারণার সহিত বিষয়ের লামঞ্স্য নাই ইহা! অনায়াসেই বুঝা যায়। 
উপরিলিখিত আলোচনায় এক বিরোধাভাস উপস্থিত হইতেছে অর্থাৎ 
দুইটা আপাতবিরুদ্ধবৎ প্রতীক্রমান সিদ্ধান্ত হইতেছে। পপ্রথমতঃ বল! হইয়াছে 
যেবিষয়ের সহিত ততসন্বদ্বীয় ধারণার ছুইটী সম্বন্ধ আছে; বিষয়সন্বন্ধ ও 
সামঞ্স্যদনবন্ধ। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধারণার কারণ বলিয়া অথব| 
ধারথার উপর নিজের আকার মুদ্রিত করে বলিয়৷ কোন পদার্থ বিষয়রূপে 
পরিগণিত হয় না।* কোন দর্শক বাহির হইতে দেখিয়! যদি বলেন যে ধারণ! 
এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য আছে তাহা হইলেও তাহার 
কথিত সাদৃশ্য আছে বঙিয়! বিষয়ের বিষয়ন্ব হয় না--অর্থাৎ সেই হেতু কোন 
পদার্থ (রা বিষয়) ধারণার বিষয় হুইতে পারে না। কারণ সাদৃশ্যাদি নানা- 
রূপ সামগ্রস্য ধারণ! নিজেই স্থির করিয়া! লয় ইহা! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে 
(অর্থাৎ বাহিরের কেনি ব্যক্তি তাহা স্থির করিয়৷ দেয় না)। সুতরাং কার্ধ্য- 
কারণস্বন্ধ, (অনভিপ্রেত ) সাদৃশ্য সম্বন্ধ, কিন্বা অন্য কোনরূপ সম্ন্ধই 
ধারণার সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে না। ধারণাই নিজের ইচ্ছা- 
হুসারে আপনার সহিত বিষয়ের সামগ্রদ্য স্থির করিয়া লয়। ইহাও পূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধারণা নিজেই নিজের বিষয় নির্বাচিত করে ও স্থির 
করে। অর্থাৎ ধারণার হ্নির্ববাচিত বিষয় ভিন অন্য কিছুই তাহার বিষয় হইতে 
পারে না। যেরূপ *শকুত্তলাচরিত্র কালিদাসের কক্পনাপ্রস্থত বলিয়া! 
তাহার ধারণার বিষয় বলা যায়, তন্দপ ধারণার বিষয়মাত্রই ধারণ! নিজে স্থির 
: * কারণ এমন অনেক বিষয় আছে (পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে) যাহা ধারণার কারণ 
হইতে পারে ন। অথচ তাহ।, ধারণার বিষয় হয়। দৈহিক (অন্তর্বাহী বা বহির্বাহী শিরা- 
সমুছের (40950 900 609161% 1392%9$ ] বা মানসিক (চিস্তাসব্ধীর়) প্রক্রিয়া 


ধারণার কারণ হইলেও ধারণার বিষয় নহে। অতএব ধারণার কারণ হইস়্াও ধারণায় বিষয় 
হয়না। ৭ ও ছি 817৯ ৬৭, 3£ 





সত্যতত্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক. বিচার। ৬৭ 


করিয়া লয়। সুতরাং বিষয় তাহার ধারণা হইতে পৃথক্‌ নহে, অর্থাৎ তাহার 
স্বতন্ত্র অত্যিত্ব নাই” * 
উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের আপাতবিরুদ্ধবং আর এক [ঁকখা উঠিতে পারে। 
শদিতীয়তঃ, কোন পরিচ্ছন্ন (17109) ধারণা তাহার বিষযসযন্ে পুর্ব 
হইতেই (ধারণাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ) সতাতার প্রমাণন্বরূপ কোন প্রকৃত স্ন্ূপ 
বা ধর্মস্থির করিতে পারে না। যদি আমি ব্রক্াগুবিষয়ে বা আকাশ বিষয়ে 
ধারণ করি অর্থাৎ ব্রহ্াণ্ড বা আকাশ যর্দি আমার ধারণার বিষন্ন হয়, তাহ! 
হইলে উহাদিগের শ্বরূপ যে আমার ধারণা হইতে পৃথক তাহার আর সন্দেহ 
নাই। তাদৃশ ধারণার সত্যতা ব্রক্মাওরপ বা আকাশরূপ বিষয়ের (যাহ! 
ধারণ! হইতে অতিরিক্ত ) উপর এবং তাহার ইন্দ্রিয় সন্গিকর্ষের উপর নির্ভর 
করে। অর্থাৎ বন্ততঃই ব্রদ্ধাণ্ডের বা আকাশের স্বরূপ আমাদিগের ধারণ! 
হইতে পৃথক্‌ বলিয়া: প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া সকলেরই বিদিত আছে 
যে আমাদিগের ধারণার মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইয়া! থাকে। কারণ বহুবিধ 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার মধ্যে ভ্রান্তি অবশ্যই ঘটিবার সম্ভাবনা । সত্যজ্ঞান সর্বদাই 
অপেক্ষা-বুদ্ধিজত হইয়। থাকে অর্থাৎ ভ্রম থাঁকিলেই সত্যের থাক! সম্ভব হ্য়। 
ধারণা আপনার বিষয় স্থির করিবার সময় কখন কখন ভ্রান্ত হইয়৷ পড়ে (রঞ্ছুতে 
সর্পজ্ঞান করে )। তখন ধারণা আপনার বিষয়নির্ববাচনে সামগ্রদ্য রাখিতে পারে 
না।" তাদৃশ স্থলে ধারণার তৎকালীন বিষয় এবং প্রন্কৃত বিষয় পরস্পর ভিন্ন 
হুইয় পড়ে। ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা! সতান্ান চাহিলেও ভ্রান্তি তাহাকৈ মিথ্যা 
জ্ঞান আনিয়া দেয়, এবং তথন ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছ! প্রতিহত বা বিফল হইয়া 
পড়ে। স্বাভিপ্রেত সংসিদ্ধির বৈফল্য (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা বিফল হওয়1) 
কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা ব্যাহত হউক ইহা 





* কালিদাসের ধারণা হইতে হতগ্থ কালিদাপবর্ণিত ) "ততবার" অস্তিত্ব 
নাই। তন্্রপ সকল বিষয়ই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত: ইচ্ছানুসারে নির্বাচিত হয়। 
মনোধোগ এবং দির্বাচনজরিয়াকে ধিষয় উপস্থিত করিবার প্রধানপ্উপায় জানিতে হইবে । 


৬৮. নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । . 


ক্কেহই ইচ্ছ! করে না। সুতরাং ধারণ নিন্ধের অন্তর্গত ইচ্ছা নিক্ষল হউক 
এরূপ নিজেই ইচ্ছা! করিবে ইহ! যুক্তিসঙ্গত কথা হইতে পারে না। অতএৰ 
ধারণার অন্তত ইচ্ছান্ুদারে বিষয় নির্বাচিত হয়না ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে ।” | | ৰা এ 
উপরি-বর্ণিত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান উদ্তিদ্বয়ে দেখা যাইতেছে যে, এক পক্ষ 
গ্রতিপন্ধ করিতে চাছেন “ধারণা হইতে তাহার বিষয় ভিন্ন নহে অর্থাৎ ধারণারই 
অস্তর্গত ইচ্ছান্থসারে তাহার বিষয় নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয়” 'এ্রবং অপর পক্ষ 
সিদ্ধ করিতে চাহেন থে “ধারণ হইতে তাহার বিষয় ভিন্ন, অর্থাৎ ধারণার অন্ত- 
গত ইচ্ছা তাহার বিষয়কে নির্বাচিত বা নির্ধারিত করে না” এই বিরোধ- 
সমাধানার্থ ইহা বল! যাইবে যে ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা দ্বারা বিষয় বস্তুতঃ 
নির্ধাচিত ও নির্ধারিত হইলেও, ধারধার প্রথম অস্ফুট বিকাশের অবস্থায় অর্থাৎ 
উহার প্রারভ্ভকালে ধারণার বিষয় ধারণা হুইতে ভিন্ন বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, 
কিন্তু পরিণামে অর্থাৎ ধারণ! সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইলে, তাহার বিষয় যে ধারণ 
হইতেই সুচিত বা সঙ্কেতিত হইয়াছিল এবং ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই যে পরিণভ 
হইয়া উক্তন্নপ বিষয়াকারে অভিব্যক্ত হইতেছে ইহ! বুঝিতে পারা যায় । গণিত- 
শীন্্রবিদ্দিগের গণনাগ্রণালী এবং গণিতফলের বিষয় অন্থুধাবন .করিলে উপরি- 
উক্ত কথার তাৎপর্য ও সার্থকতা বুঝা! যাইতে পারে। গণিতশাস্্বিদগ্নণ 
আপনাদিগের ধারণান্থমারে কতকগুলি প্রতিজ্ঞ! বা কতকগুলি সাধারণ নির্দো- 
শোক্তি স্থবির করিয়া লয়েন। পরে সেই সকল গ্রতিজ্ঞানুসারে গণনা কার্ধ্য 
সম্পাদিত হইতে থাকে । তাহাদিগের গণিত প্রণালী দ্বারা প্রত্পাদিত দুরস্থিত 
সিদ্ধান্ত যে তাহাদিগের পূর্বাস্থিরীকত 'প্রতিজ্ঞাসমূহের মধ্যে প্রচ্ছ্ভাবে লুক্ধারিত 
আছে তাহা প্রারস্তকালে তাহাদিগের জ্ঞানগম্য হয় না। সুতরাং সেই আবি- 
্ত সিদ্ধান্ত তাহাদের ধারণার অভিগ্রেত বিষয় হইলেও, ধারণার আরস্ত- 
কালে তাহা! পৃথক্‌ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উক্তরূপ সিদ্ধান্ত 
ধারণা হইতে পৃথক নহে.) কারণ উহা পুর্ব. হইতেই ভাহাদিগের প্রতিজা- 


সত্যতৰ ও মানবজ্ঞানবিষয়ফ বিচার। ৬৯ 


সমৃছের মধ্যেই প্রচ্ছন্নতাবে অবস্থিত্ত ছিল। সুতরাং বিষয় কখনই ধারণার 
অন্তর্গত ইচ্ছার ৰহিভূতি হইতে পারে না। 

সুতরাং প্রৃতিপ্ধ হইল যে আমাদিগের ধারণ! স্বীয় অভিগ্রেত বিষয়কেই 
অঙ্মন্ধান করে এবং তাহার অন্তত ইচ্ছার বিষয়ে আলোচন| করিলেই সেই 
ধারথার সত্যামতাতা৷ প্রমাণিত হইতে পারে। মনুযা যখন কোন বিষয়ের চিন্তা 
করে, তখন দেখিতে হইবে তাহার অভিপ্রায় কি, অর্থাৎ সে কি ইচ্ছা করিতেছে 
অপরের ইচ্ছ। অন্যকে বিষয় দিতে পারে না। যে চিত্ত করে তাহারই ইচ্ছ! 
তাহাকে বিষয় আনিয়! দেয় এবং সেই বিষয়ের সহিত তাহার ধারণার সামঞসযও 
স্থির করিয়া দেয়। মন্থয্যের ধারণ! কেবল জানের "ব্যাপার নহে; উহাতে 
ইচ্ছাত্বও কার্যকারিতা! আছে। ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই বিষয় আনিয়! দেয়, 
এবং সেই ইচ্ছাও আবার ধারণার অবয়বীভূত বলিয়া জানিতে ছইবে। 

এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন যে “মনুষ্য কেবলমাত্র জগতের ভ্রষ্টাও ভোক্তা) 
অর্থাৎ পদার্থসমূহ তাহার জ্ঞানের এবং ভোগে বিষয় হইফ! থাকে এবং লেই 
সকল পদার্থের উপর তাহার কোন হাভ নাই অর্থাৎ তাহার ধারণার অন্তর্গত 
ইচ্ছ! যাহাই হউক বা যেক্ূপই হউক, তাহার জন্য পদার্থের কিছুই আইঙ্গে 
বায় মা। সেই সকল পদার্থের প্রাধান্য ও প্রামাণ্য স্বভাব সকলেই স্বীষ্ষাকস 
করিয়! থাকেন” ইত্যাদি । এরপ ধাঁহারা বলেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কত্ত 
হইবে যে তীহাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা কিরূপ ? অর্থাৎ তাঁহার! কি চাহেন 
এবং যাহ! চাহেন তগ্বিষয়ে ভাহাদিগের ধারণ! কিরূপ? এই প্রশ্রের উত্তর ধিডে 
হইলে তাহারা দেখিবেন যে তাহাদিগের ধারণ! তাঁহাদিগের সংবিদ্‌ বা জ্ঞানবৃদ্ধি 
হইতেই উখিত হইতেছে, এবং ওদন্তর্গত ইচ্ছাবৃতিই শ্বনিষ্ঠ একতাঙ্ছসারে 
সেই ধারণার অনুবর্তন করিয়া কার্ধ্য করিতেছে । যতই তাহাদিগের বিষয় 
বিস্তৃত হইবে, ততই দেখা যাইবে যে তাহাদিগের ধারণার অন্তর্চতি ইচ্ছাই বিস্তৃত 
ৰা প্রসারিত হুইয়! কারধ্য করিতেছে'। সেই ইচ্ছাকে কোন স্মতত্্শক্তি ঝা 
কারণব্যাপার বলিয়া বুবিবার প্রয্োঙ্গন নাই । কারণ উহা! ধাকণারই ত্বত্ত 


৭৪ নৃতন প্রণালী ও তথ্ষসমালোচন!। : . 


এবং তাহারই অবরধীভূত ? অর্থাৎ ইচ্ছাই যেন ধারণাকে ব সংবিদূকে. আকাঁর- 
বিশিষ্ট করিতেছে এবং তাহার কার্যকারিতা সম্পাদন করিতেছে । আকাশ, 
কাপ, অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনা, পদার্থসমূহ, অস্তঃকরণাদি তত্ব; অথবা ভৌতিক 
নিয়মাবলী--এ সমন্তই ভাবুক বা দর্শকের ধারণাহ্সারে তীহার সংবিদে 
(000501008793 ) প্রতিভাসিত হয় এবং তাহারই নিজের ইচ্ছানুসাপ়ে তিনি 
তথ্ধিষয়ে অভিজ্ঞতা লাঁভ করেন । ধারণ! যেন ইচ্ছা করিয়াই উক্ত পদার্থগুলিকে' 
নিজের বিষয় করিয়া লইলেই উহারা বিষয় বলিয়! প্রতীয়মান হইয়! থাকে.। 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে ধারণার বিষয় একব্যক্তিনিষ্ঠ (1001%100311560 ) 
হইলেই ( অর্থাৎ তন্ত্রপ ব্যক্তি জগতে আর নাই এইক্নপ প্রতিপন্ন হইলেই ). 
ধারণার সত্যতা! নির্ধারিত হয় এবং তাহার পূর্ণতাও প্রকাশিত হইয়া! থাকে । 
ধারণার বিষয় প্রথমতঃ অপরিস্ফুট ও সাপেক্ষ হইয়। পরিণামে স্পষ্ট ও অভিব্যক্ত 
হইয়া একবাক্তিনিষ্ঠ হইয়! থাকে ; অর্থাৎ ধারণ! সর্বদশই আপনার বিষয়ের 
পূর্ণতা, স্পষ্টতা এবং একব্যক্তিনিষ্ঠতার আকাঙ্ষা করে। যখন আমি 
জগৎসন্বন্ধে বা ব্রহ্গাডসম্বন্ধে একটা! ধারণ করি, তখন সেই ধারণা কেবল 
আমার ইচ্ছার রূপাস্তরমাতর হয়, এবং জগৎ বা ব্রক্গাওস্বরূপ আমার ধারণার 
বিষয় হইয়! থাকে ). অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই যেন নিজে ক্রমশঃ নুষ্প্ট হইয়! 
অভিব্যক্ত ও নির্ধারিত হইয়া থাকে ৷ 

বিচারবিধয়ক উক্ভিপ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে :নিরপেক্ষ :নির্দেশোক্িসকল 
(08093070081 235670079 ) নিয়তই নিষেধোক্কিতে পরিণত হুইয়। অনস্ত 
সম্ভাবিত বিষয়ের প্রত্যাথ্যান করে এবং : পরীক্ষালন্ব-. বিশেষোক্তিসকল 
(৮%78০0167 2956761009 ) ভাঁরবাচক হ্ইয়াও অসম্পূর্ণ এবং অব্যক্তিনিষ্ঠ 
হুইয়৷ থাকে। যখন আমারিগের ধারণ! একবাক্তিনিষ্ঠ হইয়া সম্পূর্ততালাভ 
ক্করে, তখনই ফেবল আমরা জ্ঞানসীমায় উপস্থিত হুই। কারণ তাহার পূর্বে 
'আমাদিগের জ্ঞান বা ধারণা. অসম্পূর্ণ, অনভিব্যক্ত, এবং অনির্ধারিততারে 
প্রবর্তিত হয়, অর্থাতখন উহা একব্যকতিনিষ্ট হয় না দু 


সত্যতন্ব ও মানবজ্ঞানবিষয়ক বিচার । ৭). 


.. খ্রস্থলে কেহ যদি বলেন যে. “্রহির্জগৎ আমাদিগের নির্বাচনের অপেক্ষা 
করেনা) কারণ ঘটনা যাহা, তাহা তাহাই আছে এবং বহিরগৎ সর্বদাই 
(নিত্যই ) বর্তমান রহিয়াছে; অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের ব্যাঘাত বা অভাব 
হয় না" ইত্যাদি, তদৃত্বরে বলা ধাইতে পারে যে বহির্জগতের অন্তিত্ববিষয়ে 
সন্দেহ করা এ প্রস্তাবের মন্তব্য নছে। কেবল বহির্জগৎ কি ভাবে অর্থাৎ কি 
অর্থে বর্তমান আছে এবং পরমার্থ সত্য কি তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচনার 
বিষয় । সেই আলোচনার সিদ্ধান্তরূপে ইহা বলা হইয়াছে যে ধারণার 
বিষয় ধারণাকে সত্য বলিয়! প্রমাণিত করে বলিয়াই বহির্জগতের অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয়। কি অর্থে এবং কি ভাবে কোন পদার্থ ধারণার বিষর হয় এবং 
কিরূপে ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাই আপনার বিষয় নির্বাচন করে তাহা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । সেই বিষয়ই পরিণামে একব্যক্তিনিষ্ঠ হয়| 

এন্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে “আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা যে সর্বদাই 
সফল হইবে ব! সম্পূর্ণ হইবে তাহার সম্ভাবন! কোথায়? যখন ধারখার অন্তর্গত 
ইচ্ছ। বিফল হয় এবং ভ্রমজ্ঞানস্থলে অলীক বিষয়ে ও ব্যাপৃত হয়, তখন সেই 
বিষয়কে কি বিষয় বলা যাইবে না? যদি সেই বিষয়ও ধারণার অন্তত ইচ্ছার 
বিষয় হয়, তাহ! হইলে তাহা! পরিণামে টা নির্ধারিত হইয়া! একব্যক্তিনিষ্ঠ 
হইতে পাবে ?” 

. এই সকল প্রশ্্রের উত্তরে বল! যাইতে পারে যে (১) যখন কোন বিশিষ্ট 
টির জারির হাতি উপস্থিত হয়, ভখন দর্তমান ধারপার অন্তর্গত 
অন্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত অভিপ্রায় যদি বিষয়ান্তর দ্বার ন্পষ্রীকৃত ও 
বিশধীকৃত হয়, এবং সমধিক নির্দিষ্টভাবে ও সুচারুভাবে পূর্ণতা! প্রা হয় তাহা 
হইলেই পূর্বব বিষয় তৎপরবর্তী উপস্থিত বিষয়ের দ্বার! ব্যাহত হইয়া ্রাস্ত বলিয়া! 
গণ্য হইয়া থাকে । ফলতঃ অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সন্তা-ব্যতিরেকে ভ্রাত্তির স্থল 
হইতে পারে ন1। (২) বখন. ধারণার 'জন্তর্গত অতি প্রায় নিক্ষল হয়, তখন দেখা 
বায় যে, যাবৎ আমাদিগের ধারণার ্মভিপ্রেত বিষয় লব্ধ নাহওয়াতে অব্্ধর 


প্‌ নৃতন প্রণালী ও তম্বসমালোচনা । 
লক্ষ্য হর্ূপ এবং আকাঙ্জিত থাকে, তাবংই উহ লক্ষের বাহিরে থাকে এবং 
বখন অন্তর্গত অভিপ্রায়ের গৃড় তাঁৎপর্য্যান্ুসারে তাদৃশ বিষয় অভিপ্রায় 
বহিতূর্তি বলিয়া বোধ হয়, তখনই উহা নিক্ষল হইয়। পড়ে। সুতরাং এস্থলেও 
ধারণার অন্তর্গত অতিগ্রান্ম লইয়াই কার্য হইঙ্া খাকে। 

এক্ষণে মন্ুষ্যের ধারণ! সম্বন্ধে এবং সত্যে নির্ধারিত শ্বরূপের ও একব্যক্তি- 
মিষ্ঠতার বিষয়ে ঘে সকল বিচার্ধ্য কথ! আলোচিত হইল তাহার সংক্ষেপতঃ 
সাকনিফর্ষ প্রদত্ত হইতেছে । 

মনুয্যের ধারণ! সকল প্রথম যখন অম্পষ্টভাবে এবং অসম্পূর্ণভাবে উদিত 
হন্স, তখন উ্ধার! অনির্দিষ্ট (170066677010969 ) থাকে, অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে লক্ষা করে না বাবুঝায় না। সেই কারণে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট থাকে 
বলিয়৷ উহারা প্রথমত; অস্পষ্ট থাকিয়া! কেবলমাত্র নিরপেক্ষ সামান্যোক্তিতে 
পর্যযবসিভ হয় । কেবলমাত্র তিতৃজ ( (18716) বিষয়ে, ব1 সাধারণ মনুষ্য 
বিষয়ে বা জীবন বিষয়ে লোকের ধারণ প্রথমতঃ সাধান্যবিষয়ক হইয়া থাকে । 
তখন ধারণার অন্তর্গত অতিপ্রায়ের ব! ইচ্ছার আংশিক পূরণ হয় মাত্র, 
তাহার সম্পূর্ণতা হয় না । সেই ধারণা তখন সম্পূর্ণতার আকাঙ্ষা করিয়া 
ৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ কাহার! ৰাঁকে মনুষ্য, ত্রিতুজ কি, এবং 
জীবনের স্বরূপ কি তাহ! জানিবার ইচ্ছা হয় । অর্থাৎ ধারণার অন্তর্গত অভি- 
প্বায়ই এইরূপে কার্ধ্য করে। এইরূপে ধারণার অন্তর্গত অভিগ্রা্ন প্রথমতঃ 
অসম্পূ্ণভাবে ব্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা, করে, অর্থাৎ অভি প্রায়ই 
ধারপাকে নির্দিষ্ট (09650021785 ) করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। তখন পূর্বোক্ত 
অন্পষ্ট সামান্যোক্তি (৪৫9০ 8৩51 583670005 ) সকল ক্রমশঃ নির্দিষ্ট 
হয়া পরীক্ষা দ্বার এবং দৃষ্টান্তদর্শনের ছার! বিশেষোক্কিতে (727৩াহ 
5085৩65 ) পরিণত হয় । অর্থাৎ “ইহারা মনুষ্য” “এইগুলি ভ্িভূজ” এৰং 
প্এই সঞ্ষনই জীবন” এইক্ষপ আকার ধারখ কল্পে। তবেই দেখা মাইতেছে 
যে ধারণার অন্তগৃতি অভিপ্রান্ই জাপনাকে অন্কুটভাব হইতে স্ছুটতয ভাবে, 


সত্যতত্ব ও মানবঙ্ঞানবিষয়ফ বিচার | ৭৩ 


এবং অনিষ্ট সামান্যভাব হইতে ক্রমশঃ নির্দিষ্টতাবে আনিতে চেষ্টা করে। 
সেই স্কুটতর ব! নির্দি্টতর ভাব প্রথমোদ্দিত অস্ফুট ও অনির্দিষ্ট ভাব হইতে 
পৃথক্‌ হইলেও সেই ধারণারই অন্তর্গত অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য 'কিছুই নহে। 
পরিশেষে দেই ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল ঝ৷ অনভিব্যক্ত অভিপ্রায় নির্দিষ্টভাবের 
চরমাবস্থার উপনীত হুইলেই ব্যক্কিনিষ্ঠ হইয়! থাকে । এইরূপে ধারণার 
অন্তর্গত অভিপ্রায় প্রথমতঃ অস্মুউ হওয়াতে, তাহার: বিষয় সামান্যোক্তিতে 
প্রকাশিত হয় ; পরে সেই অভিপ্রায় আকাজ্ষাবশতঃ নিজের আংশিক পর্ণতার- 
দিকে ধাবিত হওয়াতে, ভাঙার বিষয় ক্রমশঃ অপর হইতে অপর হইয়া পরিণামে 
অর্থাৎ চরমাবস্থায় (পূর্ণতার অবস্থায়) একব্যক্তিনিষ্ঠ হয়। তখন আর 
বিষয়ের রূপাস্তরভাবের সম্ভাবনা থাকে না| কারণ ধারণার অভিপ্রায় তখন 
পূর্ণ হইয়! যায় এবং আকাঙ্ষার নিবৃত্তি হয়। তদ্রপ হইলে ধারণার বিষয় এরূপ 
ভাব অবলম্বন করে যে, সমগ্র জগতে অন্য কোন বিষয় ব! পদার্থ তাহার স্থান 
অধিকার করিতে পারে না। ইহাকেই “একব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়া” বলা যায়। এই 
“শ্মাম*, ইহাই “জগৎ”, এই “তুমি” ইত্যাদি ধারণা ব্যক্তিনি্ঠ হইলে অর্থাৎ 
আমার ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রাক়্ এইরূপে নিজের বিষয়কে বিশিষ্টবাক্তিতাবে 
উপনীভ করিলে, ভাহার স্থান অন্য কিছুই আর অধিকার করিতে পারে না। 
তবেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত অভি প্রায় পরিতৃপ্ত 
হইলেই ধারণ, নির্দিষ্টভাব ও একব্যক্তিনিষ্ঠতা ধারণ করে। তখন তাহার 
বির একমাত্র হয় এবং সমগ্র জগতের অন্য কোন পদার্থই তাহার স্থানে 
আদিতে পারে না। অতএব সত্য ধারণার বিষয়ের অথবা পরমার্থ সত্যের 
লক্ষণ করিতে হইলে আমাদিগের নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। 
মনে করা যাউক *শ্যামের” বর্তমান কালে একটা ধারণ! জন্মিল। ইহা প্রথমতঃ 
একটি সাধারণ বা সামান্যবিষন্ক ধারণ! হইবে। কারণ সেই ধারণার অন্তর্গত 
অভি প্রায়ের . প্রথমতঃ আংশিকমাত্র বিকাশ হইয়াছে বলিয়া, তাহার বর্তমান 
অবস্থা হইতে ভিন্ন অন্য অবস্থার: ঝা আকারে উক্ত ধারণা পরিবর্তিত হইতে 
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ব্যগর হইয়! থাকে, অর্থাৎ ভিঙ্নর়পে পরিণত হইবার আকাঙ্গণ করিয়া থাঁকে। 
মেই ভিন্রকূপে পরিবর্তিত হইবার আকাজ্ষাই তাহার অসম্পর্ণতার লক্ষণ, 
অর্থাৎ ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় ধর্তঘাঁন বিষয় পাই! যে পূর্ণতা লাভ 
করে নাই, তাহাই একপ্রকার প্রমাণিত হয় । প্রারশঃ এই অবস্থাতেই ধারপার 
অন্তর্গত অতিপ্রায়ের বৈফলা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ধারণা যাহা চাহে তাহা 
পার নাই ইহাই বাক্ত করে। মনে করা যাউক *শ্যাম* নিজের জীবনের 
একটা ধারণ! করিতেছে । এই ধারণ! প্রথমতঃ সামান্যবিষয়ক হয়, অর্থাৎ 
বছ ঘটনা লইয়া! এবং অস্পষ্ট সাধারণ বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহা জন্মিয়াছে। 
কারণ ত্বাহার জীবনের বর্তমানকালীন ঘটনাবযতীত অন্য অনেক ঘটন! 
লইয়া এই ধারণ! উৎপক্ঝ হইয়াছে । সুতরাং *শ্যাঘের জীবন” এই কথার অধ 
তাহার বর্তমান অবস্থাান্্র ইহা! বলিলে একটি অসম্পূর্ণ উক্তি হইল। নুতরাং 
তাহার উক্তবিষয্নক ধারণা আপাততঃ অশ্ুট ও অনির্দিষ্ট হইয়! গ্রকাশিত 
হইল। অস্দুটত। ঝ অনির্দিষ্ঠতার অর্থ এই যে, উক্ত ধারণ| বর্তমান ধারণ! 
হইতে অন্যরূপে ব| ভিন্নভাবে প্রকটিত হইতে পারে। অথবা যনে করা 
যাউক কাহারও সংখ্যা বিষয়ে একটা ধারথ। হইল এবং দেই ধারণাবশতঃ 
এক, ছুই ও তিন ইত্যাদি থথন! করিতে লাগিল। প্রথমতঃ এই ধারণ! সামান্য- 
বিষয়ক অর্থাৎ সাধারণ-সংখ্যাংবিষর়ক হইল। কারণ তাহার বর্তমান কালে গণিত 
সংখ্যার অতিরিক্ত অনেকানেক সংখ্যা গণিতব্য রহিয়াছে এবং গণনার জন্য অসংখ্য 
সংখ্যার সম্ভাবনাও রুছিদ্বাছে। এইক্প হইবার কারণ এই থে গণিত-সংখ্যার দ্বার! 
ধারণার অন্তর্নত অভিপ্রায় পূর্ণ! লাভ করে নাই। সুতরাং সাধারণভাববাচক 
হইলেই ধারণ! অসম্পূর্ণ বলিক্া! গ্রতিপত্ন হইয়া থাকে । কাব্রণ ধারণার বর্তমান 
অভিপ্রায়ের পোষক ঝা সমর্থক অন্য অনেক উদ্দবাহরণের সম্ভাবনা থাকে এবং 
বর্তমান কালে তৎসমুদদয় উপস্থিত থাকে ন! ইহাই ধলিতে হইবে। বর্তমান 
আকাজ্জার ভাব হইতে (অর্থাৎ অসন্তোষ 'হইতে ), অন্য অনেকানেক স্যার 
সম্ভাবনা হইতে এবং অসংখ্য গণনা প্রণালীরগ সম্ভাবনা হইতে বুঝা যায় ফে 
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উল্লিধিত ধারগ! প্রার্তাবস্থায় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তবেই বর্তমান অস্ফুট, অসম্পূর্ণ 
এবং ক্ষণিক ধারণার মধ্যে যখন অনাবিধ বিষয় বর্তমান জ্ঞানে হৃচিত 
হইতেছে, তখন সেই বর্তমান ধারণার ক্রদণঃ পরিবর্তনে তন্তর্গত অতিপ্রার 
বে ক্রমশঃ পরিস্থুট হইবে, অধিক পুর্ণতালাভ করিবে এবং বিশিষ্রূপে নির্দিষ্ট 
€(৫9%5750109%৩ ) হইবে তাহারই আশা! হইয়া থাকে । পরে যেসকল উ্দা- 
হরণ ধারণাকে সমর্থিত করিতে পারে, তৎসমুদক়্ই যদ্দি বর্তমান কালে ধারণার 
সমক্ষে উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানে প্রতিভাগিত হয়, তাহা হইলেই ধারণার অন্তর্থত 
অভিপ্রায় পূর্ণত। লাভ করে এবং তৃপ্ততাব ধারণ করে। তথন সেই ধারণার 
বিষয় অন্তর্গত অভিপ্রায়ানুসারে নির্দিষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণরূপে একব্জিনিষ্ঠ 
হয়। একব্যক্তিনি হওয়ার অর্থ এই যে তাহার স্বরূপবিশিষ্ট অন্য বিষয় 
থাকিতে পারে না; এবং বদি থাকে এরূপ হয়, তাহা হইলে সেই পূর্বোক্ত 
বিষয় অনিষ্ট, অপ্দুট এবং একগ্রকার নিরর8খক হইয়া পড়ে। বতক্ষণ ধারণার 
অন্তর্গত বর্তমান অভিপ্রায় বাঁ ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকে, ততক্ষণই বিষয়াস্তর়ের 
অপেক্ষা! হয়, এবং উহা! সম্পূর্ণ হলে আর বিষয়ান্তরের অন্ষণের প্রয়োজন 
হয় না। তখন ধারণার সমগ্র বিষয় ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। পরীক্ষা এবং 
অন্তর্গত অভিপ্রায় উভয়ে মিলিততাঁবে সেই অবস্থা উপনীত করে এবং তখন 
সেই ধারণ! পূর্ণ ধারণ! বলিয় প্রকাশিত হয়। সেই চ়্মাবস্থায় উপনীত বিষয়, 
ধারপাঁরই অন্তর্গত অভিপ্রায় বা! ইচ্ছার চরমস্করূপ হইয়! প্রকৃত বিষয় বলিয়া 
প্রতিভাত হয় সেই চরমাবস্থার বিষয়কেই বর্তমান ধারণ আপন! হনে 
বস্ততঃ ভিন্ন না হইলেও ভিন্ন মনে করিয়। পুর্ব্ব হইতে অনুসন্ধান করে। 

এক্ষণে যদি উপরি-উক্ত সিষ্ধাস্ত স্থির হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞান্য হইতে পারে ফে 
“কোন্‌ স্থলে ধারণ! সত্য বলিয়! গণ্য হইবে 1” এই প্রশ্ের উত্তরে বল! যাইতে 
পারে যে ধারণা ঘদি নিজ পরিমাণ এবং উদ্দেশ্য অনুসারে, তাহার প্রথম অম্পষ্ট 
ও অসম্পূর্ণ অবস্থীতেও ভবিষ্যৎ পূর্ণাবস্থার সহিত অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যক্কিনিষ্ঠ অবস্থার 
সহিত আপনার সম্পূর্ণ সামগ্রস্য রক্ষা! করে, তাহা হইলেই সেই ধারণাকে "সত্য 


ণ৬ নৃতন প্রণালী ও তন্বসসালোচনা। | 


ধারণ” বণ! যাইতে পারে। বর্তমান ধারণ। সত্য হইলে তাহার আংশিক' এবং 
অসম্পূর্ণ অবস্থাতে যে অভিপ্রায় বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, সেই অভিপ্রায়েরই পূর্ণভাব 
ধারণার চরম অভিব্যক্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকে । আমাদিগের পরিচ্ছি্ন 
ধারণাতে যেরূপ ঘটে, আমাদিগের ইচ্ছার বিফাশেও তন্রপ ঘটিয়া থাকে । প্রারস্ত 
ও চরমাবস্থার মধ্যকালে ধারণার অথব| অিপ্রান্বের যে কোনরূপ অভিব্যক্তি 
হয় তাহা! নুনাধিক পরিমাণে সফল বা বিফল (সার্থক বা নিরর্থক) হইতে 
পারে। কিন্তু কোনও পরিচ্ছিন্ন ধারণ! তাহার বিষয়ের সহিত পূর্ণরূপে সামগ্রসা 
শূন্য হয় না। তত্রপ কোন ইচ্ছার কার্য ও কখন মন্পূর্ণরূপে আপনার লক্ষ্য 
হয় না । 

উপদ্মি লিখিত আলোচন! হইতে ধারণার এবং তাহার বিষয়ের সত্যতা! 
এক প্রকার বুঝা যাইতে পারে। পরিশেষে পরমার্থ সতা কিরূপ এবং তাহার 
চরম ধারণাই বা৷ কীদৃশ তাহ! লিজ্ঞান্য হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণভাবে এবং একবাক্রিনিষ্ঠভাবে চরম 
অভিব্যক্তি হইলে, সেই ধারণাকে সত্য বল! যায় এবং তাহারই বিষয়ের বখার্থ 
অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। 

উপরি-উক্ত কথাগুলির স্থুলমন্্ব এই যে আমাদিগ্সের পরি ধারণার বিষয় 
হইতে একরূপে (সম্পূর্ণকূপে নহে) পৃথক্‌ বিষয়ই আমাদিগের "জ্ঞাতব্য তত্ব* এবং 
তাহাই প্রকৃত সত্তা। সেই তত্ব বা সত্য বর্তমানকালে জ্ঞাত হইলে সংশর দূরীভূত 
হয়। তাদৃশ তত্ব ব! সত্য বর্তমান ধারণ! হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ব| স্বতন্ত্র ( ক্বৈত- 
'রাদীদিগের মত ) তাহা সত্য নহে, অথবা তাহা যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া ধারণার 
নিবৃত্ত সাধন করে (কোন কোন অদ্বৈতবাধীদিগ্রের মত ) এ কথাও সত্য নহে। 
অবশা সেই মত্য প্রতিভাসিত হইলে, ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয় (ঘুক্তিবাদী- 
দিগের মত )। কিন্তু কেবলমাজ প্রমাণসহত্ব (৮811015 ) কে বা সামান্যভাবে 
চিত সত্যততাকে নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিনিষ্ট সত্য বলা যাইতে পারে লা। সত্য তত্ব 
তাহীকেই বলা যায়, বাছা নির্দিষ্ট 'ও ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া! গ্রমাণসহ বা যুক্কিসিছধ 


সত্যতত্ব ও মানবজ্জানবিষয়ক বিচার । ণ৭ 


হইতে পারে। ধারণার অস্ত্গত অভিপ্রায় বা ইচ্ছা, বিষয় নির্দেশ না করিলে 
'থব| নিজের অভিপ্রেত.বিষয়ভিন্ন অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে কোন 
পরিচ্ছিন্ন ধারণাই তাহার, বিষয় লাভ করিতে পারে না। তখন সেই 
অনির্বাচিত বিষয়ের সহিত ধারণার সামগরস্যও থাকে না। তাহা ছাড়া: ইহা 
মনে রাখিতে হইবে ঘে ধারণাাত্রই যেমন একদিকে জ্ঞানের প্রক্রিয়া! (ব্যাপার ), 
তত্রপ অন্যদিকে আবার ইচ্ছারও ব্যাপার (ক্রিয়া) তাহাতে সর্বদা মিলিত 
আছে। ধারণ! যখন ম্বগত উদ্দেশ্য ব! ইচ্ছানুসারে আপনার অভিব্যক্কির জন্য 
কার্ধ্য করে, তখনই ত্যন্তর্গত অভিগ্রান্স বা ইচ্ছাও পূর্বাবস্থা। হইতে পুর্ণভর বিকা- 
শের জন্য ব্যগ্র হয়। ধারণার অন্বেষ্টব্য চরম বিষয় তাহার পূর্বনির্বাচিত বিষয়ের 
রূপান্তর মাত্র । সেই ব্নপান্তরিত বিষয় পূর্ববনির্বাচিত বিষয় অপেক্ষা অধিকতর 
নির্দিষ্টভাবে, স্পষ্টভাবে, ব্যক্কিনি্ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে স্বগত ইচ্ছার বা অস্ভি- 
রায়ের প্রকাশক হইয়া, থাকে । অর্থাৎ চরমাবস্থায় অভিব্যক্ত সতাতত্ব ধারণার 
অন্তর্নত অতিপ্রায়কে সম্পূর্ণভাবে, স্ম্পষ্টভাবে এবং একব্যক্কিনিষ্ভাবে প্রকাশিত 
করে। তখন আর সংশয় থাকে না এবং ধারণাও তৃপ্তি লাভ করে। স্থুলতঃ 
সত্যতবনির্ধারণস্থলে তিনটা লক্ষণ পরিদৃষ্ট হুইয়া থাকে £--( ১ম) পরিচ্ছি্ 
ধারণার অন্তর্মত ইচ্ছার ( যাহা লইয়। ধারণ! আরস্ত হয়) পূর্ণ অভিব্যক্তি ? (২য়) 
সেই অভিপ্রায়ের বা ইচ্ছার (যাহা প্রথমত; আংশিক থাকে ) চরমাবস্থায় 
সম্পূ্ণভালাভ ; এবং (৩য়) ধারণার বিষয়ের একক্যক্তিনিষ্ঠতা (অর্থাৎ সেই 
বিষের প্রতিদবন্বী দ্বিতীয়ের অভাব থাকা )। 

পূর্কোক্তভাবে ধারণার প্রর্কৃত বিষয়ের অথবা পরমার্থতবের স্বরূপ ধারণ 
করিলে, দেখ! যাইবে যে সেই তত্বে বা বিষয়ে ষে অভিপ্রায় অনুস্যত ( মিলিত ) 
রহিয়াছে, সেই অভিপ্রায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং একব্যক্তিনিষ্ও 
হইরাছে। সুতরাং উহাকে অদ্বিতীয় এক প্রকার “জীবন-প্রবাহ* বলিয়! নির্দেশ 
করা যাইতে পারে। সেই “জীবন-গ্রবাহে” জগতের সকল প্রকার অভিপ্রারই 
(অর্থাৎ যে সকল অভিপ্রায় পরিচ্ছিপ্ন ধারণায় আং(শিকভাবে ব্যক্ত হয়) সম্পূর্ণতা 


৭৮ নূতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা। 


লাভ করে। কারণ জগতে পরিচ্ছন্ন ও 'ঘকদেশীতাবে পরিব্যস্ত অভিপ্রায় 
লকল এব' তাহা ধিগের বিষয়সমূহ নিত্যই পরম্পর জড়িত ও পরম্পরাপেক্ষী । 
সেই “অদ্ধিতীয় জীবন প্রবাহে” সমগ্র ইচ্ছা পূর্ণত| লাভ করিয়া জ্ঞানেরও পূর্ণতা 
সম্পাদন করে ) অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন ধারণায় যে সকল আংশিক জ্ঞাম এবং আংশিক- 

অভিপ্রার় প্রকাশ পায়, তৎসমস্তই চরযাবস্থায় উক্ত “জীবন প্রবাহে” পূর্ণভাকে 
অভিব্যক্ত ও প্রকটিত হইয়া থাকে। সেই “অদ্বিতীয় জীবন প্রবাহের” 
অথগুভাব অথবা সম্পূর্ণত! এবপ যে তাহাতে সমগ্র ব্যক্তিনিষ্ঠ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রার 
ব্যক্তভাবে বর্তমান থাকে । সেই একব্যক্রিনিষ্ঠ অদ্বিতীয় “জীবন প্রবাহে” সমঞ্জ 
পরিচ্ছিন্ন ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছা বা! অভিপ্রাক্কও ব্যক্কিনিষ্ঠভাবে রূপান্তরিত হইয়া 
বর্তমান থাকে৷ ইহাই চরম সত্য, ইহাই পরম তত্ব এবং ইহাই অধণ্ড ও সম্পূর্ণ 
অদ্বিতীয় ব্রঙ্গতত্ব। ইহ! জানিলে দর্ধসংশয় ছিন্ন হয়, বিষয়ান্সন্ধানম্পৃহা 
নিবৃত্ধ হনব এবং অভিপ্রায় বা ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হওয়াতে মনুষ্য আপনাকে চরিতার্থ 
মলে করে। 


অদ্বৈতবাদ-সমালোচনা। 


পূর্বে দ্বৈতবাদববিচার অর্ধাৎ স্বতত্রবস্তবাধীদিগের মত বিচার করিবার 
সময় প্রদর্শিত হইয়াছে যে মন্ুষ্যের ধারণা এবং তাহার বিষয় পরস্পর 
সম্পূর্ণ শ্বতন্র হইয়া অস্তিত্বলাভ করিতে পারে না। কারণ তাহা সম্ভব হইলে 
একের অভাবে বযদ্দি অন্যের অভাব না হয় এবং একের পরিবর্তনে যদি অন্যের 
পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ 
খাফিতে পারে না) কারণ উভয় পদার্থই (ধারণা ও তাহার বিষয় ) পরস্পর 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নভাবে বর্তমান আছে ইহা! পূর্বেই মানিয়| লওয়! হইয়াছে।: 
তাহা ছাড়া তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সনবন্ধ বা বন্ধন আছে ইহা বিশ্বাস 
করিলে, তাহা (সেই সম্বন্ধ) ও আবার তৃতীয় স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া পড়িবে এবং 
অনবস্থাদোষ ঘটিবে । তগ্বাতীত উভয়ের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ধর্ম বা লক্ষণ 
সাধারণভাবে সন্গিবিষ্ট খাকিতে পারে না ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
এই দকল যুক্তিঅন্সারে দ্বৈতবাদ এক প্রকার অসম্পূর্ণ ও অযুক্ত ইহাই প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। পরে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে বে গ্ৈতবাদিগণ বহু-শ্বতন্ত্র-পাঁদীর্ঘ- 
বাদী না হইয়া! একবন্তবাদ স্বীকার করিয়া বলিতে পারেন যে “জগতে বন্ধ পদার্থ 
পরম্পর '্বতগ্্রভাবে ন্বরূপতঃ নাই ; কিন্তু এক পরম আদি পদার্থ বস্ততঃ যাহ! 
আছে, তাঙ্থাই অীমভাবে বৈচিত্র্য-ৰিশিষ্ট হইয়া বর্তমান আছে। তাহার ভিন 
ভিন্ন অংশ পরম্পরসন্বিবন্ধ এবং ভাহাদিগের ভির্ন ভিন্ন ক্রিয়৷ ও অবস্থা পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট এবং একপ্রবাহবৎ পরস্পর জড়িত। সুতরাং তাহার এক অংশ বর্ণন 
করিতে হইলে সমগ্রভাবে নিথিল ন্বরূপের বর্ণন ন! করিয়া থাকা যায় না! এবং 
তাহার এক অংশের অতি ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন হইলেও অন্য অংশ পরিবর্তিত না 
হুইয়। থাকিতে পারে ন।। ভাহার এক অংশের অভাব হইলে সমস্ত স্বব্ধপই বিধ্বন্ত 
হই! যার" ইত্যাদি। এই সকল কথ! বলিয়্াও দ্ৈতবাদীদিগের মত রক্ষিত 


৮৯ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা |? 


হয় না। কারণ তীহাদিগের মতে অন্ততঃ ছুইটা পদার্থ ( ধারণ] ও তাহার বিষয় ) 
পরম্পর স্বতন্ত্র রহিয়। যায়. এবং তাহা যে অযুক কথ! ও বুক্ষিবিরদ্ধ সিদ্ধান্ত তাহ! 
পর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে (১০০০০৪: প্রভৃতি) অন্য মনীষিদিগের 
পরমার্থতত্বের অজ্ঞেয়তাবাদও এক প্রকার অপদিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হই- 
তেছে। কারণ “পরমার্থতত্ব বিষয় অজ্ঞেয়” ইহা বলিলে আমাদিগের. বর্তমান 
ধারণ| ও তাহার বিষরস্বরূপ পরমার্থ তত্ব এই উভয় পদার্থ পরস্পর সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ হইয়া পড়িবে, কারণ স্বাধীন ও স্বতন্ব ধারণা অপর 
এক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পদার্থকে (অন্দরে তত্বকে ) আপনার সহিত সংবন্ধ 
করিতে পারে ন। ) এইরূপ পূর্ববঘুক্তি অন্ারে এ মতও সমীচীন বলিয়। পরি- 
গণিত হইতে পারে না ॥। কারণ উহাও একপ্রকার দ্বেতবাদ হইয়| দাড়াইবে। 
উহ্থার বিচার ছৈতবাদপ্রস্তাবে বিস্বৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

: এক্ষণে যদি দ্বৈতবাদ বা! ব-সবতপ্র-বস্তবাদ অসংলগ্ন ও অযুক্ত মত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইল, তবে জগতের পরমার্থতত্ব ব! প্রকৃত স্বব্ূপ কি তাহাই জিজ্ঞান্য 
বিষগ্ন হইতেছে। তহ্ত্তরে ইহা৷ নিঃসন্দিগ্কভাবে বলা যাইতে পারে..ঘে এই 
চ্র-ুর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি, ও নান! ভিন্ন ভিন্ন অথচ পরম্পরসত্দ্ধ জীব ও পদার্থ-. 
বিশিষ্ট জগৎ, যাহা! আমর! নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাই জগতের প্রকৃত 
স্বরূপ এবং তাহাই পরমার্থ তত্ব। কেবল আমাদিগের ইন্ড্িয়গোচর এই জগ- 
তের অর্থ ষে ভাবে সাধারণ লোকে লইয়৷ থাকে, সে ভাবে ন।' লইয়া 
সম্পূর্ণ অন্য ভাবে লইতে হইবে। কারণ দেই অতিগভীরতম জগততব্বরূপ 
বিষয় মনুষ্যের পরিচ্ছি্ন আংশিক ধারণার অন্তর্গত অতি নিগৃঢ়তম সত্য। 
পেই গভীর সতাতত্ব মধ্যে অতি ক্ষুদ্রতম বিষয়, অতি তুচ্ছ. ধারণা, এবং নির- 
তিশয় হ্বন্পক্ষণন্থায়ী ঘটনাসকল, তদ্বিষর়ক জ্ঞান হইতে স্বত্ত্ব ব্রা পৃথক নহে 
এবং নিখিল ব্রন্ধাণ্ডের কোন বিষয়ই মেই পরমার্থতত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।, 
সেই তত্মধ্যে ক্ষু্রাদপি ক্ষুপ্রতর, অগু হইতে ও অণুতর, স্বপ্ক্ষণস্কায়ী, ব! 
বন্তঙ্গণস্থারী পদার্ঘলকল সর্ব্বধাই সপ্গিবি্ই আছে। সেই তন্বমধ্যে এক পদার্থের 


অধৈতভবাদ-সমালোচনা । ৮৮ 
ক্ষত্তিভে অপর পথার্থের ক্ষতি, একের বৃদ্ধিতে অপরের .বৃদ্ধি এবং একের 
পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন হইক্কা খাকে। সেই পরহার্থতদ্বের বা গঞ্জ 
রঙ্গের জ্ঞানের. বহিহতি কিছুই থাকিতে পারে না *। 

 শ্রক্ষণে এই পরবার্থ তক্কের স্বব্ধপ কি; তাহার সহিত আঙাদিগের বিডি 
জীবনের সম্বন্ধ কি). নান। বৈচিত্রপূর্ণ আধিভৌতিক জগতের প্রাতিভাসিক 
পদার্থ ও ঘটনাসমূহ তাহাতে কিরূপে সংবদ্ধ আছে ॥ জীবজগতের ভীবনগ্রবাহ- 
মধাস্থিত স্থধ এবং ছুঃখ ও আপর্‌ এবং বিপদের মহিত তাহার সম্বন্ধ কিনপ। 
বর্তমান সভ্যতানুধায়ী মন্গখ্যবুনোর ধর্মবিষয়ক ও নীতিবিষয়ক স্যাধীনতাই বা. 
সেই তন্তবের উপর কিরূপ নির্ভর করে) তৎসমস্ত বিশিইক্ষেপে ন! আনিতে, 
পারিলে, শুদ্ধ পরমার্থতত্বের একতা জানিয়া বিশেষ ফল হইতে পারে না ইন 
স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি তৎসমন্ত বিষয়ের আলোচন! করিবার পূর্বে 
পৃতর্ধাক্জ পরমার্থ তত্বের স্বপ্ঈণ কি তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক । এতদ্ধিষনে' 
কেহ কেহ বলেন যে “খন আমাদিগের ধারণ! দ্বার বিষয়নিদ্ধীরগ করিতে 
গিল্মা ( অর্থাৎ নিরপেক্ষ নিষেধবাচক সামান্যোক্তি ত্বার| ) নোতি নেতি' ( ই 
নহে, ইহা নহে) যুক্তি অবলম্বন করত: আমরা অনন্ত আন্ুসপ্ধানে প্রবৃত্ত হই, 
তখন আমাদিগের ধারথানক্ল আপন! হইতেই ক্রিষ্ট হয় এবং তাহার দয় 
বিধয়কূপ পরমাখগ্ঞানলাভে বিফল হইয়া আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া 
পড়ে!" এরূপ স্কুলে পরমার্থত্ববিবয়ের জ্ঞান ঈদৃশ হওয়! আবশ্যক যে “তাহ! 
জাত হইলে আমাদিগের ধারণাসকল সম্পূর্ণরূপে নিবৃদ্ক হইতে পারে এবং 
আমরা মোত্নাহে বলিতে পারি যে ইহাই পরমার্থতত্”। এইরূপ দার্শনিক 
অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । এই মতান্থ-, 
সারে পরমার্থসত্য বিলে তাহাকেই বুঝিতে হইবে যাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান 
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৮২ নৃতন প্রগালী ও.তদ্ষদম!লেচিন! । 


হইলে আমাদিগের সমগ্র চিন্ত।'এবং ধারণা অন্পূর্ণরূপে পক্গিতৃপ্ত হইক্সা নিবুদ্ধ - 
হইন্ধ। যাক এবং আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন বিশ্প্ানুসন্ধানও পর্িসনাপ্ত হইতে পারে। 
তখন পরমার্থতত্ববিষয় লাভ 'হইল বলিয়া অপেক্ষিত বিষয়াস্তর থাকে লা। 

: উপরিন্উক্ত লক্ষণান্থসারে যাহাকে পরমততত্ব বলা ছইবে তাহা! অবশ্যই 
“এক এবং অধিতীয়* হইতে হইবে । কারণ ভাহার মধ্যে বৈচিত্র্য “ও বহুত্ব 
মন্ুয্যের ধারণায় প্রতিভাসিত হুইলে তাহার ব্যাখ্যার জন্য চিন্তার প্রয়োজন 
হয় এবং সেই সকল বহু পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্শেরও বিবরণ দেওয়া! 
আবশ্যক হুইয়। পড়ে । ভাবুক মন্থুযোর1 তাহাদিগের অয়জ্ঞতাবশতঃ নান! . 
উপায়ে সেই পরমতত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং নিত্যই সেই প্ররম- 
তন্বরূপ বিষয়ের 'অস্থসন্ধান করিয়া থাকেন। সেই কল বিবিধ উপায়ের 
সাধারণ লক্ষণ এই যে যতই চরম অতীদ্সিত তত্বের সন্নিক্ হওয়া! যায় ততই 
সাধারণ চিন্তার বিষ্ীূত জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী মনকে আব বিকৃত করিতে . 
(অর্থাৎ লক্ষান্র্ করিতে ) পারে ন। এবং ক্রমশঃ এরূপ অবস্থ। আসিয়া পড়ে যে 
সে অবস্থায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও শাস্তি এককালে অনুভূত হয় । এই বিষয় বিশদভাবে 
বুঝিবার অভিপ্রায়ে প্রসঙক্রমে পর্ন (ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের ) এবং উত্তর 
(শস্থৈতবাদীর )-রূপে কয়েকটী কথা অৰতারিত হইতেছে, . 
(ঘবর্খানকের প্রন) ভুমি অদ্বৈত তত্বের ভান করিতে গিক্া বহির্জগতের বিবিধ 

বৈচিত্রাসকল, নানাবিধ ঘটনা ও পদার্ঘসমূহ দেখিয়াও' তাহা" 

_ দ্বিগকে কেবল মাত্র উপেক্ষা করিতেছ কিনা? অর্থাৎ 

রঃ তাহাদ্িগের অস্তিত্ব আছে তাহা জানিয়াও ভা ্থীকার 
*  ক্কপ্পিতেছ কিনা? 

০৪ উত্তর) তোমার কথিত বিচিত্র ঘটনাবলী ও রা বছসংখ্যক 

| এবং পরম্পর স্বতন্ত্র ভিন্ন বলিয়া তোমক়! মনে কর। ইহা! 

অত্যন্ত অযুক্ত কথা *। ন্মতরাং তৎসমুদয় ঠা এবং 
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». ইছ। দ্বৈতবাদপ্রস্তাবে বিশেষরশে প্রদর্শিত হইম়্াছে। 


 অধ্বৈতবাদ-সমালোচনা। ৮৩ 
: জ্রান্ত বিষয় তিষয়ে সন্দেহ নাই । অতএব ভাদৃশ জগই্ৈচিত্যের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াই আমরা ভ্রাস্তির হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইয়াছি বলিতে হইবে। কারণ যে জগতে সফল পদার্খই 
পরম্পর-স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, সে জগতে কোনরূপ এক অদ্ধিতীয় 
সংপদার্ বা সত্যতত্ব থাকিতে পীরে না। * এই জন্য 
আমরা তাদশ জগতের অস্তিত্ব উপেক্ষা করিয়! খাকি। 

(দোর্শনিকের প্রশ্ন) তোমরা যেরূপ অদ্বৈততত্বের ধারণা কর, ছৈতবাদীদিগের 
| মধ্যে অনেকেই সেইরূপ পরমতত্বকে (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে 
অথব! 'অব্যক্তকে ) এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন 

তোমাদিগের আর বৈশিষ্ট্য কি রহিল? | 
(বৈদাস্তিকের উত্তর) যাহার! তোমার কথিতরূপ অন্বৈততত্বের অনুসন্ধান করেন 
তাহারা তাহাদিগের ধারণ! হইতে তাদৃশ অদ্বৈততত্ব সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রচার করেন। তাহা হইলে তাহা" 
দিগের ধারণাও অন্য এক শ্বতন্ত্ব ও স্বাধীন পদার্থ বিশেষ 
হুইরা পড়িল। তাহা ছাড়া উক্ত ধারণা এবং তাদুশ' অদ্বৈত- 
তন্বের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
কারণ উভয় পদার্থ পরস্পর-স্বাধীন। উপরাস্ত কোন- 
কূপ সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও সেই: সম্বন্ধই আবার তৃতীয় 
পদার্থ হইয়া অীড়ায়। তখন অদ্বৈতভাবের কথা অংর 
কোথায় রহিল? সুতরাং পরম অদ্বৈত তত্বের অনুসন্ধান 
হৃদয়ের অন্তরেই করিতে হইবে ) বাহিরে তাহার অনুসন্ধান 
করা অসম্ভব কথা। তোমাদিগের  একত্ববাদীরা ত্রাহা- 


| *. অর্থাৎ সকল পদার্থই যদি স্থাধীন ও হ্বত্র হইল, তাছা।. হইলে তাহাদিগের মধ্যে 
পরল্পরের কোনরূপ সম্প্ ঘটিতে পারে না এবং বটিলেও সেই সম্বন্ধ আবার তৃনীয় নৃন্চন গার 
হই পড়ে এবং অনবস্থা দেব উপস্থিত হয়। ইহা পুর্বে" প্রদর্শিত হইয়াছে । 


৮5 


নৃতন প্রগালী ও তত্বসমালোচনা। 


 দিগের ধারণার বাহিরে £অদ্বৈততত্বের ঝা. একত্বের অনুমন্ধান 


করেন।, 


(দাশনিকের প্র) তোমাদিগের শপর্ধা কম নহে। ভুমি কিনূপে বলিতে সাহসী 


হও যে তুমি একান্তভাবে ধ্যান করিলে, £আপনার অতি কষুত্র- 
তম হৃদয়মধ্যে বিশ্বব্দ্ষাণ্ডের পরমতত্বের, অথবা জগদীশ্বরের 
সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গ্াপ্ত হইতে পার? 


(বৈদান্তিকের উত্তর) ভাবুক আপনার ভাবাবেশে পরম অদ্বৈত তত্বের অথবা পর- 


(ঘার্শনিকের প্রশ্ন) 


অচ্ধের যে পরিমাণে সম্গিকৃষ্ট হয়েন, সেই পরিমাণেই সেই 
পরিচ্ছিয্ ও স্বল্নক্ত বাক্তি আত্মহার! হয়! যান, অর্থাৎ তখন 
তাহার অধ্বৈততত্ব হইতে আর পৃথকৃ অস্তিত্ব থাকে ন। 
তখন তাহার অন্তরে কেবলমাত্র অদ্বৈত পরমতত্বই প্রকাশিত 
হয় এবং তাহার ভাবনার চরম সীম! উপস্থিত হয়। তখন 
পরমতত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে ভাবুকের পৃথক্‌ ব্যক্তিভাব যে 
স্বপ্নবৎ অলীক তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয 

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মন্ুষ্যের বুদ্ধি এবং 
ধারণাই মন্ুযোর জ্ঞানবিষয়ের ( বহি্জগদ্ধিষয়ক জ্ঞানের ) 
অনন্যপরিষাণস্বরূপ ([108)0 1059012.)। তদনুসারে 


 দ্বৈতবাদ রা! বছুম্বতত্র-বস্ বাদ অসঙ্গত রলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। 


ইছাও শ্বীকার করিতে হয় য়ে মনুষা যাহা, অন্থুভব করে, 
তত্যতীত অন্ুভবকালে অন্য কোন পদার্থের (তাহার সম্বন্ধে ) 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তথাপি অন্তভবকালে তদানীন্তন 
বিষয়ের অগ্তিদ্থ স্বীকার করিলেও যুদ্ধি অন্থসারে তোমার 
অদ্থৈভতত্বের অনুসন্ধান ব্যর্থ হইয়া! পড়ে । কারণ বাছা 
'নুতূত হয় তাহা এক.নহে। এক্ষণে অর্থাৎ বর্তমানকাজে 


এক বিষয় অন্গভৃত:হয়, পরক্ষণে অন্য বিষয়ের অস্কুভর ছয় এবং 


অসৈতবাদ-সমীলোঠন| 1: র ৮৫ 


 নীনালোফেও নানারপ আন্থভব করে। সুতরাং তোমার 
অন্ুভ্ূতিও নান! অনুভূতির মধ্যে অন্যতম অন্তুভৃতিমাত্র 
হইতেছে । অতএব তোমার অনুভূতির বিষয় অধৈততন্ব 
হইতে পারে না? 
(ব্দোত্তিফের উত্তর)তূমি অপর নান! মন্য্যের অস্তিত্ববিষ়ে দিশ্চিত জ্ঞান কোথ! 
1. হইতে পাইলে? তোমার নান! মনুঘোর জ্ঞানের ও অনুভবের 
বিষয় কোথা! হইতে আসিল? তুমি কি স্বয়ং ছুইটাবা 
বহু অনুভূতির বিষয় এককালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্ন 
করিয়াছ? নানা মনুষ্ের অস্তিত্ব ফি তোমার লাক্ষাৎ 
অনুভবের অথবা জ্ঞানের বিষয় ? 
(োর্শনিকেক় প্রশ্ন) সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ইহা! ঘলিয়! দেয় যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের 
ভিন্ন'ভিন্ন মনোবৃত্তি' আছে এবং অনুভূতির ও জানের নান! 
বিষয় জগতে বস্ততঃই বর্তমান আছে। 
€বৈষণাত্তিকের উত্তর) উক্তরূপ স্বীকার করিলে (অর্থাৎ লৌকিক বিশ্বাস ব! মতের 
প্রমাণ ধরিলে ) তুমি ছৈতবাদ বা! বন্পদার্থবাদ মানিয়! লই- 
তেছ এবং .কাজে কাজেই তোষার পূর্বব প্রতিজ্ঞা (অর্থাৎ 
ৈতবাঁদের অসঙ্গতত1) পরিত্যাগ করিতেছ। অতএব তোষার 
| উক্তি সকল কেবল ভ্রান্তিষাত্র ও অসার হইয়া পড়িল। 
(ফোশনিকের প্রশ্ন ) যদিও ছৈতবাদ 'বা শ্বতন্-ৎহপদার্থবা্ স্বীকার করি না, 
৪ কিন্তু আমার অন্ুতবকালে আমার দবন্ুভবকে একমাত্র ও 
: খন্বিতীয় রলিয়া মনে করিতে পারি না। মনে হয় যেন 
: আমার অন্ুতবব্যতিরিক্ত দ্ধন্য বা অন্য লোকের অন্ভৰও 
আছে এবং থাকিতে পায়ে। 
টিনধাতিকের উত্তর) অনুভবফালে উৎপন্ন অনুভবে খন “তুমি তৃপ্ত নহ (অর্থাৎ 
১7. সেই অনুভবের লমন্রে দুখন তুমি অন্য 'অহুদ্তবের আশঙ্কা বাঁ 


(ার্শনিকের প্রশ্ন) 


নৃতন প্রনালী ও তত্বদমালোচন! । 


অপেক্ষা! করিতেছ), তখন তোমার অন্গতব বে সাক্ষাৎও 
সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর অন্ুতধ নহে তাহারই প্রমাপ দিতেছ। যে 
সমুভবে তৃপ্তি নাই, তাহা। সাক্ষাৎ ও বিশ্তদ্ধ হইতে পারে না। 
কারণ তৎকালীন অস্থভবে বর্তমান অতৃপ্তভাব তাদৃশ অনগু- 
ভবকে বিষয়ান্তরে বিক্ষিগ্ত করিয়া থাকে। নুতক্নাং ভাদৃশ 
অনুভব সম্পূর্ণ ও সাক্ষাৎ অনুভব নহে এবং সেই কারণে 
তাহ! সতাও হইতে পারে না 

যদিও তুমি দৈতবাদ বা বন্ত্ববাদ স্বীকার করনা এবং 
জন্য লোকের মতবাদ বা জ্ঞানের বৈচিত্র্য বিষয়ে বিশ্বাস কর 
না, তথাপি তুমি অন্য লোকের অস্তিত্ব আছে ইহা! ধরিয়! 
লইর়াই ভাহাদিগের সহিত যুক্তি ও তর্ক করিয়া থাক.) 
নিজ মতের সমর্থনার্থ নানা চিন্তার বিষয় উপস্থাপিত করিয়া 
সেই সকল চিন্তারও প্রকারাস্তরে অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়া 
তাঁহাদিগের সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হও ) তুমি. আপনাকেও 
স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছিন্ন জীবমাত্র মনে করিয়া নিজের অস্তিত্ব 
ছ্বগতের বিবিধ অস্তিত্বমধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগরণনীয় "ইহ! 


অবশ্যই স্বীকার করিয়া খাক। : 


হিতে উত্তর) পরমাদ্বৈততত্ববাদ যুক্তিবলে অখগুনীয় এবং সেই'অদ্বৈত- 


তন্বই কেবলমাত্র জগতে আছে ইহ বিশ্বান করি? কিন 
আমার বর্তমান অবস্থায় আমি একজন পরিচ্ছিন্ এবং 
সিদ্ধ ( অসম্পূর্ণ ) ভাবুক মাত্র। এক্ষণেও আমি অবি- 


স্যার কুহকে পড়িয়। বন্তরণ ভোগ্র করিতেছি। আজিও 


যোগবিষরে মিদ্ধিলাত করিতে পারি নাই। *আমি” 
পতুষি* “তোমার ধারণা” ইত্যাদি মম্তই ্বপুবৎ' অনীক 


ইহা বুবিষ্বাও অগ্বৈততত্ব আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না। 


অধৈতবাদ-সমালোচনা । ;. . ৮৭ 


_ আমার. এই অবস্থার জন্য অতিশয় কষ্ট বোঁধ হয়। ঘদি 
কখন বর্তমান অবিদ্যাজজাল হইতে মুক্ষিলাভ করিতে পারি» 
তখন আমি বোগসিন্ধ হুইয়! এবং পরমাতবৈততত্বের সাক্ষাৎ: 
জ্ঞান লাভ করিয়! অদীম আনন্দ অনুভব করিব। তখন: 
অবিদ্যাজনিত কার্যকলাপ ব্যর্থ ও অসার বলিয়৷ বোধ 
হইবে; তাহাদিগের মধ্যে নানা বিন্লোধ-ভাব স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইবে এবং জগতের নানা মতবাদ ক্রমশঃ নিস্তব্ধ ও 
অশ্রত হইবে। তখন কেবল অখণ্ড নিত্য শাস্তি অনুভূত 
হইবে এবং মন চরিতার্থ হইৰে। লোকসকল এই অবস্থায় 
উপনীত হইলে আর তাহাদিগের পুনরাবর্তন হয় না ( অর্থাৎ 
আর তীহাদিগের সংসারী হইবার অবস্থা পুনরায় উপস্থিত 
হয় না)। তখন তাহারা আর পরিচ্ছিন্ন ও অল্পজ ভাবুক 
খাফেন না। তীহারা অদ্বৈতপদ লাভ করিয়। শান্ত ও 
নিস্তন্ধভাব ধারণ করেন। 
 উপবি-লিখিত বৈদাস্তিকের স্থচিত অতিগভীর় অদবৈততত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যা 
কর! অতিশক্ধ কঠিন। তথাপি ইহার আলোচনা! করিবার পূর্বের উপক্রণিকা- 
্বরূপ' করেকটা কথা পাঠকের বিদিতার্থ উল্লেখ করা াইবে । মনুষ্য চিন্তা- 
শীল "হইলে পরমার্থতত্ব জানিবার জন্য স্বতাবভই ব্যগ্র হয়। সেই নিজাষা- | 
্রৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যের সম্বল (পুজি) ছুই প্রকার আছে) 

: ১ম বহিদর্শনে লব্ধ ঘটনা এবং বিষয় সকল; যেমন বর্ণ, শব, ইন্জিয়- 
বৃত্বিজনিত অঙ্থতব-_ন্ুখ ও হন্্রণাদি । এই দকল বিষয় সম্ূর্ণরূগে সাক্ষাঁথ- 
সম্বন্ধে এবং নিরপেক্ষভাবে অন্থভূত হনব না। অর্থাৎ এই সকল বিষয় কতক 
পরিমাণে সাক্ষাৎ, সম্বন্ধে অনুভূত হয় এবং কতক পরিমাণে সেই অনুতবের সমক্ন 
অনা বিষয়েরও অপেক্ষা হয । কারণ এক বিষয় অনুভব হইলে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ের স্মরণ ও অনুভব হইয়া থাকে (:4১99০001%1807 6 


৮৮ নৃতন প্রধালী ও তন্বপমার্লোচনা। 


[52$)1  মনোবিক্ঞান (7/0১010৫)) ইন্থাদিগরকে অনুৃতিগমন্ট 
অথব! কেবলমাত্র আস্তরিক অঠভব বলে। সাধারখতঃ দেখ! যায় যে এই 
সকল অনুভূতিসমন্তি হইতে আমাদিথের তৃপ্তি হয় না। কারণ একরূপ অনুভব 
হইলে, হপ্বত আরও অধিক অঅনুগবের জন্য আকাক্ষ। হয়, অথবা যে অনুভব 
জন্মিল তাহা সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না। কোনরূপ অন্ুতব হইতে হয়ত 
আমাদিগের বুদ্ধি ব্যাহত হয়, অথব| একপ্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই 
কারণে অধ্বৈতবাদ্ধী বৈদাস্তিকের। বলেন যে এ সকল বিষয়ানুতব কখনই 
সম্পূর্ণভাবে এবং নিরপেক্ষ ভাবে অন্্হৃত হয় না। কারণ তাহা হইলে তৎকালে 
আমাদিগেক্র কোন উদ্বেগের ব| আক্ষেপের সপ্তাবন| থাকিভ না। এই সকল 
বিযগ়াঙ্থভব আমাদিগের প্রবুদ্ধাবস্থায় কেবল চিজ্ত। করিতে আথব! কাধ্য করিতে 
আমাদিগকে প্রোৎসাহিত ব৷ প্রবর্তিত করে । 

. ২ কতঃ। মন্গুয্যের দ্বিতীয় স্ঘল (পুঁজি) তাহাদিগের মানসিক ধারণ! 
সমুহ (1025) আছে। ইহার! একপ্রকার সাক্ষাৎসদন্ধে' মনোমধ্যে উদিত 
হয়। মনোবিজ্তানে সেই সকল ধারণার অন্তর্গত বিষয়সমূহ সাধারণতঃ 
চগ্গুরাি ইন্্রিয়ের দ্বার উদ্ধোধিত হয় বলিয়া ইন্্রিযবৃত্তিবিষয়ক বলিয়া উল্লি- 
খিত হইয়া থাকে। সেই দকল ধারণ! স্ব স্ব নিয়ঘান্ুদারে এক সময়ে উদিত: 
হয এবং অন্য সময়ে, বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল ধারণা ম্পষ্টভাকে 
উদ্দিত হইলেও কখনই নিরপেক্ষভাবে (অর্থাং অনা বিষয়ের অপেক্ষা না 
করিয়া) উদ্দিত ব। উপস্থিত হয় না (4১9০১018৮90 01 [0923 )। কারণ তা 
ছিগর মধ্যে যেমন অন্থভবের বিষর বর্তমান থাকে, তন্জপ আবার চিন্তার বা 

বিচারের বিষয়ও উপস্থিত থাকে । অর্থাৎ যখন একপ্রকার অনুভব (8961778 ৮ 
হা. তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার চিন্তা বা কাধ্য করিবার জন্য, বিচার্‌ও. 
য় থাকে। সেই কারণে তাহাদিগকে নিরপেক্ষ বলা যায়, না। সেই 
) ভিস্মামধো অস্রজীন 'অন্িগ্রা় বা ইচ্ছা গরকৃত ঘটনাস্থলে 
রমা অসন্পূ্ভাবেই সফল হয়। অর্থাৎ ধারগার অন্ত 
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ইচ্ছা কখনই সম্পূর্ণ হয় না।. কারণ ইচ্ছ! সপ্পূর্ণ হইলে আমর আর বিষয় 
স্তরের অপেক্ষা করিতাম ন।। পরে সেই ইচ্ছা (ধারণার এক অংশ) সাক্ষাৎ 
অন্থভবের (ধারণার অপর অংশ) সহিত প্রতিহত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ 
ইচ্ছ! একরূপ, ও সাক্ষাৎ অনুভব * অন্যরূপ হয় এবং সেই জন্য উভয্বের মধ্যে 
যেন. একপ্রকার অপামস্রস্য রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়। তখন আমাদিগের 
ক্ষন্থায়িপ্ঞানৈ ধারণার অন্তর্গত চিন্তারূপ অংশ সেই ধারণার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ 
করে এবং অঙ্গভবাংশ তাহার ছুর্বোধ্যত বা নিরর্থকত। প্রকাশ করে। অর্থাত 
কেন এরূপ অন্গুব হইতেছে তাহা বুঝা যায় না। এইরূপে অভিব্যক্ত পরিচ্ছি্ 
জানের স্বরূপ ছুইপ্রকারে আমাদিগের পক্ষে অসন্তোষজনক হই] পড়ে। 
প্রথমতঃ উক্ত জ্ঞানের অন্তর্গত অভিপ্রায় ব৷ ইচ্ছা! অবস্থান্থসারে আংশিক সফল 
হইলেও দেখ। যাগ যে টহা পর্ববদাই অপূর্ণ রহিষ্। যাইতেছে। দ্বিতীন্নতঃ জ্ঞান- 
কালীন উৎপন্ন অন্ুভবসমষ্টি "ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার সহিত প্রতিহত হওয়াতে 
আমাদিগের বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হয়। আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের এইরপ 
দ্বিরিধ অসস্তোষকরতাই ইহার সাধারণ লক্ষণ বলিয়া! বুঝিতে পার! বায়। 
আঙাধিগের ইন্জরিয়বৃত্তিজনিত অন্ুভবসকল কখনই ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছার 
সহিত মিথিয়া গিয়। অথবা একীস্ৃত হইয়। ইষ্ট বিষয়ের পুষ্টিসাধন বা সমর্থন 
ককে'ন।। অর্থাৎ লোকে যাহা অনুভব করে তাহ! একরূপঃ এবং হাহা বহি-. 
জ্গতে ঘটে তাহা অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আমাদিগের 
ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছান্কল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং কখনই পূর্ণভাবে 
অভিব্যক্ত হয় ন]। . অর্থাৎ আমর! কি ইচ্ছা করি, বাকি চাই তাহাও সম্/ক্‌ 
এবং পর্ণভাবে আমর! মনে আনিতে পারি না । আনর! সর্বদাই লন্ধবিষয় হইতে 
অধিক আকাঙ্ষ। করি। তথ্যতীত প্রক্কৃত ঘটন! স্থলে আমর৷ দেখিতে পাই যে 
আমাদিগের যেরূপ ইচ্ছ! হয়,ঘটন। সকল তাহার বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিতেছে। 
_ আমাদিগের চিন্তা, ধারণা এবং ত্বন্তরগত ইচ্ছা। সকল মনে উদিত হইবামান্র। 





শা 


নি অর্থাৎ ইক্সিফরহিজনিত এন নিত্য জগত অনুভব । 
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৯৯: নৃতন প্রণালী ও তগ্বদগালোচন! । 
তাহার কার্ধ) আর্ক হয়। ধারণা জন্মিবার সময় তদস্তর্গত ইচ্ছার গনুযাদী 
বিষয়ের করন। করিলেই ধারণ! নুম্পঃভাবে অভিব্যক্ত হুইগ্না থাকে । গ্থমতঃ 
দেই অভিব্যক্তি আংশিক মান হয়। কিন্তু আংশিক হইলেও যদি আমাদিগের 
বাহাক্তিগ্নাকলাপ ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, তাছ। হইলেই তৎসমন্ত ইচ্ছার বহির্বিকাশ 
বলিয়া! প্রতীয়মান হস এবং ইচ্ছার নাফলা অস্থুসারে আমাদিগের সন্তোষ 
অনুভ্ধর হয়। এইফপে দেখা ঘাঝস থে আমাদিগের চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে কিরূপ 
ক্য মন্গিবিষ্ট আছে। আমাদিপের ধারণা জন্মিলেই সর্বদা সুস্পষ্ট বাহাক্রিয়) 
হয় না। তাহার কারণ ধারণাকালে বাহাক্রিয়ামাধনের উপযোগী উপাদান 
সর্বদ। থাকে লা অথবা াকিলেও কার্যকর হয় লা। তন্্রপ স্থলে ধারণার 
গন্তর্গত অভিপ্রায় বাঁ লঙ্গ্য এবং তাহার হহির্বিকাশ কখন কখন পয়ম্পর তির 
হইন্া পড়ে। এরূপ দ্বার কারণ আমাদিগের ইচ্ছা প্রান্মই সন্ধীর্ঘ, অস্ফুট 
এবং আংশিকভাবে ধাব্খার অন্তর্গত হুয়। তত্িষঙ্ধন আমরা আমাদিগের 
অভিপ্রায় ন। ইচ্ছাকে লক্ষ্যভাবে মনের লন্মুখে সর্বদা! উপস্থিত রাখিতে পারি 
না। এই কারণে আমরা ধারখাজনফ চিন্তাকে এবং ক্রিয্াজনক ইচ্ছাকে 
জানের ছইটা স্বতন্ত্র বৃত্তি মদে করিয়! দুইভাগে বিভক্ত করিয়া! থাকি 1. .ক্ষারণ 
আমর দেখি পাই ঘে ক্ষখন ফখন আমাদিগের ধারণা! বুম্প্ট হইলেও বছি- 
“রিজিয়ের ছার! তাহার পূর্ণ বিকাধ হয় ন। এবং ক্ষধন কখন বহিরিক্দরিয় কার্য? 
পটু হইলেও ধারথার অশ্ফুটতানদিবন্ধৰ আমর! কর্তবাঞ্জানশৃন্া হইব! পড়ি। 
এইরূপ. বৈচ্িত্রাই মঞ্তুঘোর জানের স্বরূপ। চিস্তাশজি মর্বদাই ইচ্ছাশক্তি 
সহিত মিশ্রিত থাকে এবং জঞানক্রিদ্বাসকল সাক্ষাৎ, লন্ধে এত্যাক্ষগোচর ৪ 
্ধরিকাশে পরিণত হয়| 

(মনুষ্য অংবিদের ( মল 00080800920 8559 ) উপরি নি লাধারণ স্বরূপ 
চাপরণোনিত কাষ্টের আর্ত হইলেই ুম্পষ্ট বুঝিতে পারা ফার। অন্থসন্ধিৎসা 
(জাদিবার ইচ্ছা) জঞ্জিলে আমাঁদিগের জ্ঞান সর্বদাই প্রক্কতসনতীর বিষয় সম্পূর্ণ 
রূপে আহ়জ্ করিবার জন) বা হয় এবং তাহার স্বরূপ নির্দেশ ক্করিতে থাকে। 


অধৈভবাদ-সফালোচনা ৷ ৯১ 


ব্মাধাদিগের জ্ঞানে যাহা মতা বলিক্বা প্রতিভাত হয, তাহা! আমাদিগের ধারণা 
হইতে ভিন্ন বলিয়া! আপাততঃ প্রতীয়মান হয় এবং হলে হয় ফে সেই প্রতীয়মান 
বন্ধ ব! সন্ত। সম্পূর্ণরূপে গ্রতিভাদিত হইলে জামাদিগের পরিচ্ছির ধারপার হখা- 
সম্ভব তৃপ্তি হইবে এবং অনুসন্ধিৎসা ও নিবৃত হইকে। প্রার়শঃ আমরা আমাদিগের 
অভিপ্রেত বিষয়কে প্রতাক্ষ বিষয় হতে ভিন্ন ও পৃথক, মনে করিয়। থাকি এবং 
এইক্প প্রতেদ করিবার প্রবৃত্তি একপ্রকার অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে। কিন্ত 
এইন্ধপ প্রত্েদর্যবস্থা আদাদিগের সংবিদের (জনের) একটা গৌণ কা 
অগ্রধান প্রক্রিয্বাগাত্র । কারণ প্রধানতঃ অথবা! মুখাভাবে আমরা আদা 
দিগের কৌতূহল নিবারণ করিবারই ইচ্ছা করিয়া থাকি এবং প্রসঙ্গপ্রমে 
€র্থাৎ গৌণভাবে) বাহ্য পরীক্ষা স্বারা জানিতে পাঁরি ফে আমাদিগ্সের 
সমস্ত (পরিচ্ছিন্ন) আকাঙ্ষ। পরিতৃপ্ত হইবার নহে । ভবে ৰন্ততন্ব জানিৰার 
ইচ্ছ! মুখাভাবে অপ্তিব্াক্ত (প্রবল ) হইলে, আমাদিগে্র উদ্যম সীমাবদ্ধ 
হইলেও আমরা তরঞ্তানের পথে ক্রমশঃ অধিকতর অগ্রসর হইতে পারি এবং 
তখন ্সাদাদিগের সামরিক ইন্ত্রিয়গ্রবৃত্তিসকল চগ্িতার্থ করা গৌঝবাপার 
(ব্বকিঞ্ৎকর) হইয়া পড়ে। সেই সময়ে আমার্দিগের জ্ঞানের ইচ্ছ। প্রবল 
হইয়! উঠে এবং আমর! বুঝিতে পারি যে জগতে আমাদিগের ইচ্ছার বৈফল্য 
ঝটাইবার উপযোগী অনেক বিষয় বর্তমান আছে। তখন আ্মাদিগের বিচারশক্কি 
ঝ| বিবেক (1১69901) আমাদিগের দৈনিক জীবনের কার্ধ্যসাধনে সর্ব প্রধান 
সহায়ক হয় এবং সাময়িক ইন্জি়প্রবৃতির তৃত্ডিসাধনের বিরুদ্ধতাঁচরগ করে। 
তখন বুঝা যায় য়ে বিবেক (বিমৃধ্যকারিতা ) ছারাই পরিণামে মন্গুযোর বধীর্থ 
তৃপ্তিলাত হইবার সন্তাবনা আছে। অর্থাৎ কোন বিষয়ের তত্ব জানিতে হইলে 
বিবেক প্রগোদিত হইয়া কার্ধ্য করিলেই মনুষ্য অধিক তৃত্িলাভ করে) 
স্থুলতঃ বলিতে হইবে যে পরমসত্য তাহাকেই বলা হাইতে পারে, যাহা, পরিজ্ঞা্ত 
হইলে পরিপামে আমাঙ্িগের বিবেক (75230 ) পরিতৃষ্ত হইবে এৰং মা- 
জ্ঞানের বথাসস্তুর পূর্ণতা উপস্থিত হইবে। 


৯২ নৃতন প্রণালী ও তব্বসমালোছনা। 


: মনুষ্য সংবিদের (0009019155953 ) এবং ধারণার পূর্োক্তক্ষপ শ্বরূপ 
চিন্ত। করিলে ইহা অনায়ামে বোধ হইবে, যে প্রচলিত অদ্বৈতবাদ সাধারণ 
লৌকিক বৃদ্ধি অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের চরমণীমায় পৌছিয়াছে। উক্ত মতান্ু- 
সারে সাধারণ ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হইলে ( এবং উদ্যমের পরাকাষ্ঠ। হইলে) মনুষ্য 
বিশুদ্ধ ও অখণ্ড পরমাটঠততন্ব সাক্ষাত্ভাবে হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়। কৃতার্থ হইতে 
পারে। অদ্বৈতবাদীদিগের মতে বিবেকের দ্বারা পরমতত্ব লাভ হয় না, বরং 
বিধেকের সম্পূর্ণ নিবুত্তির দ্বারাই পরমাদ্বৈততত্বের সাক্ষাৎকার হয় এবং সেই 
পরমতন্ব সাক্ষাংকার হইলে চিরন্তন শাস্তি অনুভূত হইয়া! থাকে । 

অঠি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেই অদ্বৈতবাদ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। 
পরে ক্রমশঃ ইবুরোপে কখন আংশিকভাবে 'এবং কখন বা সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত 
হইয়৷ পড়ে । প্লেটোর কথোপকথন প্রসঙ্গে, এরিস্ততলের বিবরণে, প্লেটিনসের 
মতবাদে এবং তংপরবর্তী দার্শনিকদিগের আলোচনায় অধবৈতবাদের বিশিষ্ট সুচন! 
হইছিল । দ্বীধর্মাবলব্বীর। ও নানারূপে উক্চমতের পোষকতা করিয়াছিলেন। 
ইটালীবাসী ক্রুপো এবং জর্মান্‌ কবি বোহন আট্বতবাদের বিশেষ সমর্থন করিয়া 
গিন্নাহেন। ফ্ান্সদেশে মালব্রাঞ্চ, আংশিক ভাবে এবং মহাপগ্ডিত স্পিনোজ! 
নিজ নিজ রীতি অনুসারে সম্পূর্ণূপে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তৎপরবর্থা 
জর্দান প্ডিতেরা__ফিক্টে, সেঁণিং এবং হেগেল উক্ত মতের বিশিষ্ট পুষ্টিসাধন 
করিয়াছিলেন সোপেন্হোর নিজ রীতি অনুসারে এক অপূর্ধভাবে অদ্বৈত 
বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে এবং যুক্তরাজ্যে ষ্টার্লিং, কেয়ার্ড, ব্রাডলে, 
ওয়ালে, ম্যাক্টেগার্ট এবং রয়েস প্রভৃতি মনীষিগণ ও উক্ত মতের ভূয়সী প্রশংসা 
ও পোষকতা৷ করিয়াছেন। 

_ সুলমানদিের মধ্যে আবুল্বের প্রতিিত সুফী সম্প্রদায় ফৈতবাদের বিশেষ 
রর করিয়া থাকেন। তত্বাতীত তপস্থিনী রাবেয়া, জলাল উদ্দিন রুমি, সাধক 
জানি এবং হোসেন মনযুর রসি ঈঠাযার। ও উক্জ মতের প্রশংসা! ও প্রতিষ্ঠা 
করিয়া চিররণার ই শিহাছেন 1৯ | ৃ 






টু অদৈতবাদ সমালোচনা । ৯৩ 


ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রথমতঃ উপনিষদ্‌ গ্রস্থ সমূহে (১) পরে বেদাত্তহত্র 
€২) এবং তাহার পর ভগবদ্গীতায় বিশিষ্টরূপে প্রচারিত হইয়াছে ৷ এই 
ব্রিবিধ্রস্থ সমূহকে প্রস্থানয় কহে। * 

"অদ্বৈতবাদ* বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে ছ্বৈততাব বা দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব 
নাই, অর্থাৎ একমাত্র বস্ত নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান দ্রব্যাদিক্ূপে 
বা বহির্জগন্দরপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই একমাত্র ব্রঙ্গপদার্থ ব্যতীত জগতে 
পদ্দার্থান্তর নাই | বাহা যাহ| ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তত্তৎ 
বন্ত পরমার্থতঃ ত্রহ্মপদার্থ হইতে ভিন্ন ৰা স্বতন্ত্র নহে । তৎসমস্ত পদার্থ ই নামক্ধপ 
অথবা আভাস মাত্র (£70628000 ধে 80615921115 )। সেই ব্রক্মপদার্থে 
স্বজাতীর (11000210015 0৮0) 1555900) এবং বিজাতীয় (12য02021) 
ভেদ নাই। “এক জড় প্রতি হইতে ব্রহ্ধাও রচিত হইয়াছে" (11260712119) ) 
ইহা বলিলে অধৈতবাদ'হইবে না । কারণ জড় প্রকৃতিতে স্বজাতীয় ভেদ স্বন্ধপ 
নানা পরমাণু (4১6০203 0:121908013) মানিতে হয় এবং বিজাতীয় ভেদ- 
স্বল্প জড় প্রন্কতির জ্ঞাতার এবং চৈতন্যেরও অস্তিত্ব মানিতে হয়। সুতরাং উহা 
একপ্রকার “দবৈতবাদ” বলিতে হইবে । «এক ঈশ্বর নিজ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র 
ও পৃথক জগৎ কৃষ্টি করিয়াছেন” (17050) ইহা বলিলেও অধৈতবাদ 
হইবেনা। উহাও রূপান্তরিত “দৈতবাদ”্ই হইয়! পড়ে। কারণ অদ্বৈতবা্দে, 
ঈশ্বর ও জগৎ একই পদীর্থ এবং কোনক্রমেই উক্ত উভয়ধারণার বিষয় তিষ্ঈও 


(১) ঈশ, কেন, কঠ, প্র, মাও্কা, তৈত্তিদীর, তরে, ছান্দোগ্য। বৃহদারণ্যক, শ্বেতাখতর 
ও কৌবিতবী এই স্বাদশ গ্স্থই প্রধানত: সমাদৃত হয়। 

(২) শারীরক মীনাংসা, ব্রহ্ম, উত্তর মীমাংসা, উপনিবদী মীমাংসা, বাসসুত্র, বাদরারণ 
কৃ, এবং বেদাত্তদর্ণন ইতাদি গ্র্থে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত আছে। বেদাস্তসার, গঞ্চদশী, 
বেদান্তপরিভাধা, বোগবাশিষ্ঠ ও বিচারদাগর ইতাদি ও বেদান্ত মধো পরিগ্ণনীয়। 

[২] উপনিলদ খ্প্তকে তিপ্র্ান, বেদাস্থদত্র ধা রঙ্গহৃত্রকে হানি এবং রঃ 
বদ্মীতাকে স্মতিত্রস্থন বলিয়া উল্লিখিত হইয়। থাকে । র নি 
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স্বতন্থ হইতে পারে না ইহাই কথিত হয় এবং পরমাত্ম। এবং দ্ষীবাত্বারও একক 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । অন্থৈতরাদে পরমাম্মাই সর্বপদার্থের 'এবং সর্ব্ধীবের 
আত্মা। এক অথগ্ড ও অন্ধিতীয় ব্রদ্গপদার্থই অড়প্রক্কতি এবং জীবের মন, 
প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সকল তন্বের আস্তারূপে প্রকাশিত হয়েন। 
উক্তরূপ ত্রন্ধপদার্থকে কেহ “অজয় বস্তু” বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা তাহাকে 
একর (7701059095045) চৈতন্যন্বরপ বা জ্ঞানস্বব্ূপ বলিয়া কীর্তন করেন, 
এবং কেছ ঝ| সেই জ্ঞানস্বরপ ত্রদ্ধপদার্থে "বিষয় ও বিষরী* ইত্যাদি বৈচিত্র 
আছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়! থাকেন। ূ 

: বেদাস্তশাস্ত্রের নানাবিধ মতের সমালোচন। না! করিয়। অদ্বৈতবাদের মৌলিক 
তাৎপর্যাবিষয্ধে পর্য্যালৌচন! করাই এ প্রবন্ধের তাৎপর্য) । অদ্বৈতবাী দার্শ- 
দিকগণ বলিয়া থাকেন যে “মনুঘোর জ্ঞানে বা সংবিভিতে ((007901003659 ). 
ঝ বিচারে (7098907200) এবং প্রজ্ঞায় ( চ:92507 ) ষাহ! কিছু প্রতিভাঃসিত 
হন্ক, ততসমন্তই আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। মনুয্যের আকাজ্ষ! তাহ! দ্বারা, তৃণ্চ 
বা নিবৃত হয় না.। সর্বদা এবং সকল অবস্থাতেই অন্য একটা আকাজ্ফষিত 
প্যার্থের অপেক্ষ। হইন্া থাকে । সকল প্রকার জ্ঞানই বিরোধপূর্ণ। সেই সকল; 
জঠনসবন্কীয় বিষয়ের ধারণায় পরমার্থ তত্বের অন্থসন্ধান করিলে “নেতি নেতি 
যুক্তি দ্বারা সকল ধারণার বিষয়ই পরমার্থতত্ব হইতে ভিন্জ বলিয়া প্রতীয়মান হয় 
এঁরা বিথ্যা ব/ আভাসমাত্র বলিয়া বোধ হয় । এই যুক্তিকলে অদ্বৈতবাদী, 'পর্ডি- 
তের! “জগৎ মিথ্যা” এইরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। ব্রক্জনিরঞ্ন স্তোত্র ইহার 
প্রধান দৃষ্টান্ত । বৈদাস্তিকেরা বলেন যে আত্মপ্রত্যয়ই (9511-08301909795) 
সকল ধারণাতে অনুস্থ্যত আছে এবং সেই সকল ধারণা পরিচ্ছির, অমন্পূর্ণ ও 
ভরকাঝফান্জড়িত। সুতরাং অসম্্োম বা অতৃপ্তভার হইতে পরিজ্ঞাণ পাইতে 
হইলে অর্থাৎ শাস্তিলাভ অথবা "রম অভিপ্রেত অবস্থা লাভ করিতে হইলে, 
অধবা এক কথার পরমপদ ব! সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সকল প্রকার 
বিষয়জান, বিচার ও. আজান, কার্ধাকে (0995010057655, 18৫2ত5০, &. 
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ভত৪8০8) পর্ধিহার করিতে হইবে । অর্থাৎ শাস্তিলাত করিতে হইলে সংলারই 
ত্যাগ করিভে হয়। পরে ইন্্রির়দকলের নিরোধঘবার! মনের সকল প্রকার বাছা 
বিষযসন্নীয় ক্রিয়া অবরোধ করত, প্রজ্ঞা! এবং বিচারকে দুরে রাখিয়া কেবলমান্্র 
আত্মপ্রত্যয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার পর আবার অহংভাব (বাঁ 
অহঙ্কার )কে স্বতন্ত্র করিয়া বিশুদ্ধ ও নির্মল অনুভবে উপনীত হইলেই যে সাক্ষাৎ 
অনুভব হয় তাহাই ব্র্মসাক্ষাৎকার, পরমপদলাত বা সমাধি বলিয়া কথিত হয়। 
সেই অবস্থায় বিষয়জ্ঞান থাকে না এবং কেবল অনুভবমাত্র অবশিষ্ট থাকে? 
সুযুষ্তির অবস্থায় যেরূপ বিষয়জ্ঞান থাকে না--ধারণা, বিচার, প্রজ্ঞা ৰা বিবেক 
ও কার্ধয করে ন।--কেবলমাত্র একপ্রকার অনির্ধচনীয় স্ুখান্তবরূপ অনুভূতি 
অবশিষ্ট থাকে, এই সমাধির অবস্থাও তন্ধপ নির্বিশেষ ও একরস অবস্থা ॥ 
ইহাই মন্থযোর আকাজ্ছিত শাস্তির অবস্থাঁ। ইহাই অন্বৈতভাব। এই অর্থ 
প্রচার করিবার জন্যই মহাবাকাসকল *তত্বমধি”। “সোহহম্” ইত্যামি 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ইহাই পরম সত্াতব, ইহাই প্অস্তি” পদের যোগ্য বিষনব 
এবং ইহ জানিলেই সমস্ত জানা হইল। সেই নিরবচ্ছিন্ন ( দেশকালাদি উপাধি- 
শূন্য), নির্বিশেষ, চিন্মান্রও আননন্বরূপ ভাবই অস্বৈতভোব। সেই সাক্ষাৎ 
অন্থুভবই মনুযোত আকাঙ্ষার বিষয় এবং উহাই ব্রহ্মপদার্থের স্বরপলক্ষণ! 
ইহার গ্রনযগ্ষ হইলে হ্ৃদয়গ্রদথি ছির হয় এবং সর্বষংশদ় দূরীভূত হয়" ইত্যাদি $'- 
বৈধাস্তিকদিগের এইরূপ উক্তির কারণ কি এব' কি যুক্তি অবলঙ্থনে, এই 
দিদ্ধান্তে তাহার! উপনীত হয়েন তাহার আলোচনা করা আবশ্যক । তাহায়। 
দেখিলেন যে ইন্ত্িরসরিকর্ষন্য মহুয্যের যে সমস্ত জ্ঞান বা! ধারণা উৎপর্ন হস 
তত্তাবংই পরিচ্ছিন্, অসম্পূর্ণ, ( ব1! আংশিক ) আকাজ্ষাবিশিষ্ট এবং অসস্তোছি 
জনক । এক বিষয়ের ধারণা হইলে ভাহার সহিত অন্য বিষ্ব জর়্িয়া আইসে 
এবং লেই অন্য বিষয়ও আবার অপর এক বিষয়ের অপেক্ষা করে। সুতককাং: 
তজ্জপ ধারপার ঝ জ্ঞানের নীম! নাই এবং তাহাতে অনবস্থাদোষ (11/7786 
মঞ্জযওও9 ) আছে । অথচ মন তৃষথ্থির অনুসন্ধান করে। নুতরাং এতজপ ইন্জিক় 
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সন্নিকর্ষজন্য প্রতাক্ষজ্ঞানে তৃপ্তিদায়ক পরমার্থতন্বলাভ সস্ভাবিত নহে । প্রতোক, 
জ্ঞানে বা ধারণায় পরযার্থতত্বের অনুসন্ধান করিলে “নেতি নেতি” (ইহ! 
নহে, ইহা নহে ) এইরপ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। অনিবাধধ্য। বিষয়ের আলোচনা 
করিতে গ্রিয়া বিচারে ও অন্ত বা চরমসীম! পাওয়া যায় না। একরূপ বিচার 
করিতে গিয়া অন্যর্ূপ বিচার আসিয়া পড়ে এবং পূর্ব তাহাতেও অনবস্থা- 
দোষ অপরিহাধ্য হইয়। থাকে | প্রজ্ঞা বা বিবেক তাহাই প্রতিপশ্র করে, 
অর্থাৎ বলিয় দেয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বা বিচারে জ্ঞানের চরমসীঙ্খালাভ সম্ভবপর 
নহে। বদি তাহা হইল তবে “নেতি নেতি” যুক্তি ইহাই বলিয়৷ দিতেছে থে 
মন্ুষোর যে যে বিষয়ে জ্ঞান হয় সে সে বিষ প্রাতিভাদিক ৰা আভাসমান্র 
(400981০৩ )--চরম সত্য নহে। কারণ চরমসত্যের জ্ঞান জন্মিলে আর 
অপর পদার্থের অপেক্ষা থাকে না। স্থতরাং বদি সকল প্রত্যঙ্গীরুত বা জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত বিষয়ই চরম সতোর স্থানীয় হইল না, তাহা হইলে তৎসমন্তই অবিদ্যার 
বিজৃপ্তন মাত্র হইবে। অর্থাৎ আমাদিগের পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিতে ব| ভ্রান্তজ্ঞানে 
তৎসমন্তকে সত্য বলিয় মনে করি মাত্র, কিন্তু বস্ততঃ তৎসমস্তই প্রাতিভাসিক 
বা আভাস মাত্র, অর্থাৎ পরমার্থ-দত্যের সহিত তুলনায় সমুদয় বাহ্যজগংই অসত্য 
বা অলীক ইহা! প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ পরমার্থ সত্যের সহিত বাহ্য- 
জগতের বিরদ্ধস্বরূপ ( 01৮15956) দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাহ্য- 
জগৎকে মিথ্যা ব৷ অসত্য বলিয়া ধারণ! করিয়া, উহা! হইতে চিত্তনিরোধ'করিতে 
পারিলেই অর্থাৎ বাহাঞ্গগং হুইঠে মনকে অন্যদিকে রাখিলেই মিথ্যাজ্ঞানের 
মিবৃত্তি হইতে পারিবে। তখন থে বিষয়জ্ঞানণূন্য অন্ুৃতবমাত্র অবশিষ্ট 
থাকিবে, অর্থাত, বাহাজগন্বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিলে সমাধির অবস্থায় 
(180০০) যে ভাঁবাবেশ, ঘটিবে তাহাকেই পরমসত্যলাভ বা ব্রহ্ধসাক্ষাৎকার 
বলিতে হইবে । এইরূপ অনির্বচনীন্ন- অন্গভব ধোগীরা প্রত্যক্ষ করেন ইহা 
বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেল। তদ্ধাতীত সাধারণ মন্তুষোর ও ন্ধূপ ভাব 
বযপ্তির অথবা হ্বপ্নশৃনা গাড়নিড্রার অবস্থান উপাশ্থত হয়। তখন ইন্দ্রিয় সকল 


্বশ্বব্যাপার হইতে নিবৃভ থাকে, মন ও নিশ্টলভাব ধারণ করে, হিটার বা 
প্র্ঞ। কার্য করে না--অথবা একপ্রকার অনির্ধচনীয় সুখান্ুভব হয় এইরূপ 
কথিত হুইয়! ধাকে। উহ্থাই বৈদান্তিকদিগের মতে বরহ্ধানন্দের স্বরূপ বা তুল্য । 
সুযুপ্তির অবস্থ। হইতে পুনরায় জাগরণের অবস্থা আইসে বলিয়াই সেইক্বপ 
অবস্থা বর্নি্ধাশাবস্থা বা মোক্ষাবস্থা হইতে তিন্ল বলিয়া পরিকীত্তিষ্ঠ 
হয়। 
এস্লে ই স্বীকার করা বাইতে পারে যে বহির্জগদ্ধিবয়ক বত প্রকার ধারণ! 
জান বা বিচার হইতে পারে তন্তাবংই ধখন প্রাতিভাসিক, পরিচ্ছিনন, অনিত্যতা। 
দৌষদুষ্ট, এবং অপেক্ষা বুদ্ধিজনিত বলিয়া অসম্পূর্ণ, তখন পরমার্থতত্ব বলিয়া 
যাহা পরিগণিত হুইবে তাহা যে এ সকল বহির্জগদ্ধিষয়ক ধারণ! হইতে ভিরকপ 
(অর্থাৎ এক প্রকার বিরুত্বন্বপূপ ) হইবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। অর্থাৎ পরমার্থতত্ব বাাকে বল! যাইবে তাহা প্রাতিভাসিক হুইবে ন। অর্থাৎ 
সত্য স্বরূপ হইবে; তাহা পরিচ্ছিন্ন হইবে না অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা অনব- 
ছিন্ন হুইৰে ) তাহা। অনিত্য হইবে নল! অর্থাৎ নিত্য, লনাতন এবং অপরিবর্তন" 
শীল হইবে; এবং তাহা অপেক্ষাবুদ্ধির বিষয় হইবে না অর্থাৎ তাহা জানিলে 
আর অন্য কিছু জানিবার আকাঙ্ষ! জম্মিবে না, সর্বসংশয় ছিন্ন হইবে এবং 
পৃর্ণতিঞ্জিও শাস্তি অনুভূত হইবে। ম্থৃতরাং বুঝা যাইতেছে ঘে “নেতি নেতি" 
(৩০-০১০০) যুক্তি বহিজগিজপ পদার্থ এবং ব্রচ্ধ পদার্থ মধ্যে কেবল 
মাত্র উপরিউক্তরূপ বিরুদ্ধভাব বর্তমান আছে তাহাই ভ্ুদূঢ়ভাবে এবং 
অখগুনীয়রূপে গ্রকটিত করিতেছে । কিন্তু “নেতি নেতি" যুক্তি হইতে ব্রচ্ধ- 
পদার্থের অথবা! পরযার্থতত্বের শ্বর্ূপের কোন লক্ষণ বা আভাদ পাওয়া যায় 
না। বুঝিলাম যে যাবতীয় নহির্জগৎ বা অন্তর্জগং নন্ববীয় পদার্থ প্রাতিতাসিক, 
অনিত্য. এবং অসম্পূর্ণ; এবং এইরূপ পদার্থসমূহকে পরমার্থতন্বের তুলনায় উক্ত 
অর্থে অলীক বা মিথ্যা যদি বলিতে হয়,. তাহ। ও স্বীকার করা যাইতে পারে; 
কিন্ধ তাহাতে পরমার্থতব্বের শ্বরূপ কিছুই নির্ধারিত হইবে না। আমাদিগের 


৯৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা | 


জগৎ্যন্বন্বীয় যত কিছু ধারণা, আছে, তাহ! যদ্দি প্রাতিতাসিক ও অনিত্য হইল» 
তাহা হইলে সেই ধারণার অক্তাবরূপ পদার্থই অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব যে অবস্থায় 
ঘটিত হয়, সেই অবস্থাই পরমার্থ তন বা ব্রঞ্ধপদার্থের স্বরূপ হইয়। পড়িল। ব্রন্ধ 
“একটি অভাব পদার্থ-_-এ কথা বলিলে একটা অসঙ্গত ও উপহাসজনক উক্তি 
গ্রচারিত করা হয়। বৈদাস্তিকের! বলেন যে “সমাধির অবস্থায় অথবা যোগ- 
বলে ভাবাবেশের অবস্থায় (18009) একপ্রকার অনির্বচনীয় স্ুখান্থুতব হয় 
এৰং কেহ কেহ বলেন দে সময়ে একপ্রকার দিব্যালৌক * বা জ্যোতিঃ 
প্রত্যক্জীভূত হয়। উহা! অভাবপদার্থ নহে, কিন্তু নিঃসন্দেহে উহাকে ভাবপদার্থ 
বলিতে হইবে এবং উহাই ব্রন্স্বরূপ বর পরমার্থতত্ব। উহ! যোগিবাতিরেকে 
অন্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না এবং সাধারণ লোকে তদ্িষয়ে যদি কোন 
কথা কছেন তাহা তাহাদিগের বিড়ম্বনা মাত্র, অনধিকারচষ্চা এবং ধুষ্টতার 
পরাকাষ্ঠা। যোগলাধন না করিয়৷ এ বিষয়ে কোন কথ। বল। কাহারও উচিত 
নহে।” এই সকল কথার উপর কোনরূপ প্রতিবাদ না! করিয়া এই পর্য্যস্ত 
বলা যাইতে পারে যে তীহাদিগের উক্তিতে যদি শ্ববিষয়ক বিরোধ থাকে, অর্থাৎ 
নিজের উক্তির. এক অংশ বদি অন্য অংশের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সাধারণ 
লোকে তা গ্রহণ করিতে ঝা! বিশ্বাস করিতে যে সম্কুচিত বা পরাজুখ হইবে 
সে বিষয়ে আশ্চর্য্য হইতে পারে ন। 
উপরি লিখিত বৈদাস্তিকদিগের মতের ভিতর একটা কথা আছে যে 
"সমুদয় বহির্জগতের ধারণা হইতে মনকে. নিবৃত্ত করিলে, এবং ইন্দ্িয়রোধ 


* যত বিনিদ্রা জিতখানাঃ সত্ষ্টাঃ সংবতেক্দরিয়াঃ 
জ্যোতি: পশান্তি যুপলানান্তশ্মৈ যোগাত্মনে নমঃ 
ঘোগিন্তং শ্রপশান্তি ভগ্বস্তং সনাতনমূ। . 
এস্থলে জোতিঃ শব্দে ভৌতিক জ্যোতি? বুধায় না। কারণ ভৌতিক জ্যোতিঃ দৃষ্টির বিষয় 
সয়। সুতরাং উত্ত প্লোকে জ্ঞানরপ লতি টিতে হইযে।' যৌগীর! জ্ঞাননেত্রে উহ। 
ঘর্শন করেন। 


অদ্বৈতবাদ-দমালোচন]। ৯৯ 
করিল! মনকে স্থির করিতে পারিলে, এক অপূর্ব ও অনির্বচনীয় সুখান্ুতব হয় 
অথবা এক অদ্ভুত দিবা আলোক প্রতাক্ষ হঃ”। অথচ তীহারা বলেন বে 
সমাধির (7012)05 ) অবস্থায় জেয় ও ড্ঞাতৃাব থাকে না। কারণ জেয ও 
জ্ঞাতৃভাব থাকিলে অর্থীৎ শুকজন অনুভব করিতেছেন এবং তাহার একটা 
বিষয় অনুতব হইতেছে কিম্বা একজন দিব্য আলোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন 
এবং একর্প দিব্য আলোক প্রতাক্ষ হইতেছে এরূপ হইলে দ্বৈততাব রূহিয়। 
ষায়। অথ তাহাদিগের মতে সমাধির বা ভাবাবেশের অবস্থায় যোগী আত্ম- 
হারা হইয়া! যান অর্থাৎ তখন তাহার অহংভাব খাকে না । তখন তাহার নিশ্চিতই 
ভ্তাতা বলিয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না। তাহা হইলে অবশ্যই 
বলিতে হইবে যে কোনব্নপ অনুভব বা দিব্যালোক ও প্রত্যক্গীভূত হয় না। 
কারণ কে কাহার প্রত্যক্ষ করে? অতএব এ অবস্থা একপ্রকার জ্ঞানশূন্য 
বা অন্ভবশূনা অবস্থা! হইয়া দাঁড়াইল। এই জন্য এই অবস্থার সহিত স্থবুদ্তির 
অবস্থার তুলন! দেওয়া ইইয়া থাকে! অতএব সমাধির অবস্থায় যে বর্গস্বব্ূপ 
অনুভূত হয় বা ত্রহ্মদাক্ষাংকার হয় ইহা বিরূদ্ধার্থক উক্তি হইয়া পড়িতেছে 
এবং তাহাতে লোকের বিশ্বাস হওয়া কঠিন কথা হইয়া দীড়াইল। কিন্তু 
বৈদ্ান্তিকে রা যে বলেন, যে বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ বিষয়ক সমগ্র ধারণা প্রাতি- 
ভাপিকমাত্র, পরিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ) এবং সেই হেতু তৎসমস্তই মিথ্যা 
অর্থাঃ স্বরূপতঃ তাহাদিগের শ্বতন্্রভাবে অস্তিত্ব নাই তাহা স্বীকার করিতেই 
হইবে। বহির্জগতের বা অন্ত্জগতের বিষয়সকল কি অর্থে “মিথ্যা” তাহা! এক 
প্রকার বলা হইক়্াছে। বেদান্তমতে উহাদের ব্যবহারিক সত্য অস্তিত্ব 
থাঁকিলেও অথব1 উহার্দিগের অস্তিত্ব মানিরা লইলে ও, স্বব্ূপতঃ উহাদিগের 
স্বতন্ত্র ( অর্থাৎ ব্রহ্মপদার্থ হইতে পৃথক) অস্তিত্ব নাই--সুতরাঁং মিথ” । 
এ কথা এই অর্থে বুঝিতে হইবে ষে সামাজিক বাবছারের জন্য, বিজ্ঞান ক! 
শিল্পকার্ধোর অনুষ্ঠানের জনা, রাজ্যতন্থ চালাইবার জন্য এবং সংক্ষেপতঃ 
মন্থুষোর যাবতীয় কার্য অনুষ্ঠানের জনা সমগ্র বহিষ্ঠগণ্ড খাঁ অন্তর্গদ্ব্ষক 


১০৯ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন।। 


্ধার্থকে স্ত্ত অস্থত্ববিশিষ্ট মনে করিয়া লইয়! কার্ধ্য করিতে হয় এবং তাহা 
না করিলে ঘোর বিশৃঙ্খবতা৷ ও বিভ্রাট উপস্থিত হয়, কিন্তু উহ! সত্য হইলেও 
ততন্বজ্ঞান-বিচারগ্থলে উক্ত পথার্থসমৃহকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়৷ ধরিস্।। লইলে বিরোধ, 
অযৌক্তিকত৷ এবং অসারতা! প্রকাশিত হয়। অথচ তাহাদিগকে ( বহির্জগৎ ঝা 
অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহকে ) একেবারে ছাড়ির দিহ্বা বা মিথ্যা বলি 
উড়াইয়া! দেওয়াও সম্ভব নছে। তাহ! সম্ভব হইলেও যুক্তি তাহা গ্রাহ্া করিবে নাঃ 
শাস্ত্র তাহা সমর্থন করিবে না এবং লোকেও তাহা বিশ্বাস করিবে না।  অতএধ 
পরমার্থতন্ব বিষয়ে আলোচন। করিতে হইলে “সমূদয় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, 
স্বীয় বিষয় বঙ্গপনার্থের অস্তভুক্তি” ইহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
সে ত্রহ্মপন্ধার্থই মনুষ্যের জ্ঞানের বা ধারণার চরমসীমা। অর্থাৎ যে জ্ঞান বা 
যে ধারণ! হউক, যতক্ষণ ক্রদ্ষপদার্থে না পৌছায় অর্থাৎ যাবৎ ব্রহ্বস্বরূপ প্রকৃত ও 
অন্পূরণভাবে স্ববরঙ্ষম করা! না যায়, ততক্ষণ আকাঙ্ষার নিবৃত্তি হইবে না, ইচ্ছার 
তৃপ্তি হইবে না, সংশয় দূরীভূত হইবে না এবং পরমপদ্দ লাঁভ হইবে না। অথচ 
তাহাই অর্থাৎ পরমার্থ লাভই মনুুষ্যের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ষার 
বিষয়। কিন্ত দেই ত্রন্ষপদার্থ কোনক্রমেই অভাবপদার্থ হইতে পারে না, 
অজ্ঞানাবস্থা হইতে পারে না, এবং শূন্যপদার্থও হইতে পারে না। জগৎকে 
ছাড়িয়া দিলে তাহার বিরদ্ধন্বরূপ ব্রহ্মপদার্ঘও ভাসিয়! যায়। অবশ্য 
"জগৎকে" পূর্বোক্ত অর্থে “মিথ্য!* বলিতে ইচ্ছ! হয় তাহাতে আপত্তি নাই 
কিন্তু তাহার বিরুদস্থরূপ ত্রক্ষপদার্ঘ যে অর্থে “বিরুদ্ধ” তাহা সম্যক্‌ বুঝিতে হইবে । 
পরমার্থ সত্য ঝা ব্রহ্ষপদার্থের স্বরূপ এরূপ ভাবিতে হইবে যে ভ্ভাহা প্রাতিভাসিক 
নছে অর্থাৎ তাহ! পরম সত্য; অপর বস্ত দ্বার! পরিচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ সকল 
প্রাভিভাসিক পদার্থই :ভাহার অন্তর্গত, ভাহার শরীরস্বরূপ এবং ভাছাতেই 
তাহাদিগের অস্তিত্ব নির্ভর করে; এবং তাহাই অদ্বৈত অর্থাৎ তন্ঠির অন্য 
পদার্থ শ্বতস্ত্রাবে অবস্থিত নহে । ইহাই ভগবদ্গীতাদি বেদাত্গ্রন্থে পরিরাটপ- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে । . আবঙ্ষস্তদপর্যযস্ত' ( অর্থাৎ অতুইষ্ট এবং অতি নিষষ্) 
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কল পদার্ধই সেই বরঙ্মশরীরের অন্তর্গত এবং কখনই স্বতত্রভাবে অবস্থিত হইতে, 
পারে না। মনুষাবুদ্ধিতে সেই সকল পদার্থ ভিন্ধ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেও তাহাদিগের ভিন্গভ| বা স্বতন্্রত। আপেক্ষিক ব৷ প্রতি- 
তাসিকমাত্র; অর্থাৎ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বত্ব মনে করিয়া মনুষ্য, 
আপনাধিগের কার্ধ্যনির্বাহ করিয়৷ থাকে এই রত বুঝিয়া কাধ্য করিতে, 
হ ইবে। 

শজগৎ” বা "বরন্ধাও্” বিষয়ের ধারণ করিতে হইলে, সেই ধারণার "আত্তরিক 
অর্থ” এবং “বাহ্যিক অর্থ” উভয়কে একীভূত করিতে হইবে । অর্থাৎ যখন 
আমর! প্রহ্ধা্ড” বিষয় ধারণা করি তখন তাহা! দ্বারা যাহ! বুঝি, যেরূপ ভা, 
প্রকাশ করি এবং যাহ! ইচ্ছ। করি তাহাই উক্ত ধারণার “আন্তরিক অর্থ” | 
বাহিরে অর্থাৎ প্ররুত ঘটনাস্থলে যাহা! প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ “বরঙ্াও” যেরূপ 
প্রতীরমান হয় তাহাই উক্ত ধারণার “বাহক অর্থ“ । “আন্তরিক অর্থে” ইহা 
বুঝিতে হইবে যে প্বরন্ধাগুরূপ ধারণা মধ্যে বিশ্ব-বিস্তৃত যাবতীয় অনস্ত পদার্থ 
তাহার অন্তভূতি রহিয়াছে”; এবং “বাহক অর্থে” ইহা! বুঝিতে হইবে যে “বহিঃ 
প্রকটিত (প্রত্যক্ষ) ব্রদ্ধাগুরূপ পদার্থ সেই আত্তরিক অর্থের বা! ইচ্ছার সুস্পষ্ট 
বিকাশ হইতেছে*। তাহা বুঝিলেই পরমসত্য মনুষ্যজ্ঞানে প্রকাশিস্ 
হইবে । | | র 
মন্কুষ্যের মনোবৃতি সর্বদাই মৌলিক একতালাভের জন্য ব্যগ্র হয়। বতক্ষণ 
সেই একতা বুঝিতে পারে না, ততক্ষণ মন অস্থির ও আকাঙ্গাবিশি্ট থাকে 
এই কারণবশতঃ: মানাশাস্ত্রে নানারূপ সস্তাবিত প্রতিজা (77579186585 ) 
প্রচারিত হইয়াছে। রসায়নবিদ্যা অনেকগুলিন ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক জড় উপাদান 
আবির করিয়। অবশেষে সকলকে এক তাড়িদখুতে (8:)508:9259 ) পরিণত, 
কারয়া মনুষোর একতালাতের স্পৃহা! ব্াক্ত করিতেছে। মনুষ্য যে দ্বৈতভাকে 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে ন! ইহা! সকলেরই বিদিত আছে। সেই একতাবাঁভের, 
প্রবৃত্তি সবার প্রণোদিত হইয়। পূর্ণ অ্ৈততন্ে উপস্থিত হইতে পারিলেই পর্যার্থ 
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সত্য লাভ সস্তাবিত হয়। দেই পরম দতোর জ্ঞান হইলে বহির্জগৎ এবং 
অন্তর্জগত্ড সম্বন্ধীয় পদার্থমূহ প্রাতিভাসিক, অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ 
অথবা এক কথায় (ক্রহ্াপেক্ষায়) “মিথ!” বলিয়া অনুভূত হইবে ) এবং সমুদয় 
বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সন্থস্থী বিশয় মিলিতভাবে গ্রণ করিলে এক অদ্বিতী়্ 
্হ্ষপদার্থ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃত হইবে। ব্রজ্ঞপদার্থ “অদ্বিতীয়” এই অর্থে বুঝিতে 
হইবে ষে তীহা হইতে ভিন্ন ও স্বতগ্বভাবে অবস্থিত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই। যেমন শরীরের এক অংশ শরীর হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে এবং শরীর 
“এক”; তদ্রপ ্রহ্ষপদার্থ এক এবং তাহা সকল পদার্থেই অন্ুশ্যত, বিস্তৃত এবং 
ক্লপান্তরিত হইয়। ([1)206) রভিয়াছে। শরীরের দৃষ্টান্ত অনা শরীরে 
আছে ভাবিলে ব্হ্ষসন্বন্ধে অসঙ্গত হইবে ইভা বল! খাহুলা। ব্রহ্ববিবয়ে কোন 
ৃষটান্তই সম্ভব বা সমীচীন হয় না। 

এক্ষণে সারমন্্র ইহাই দাড়াইল যে বাহাকে অদ্বৈততত্ব বা! ব্রহ্ষাপদার্থ বলা 
হইল তাহা আন্ম প্রতায়সম্পন্ন, স্বয়ং জ্ঞাতা, সকল পদার্থই তাহার জ্ঞানের 
অন্তরতৃক্ত এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপার তাহার জীবনস্বরূপ। কারণ জ্ঞানের বহিভূত 
অথব! জ্ঞান হইতে শ্বতন্্ব কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহ! 
আছে তাহা অবশ্যই জ্ঞানের বিষয় হইয়াই অস্তিত্ববিশিষ্ট হইয়! আছে এবং তাহা 
যদি জ্ঞানের বিষয় না হয় তাহা হইলে তাহা আকাশকুস্বমব অলীক এবং তাহার 
অস্তিত্ব একেবারেই নাই । সুতরাং “বহির্জগৎ” বলিয়া! জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বস্তু 
“মিথ্যা”। এক, অথও, নিত্য ও একভাবাপন্ন সতাস্বরূপ অদ্বৈতত্ব বা ব্রহ্মপদার্থই 
বিদ্যমান আছে এবং তাহাই “একমাত্র সতা” ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 

উপরি-উক্ত পরমার্থনত্যের যে স্বরূপ বলা হইল তাহা যে কেবল সাষান্যোক্তি 
মাত্র (0765 0101৮0150] 801612182610 ) তাহা নহে। পরমার্থ সত্য 
বাত্রক্গপদীর্থ যে কতক পরিমাণে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য তাহাই 
প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের মুখ্য তাৎপর্য । মন্ুষা বন্ৃকাল হইতে এই 
পরমসত্ের আতাদ পাইশ্সা আপিতেছে। কি সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষ 
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বিষয়, কি সহ্জ জ্ঞানে, কি বৈজ্ঞানিক চিস্থায় সকল বিষয়ই এই পর- 
মাত্বৈতভাবের একতাঁর সুচন। পাইয়া আদিতেছে। অবশ্য সেই সকল 
একতাবুদ্ধি সর্বত্রই প্রাননশিক বা আংশিক ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে । 
কারণ সেই লকল একতানিদ্ধারণস্থপে ভিন্নভাব ও লক্ষিত হয়; অর্থাৎ 
বহুবিধ বিষয়ের লৌকিক একতা স্বীকার করিয়াও অন্য কতকগুলি বিষদ্লের 
একত! হইতে পুরস্বীকৃত বিবয়ের একতা ভিন্ন ও স্বতন্ধ এইরূপ প্রকাশিত হইয়া 
থাকে? এইরূপ ভিন্নভীব স্বীকার করিয়। মনীবিগণ বহির্জগতে নানা প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন একতাবিশিই খিষরের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তনিবন্ধন বহুবিধ 
মামান্যোক্তি প্রচারিত হইয়াছে । (১) বাহ্য জড়প্রক্কতি বা বহির্জগৎ বলিয়! 
একশ্রেণীর পদার্থ আছে এইক্সপ উক্কি এক প্রকার সামান্যোগ্ছি ৷ সেই বহির্জগৎ 
দেশ ও কালে বিস্তৃত হইয়া ৰহুবৈচিত্রা প্রদশন করত; আমাদিগের সমক্ষে বর্তমান 
রহিগ্নাছে। (২)মনুষ্যাদদি মননাদি সম্পন্ন জীবজগৎ বিদ্যমান আছে ইহাও 
এক অন্যবিধ সাথান্যোক্তি। (৩) অতীত ঘটনাবলিও একটি অস্তিত্বস্থঠক 
সামান্যোক্তি। ইহা! উতিহাদিক বিবরণের বিষয়। ভুবিদ্যায় (99০10৫5 ) 
ইহার যথেষ্ট বিবরণ দুষ্ট হইয়া থাকে । যখন বর্তমান ঘটনা সকল সম্পূণরূপে 
অতীত ঘটন। সমৃহ্রে উপর নির্ভর করে তখন অতীতের অস্তিত্বব্যিয়ে সংশয় 
হইতে পারে না। কারণ বর্তমান ঘটনাবলি একপ্রকার অতীত ঘটনাসমূহের 
রূপান্তর মাত্র। (8) ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। 
যদিও কোন কোন স্থলে উহার অস্তিত্ব সংশয়িত হইতে পারে, তথাপি বহুবিধ 
ঘটনাস্বন্ধে এবং বিশেষতঃ প্রমাণসিদ্ধ সম্তাবনাস্থলে উহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেই হইবে । ভাবী চন্তর বা স্ৃরষাগ্রহণকূপ ঘটনার অস্তিত্ব অস্বীকার করি- 
বার উপার নাই। ততদ্বতীত অনেক ঘটনার ভবিষাৎ অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া 
এবং তাহার'উপর নির্ভর করিরাই মন্তুষ্যের বন্থবিধ কার্ধানুষ্ঠান হইয়। থাকে। 
(9 নৈতিক এবং গণিতশাস্ীর সত্য ও দিদ্ধান্ত সকলও একপ্রকার অস্তিত্ব 
সম্পপ্ন বলিয়। পরিগণিত ইয়া থাকে । (১ অন্প সমর সাপেক্ষ হইলে ও ভরব্যাির 


১০৪ নৃতন প্রনালী ও তন্বসমালোচনা। 
মুলা, ধণিকৃদিগের বাজারসন্ত্রম (019৫1), সামাজিক পদমর্যাদা! এবং 
রাজাযতন্তাদির ও সস্তিত্ব লোকসনাজে প্রথিত আছে। এই সকল অস্তিত্ব 
সম্পন্ন পদ্ধার্থতিষ্ন (৭) আমাদ্দিগের নিত্য প্রত্যক্ষীকত ঘটনাসমূহ এবং 
তগ্িষয়ক ধারণা সকল ও আপন আপন পরিমাগান্ুদারে অস্তিত্ব সম্পন্ন তাহা 
সফলেরই বিদিত আছে। 

উপন্থি-লিখিত নানাবিধ অস্তিত্বচক পদার্থ সকলকে হয় অধৈততব্দধ্ে ৰা 
্রচ্মপদার্থ মধ্যে অন্তূক্ত করিয়া একতায় আনন করা) অথবা! উক্ত সমস্ত 
পদার্থকে অলীক, মিথ্যা এবং ভ্রান্তিজনিত মনে করিয়। উড়াইয়! দেওয়া এই ছুই 
উপাদ্ধ আছে। কিন্তু ঘাহাই সম্ভব হউক মত্যনির্ধারণপ্রস্তাবে উহ্াদিগের 
বিষয় পর্যযালোচনা কর যে আবশ্যক তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

মনুষ্য একভাবুদ্ধির বশবর্তী হই পূর্বোক্ত নানাবিধ বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ 
ক্ষরিয়া আবার সেই সকল শ্রেণীকে পরস্পর ভিন্ন অন্তিত্ববিশিষ্ট পদাথ বলিয়া 
বর্ণন করিয়া থাঞ্ষে | কিন্ত যেসকল লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক নিয়ম ব৷ প্রণালী 
অববন্থনে এই সকল শ্রেণীভাগ করা হয় তাহা মন্ুয্যের কল্পিত, তাহাতে সন্দেহ 
মাই! লেই সকল নিয়ম স্বতঃসিন্ধ (086509769 ) বলিক্! প্রচারিত হইলেও 
তাহাদিগকে চরম সত্য বা' সম্পূর্ণ সত্য (4১901861576 ) বলিবার অধিকার 
অন্ছুয্যের নাই। কোন মনীষী স্বকম্পিত নিয়ম অবলম্বন করিয়! কতকগুলিন 
পমার্চকে একতায় আনিবার প্রগ্নাস করিয়া তাহাদিগ্রকে একশ্রেনীবন্ধ করিয়াছেন 
এই মাত্র বলা যাইতে পারে। মনুষ্য নিষ্জ সমাজের কার্যযনির্বাছের জন্য এবং 
ভছুপযোগী বিচার করিবার জন্য সকল এক মানি! লইয়! শ্রেণীভাখ 
কষর্িযাছেদ ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা! সকলেরই বিদিত আছে ষ্বে 
মনযযসমাজ বিশ্বরূপ ঝ| বর্ধাওুয়প সমাজে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অথব! একটি 
শদেশমাত্ত। এই কারণে জীব) জড়পদার্থ, পার্থিব এবং দৈষ প্রভৃতি নীনাবিধ 
শ্রেদীবিভাঙ্ব কেবলমাত্র ম্যাক্সি হওয়াতে কোনক্রমেই পরমা্থ সত) বলিয়া! 
পরিগণিত হইতে পারে নাঁ।:: লৌকিক পরীক্ষ! বা ধারণা ছার! ভিন্ন ভি 


অন্বৈতবাদ সমালোচন।। ১০৫ 


পদার্থসমৃহকে বা বিষয়সকলকে একতাঁয় আনন্ন করা একপ্রকার 
অসম্ভব কার্ধ্য বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। কারথ ভূত, তবিষাৎ 
ও বর্তমান কালের মধ্যে কেবল “কাল” এই নামেই একত! আছে, 
অর্থাৎ নামমাত্র ছাড়া অন্ত কোনরূপ একত। থাকিতে পারে ন!। 
গণিতশান্ত্রের পরিচিত শ্রেণিবিবৃতি (561165 ), অনির্বাচিত সমীকরণের 
(02998607061) 19681০৩ ), মূল, অথবা অন্য কোন জটিল ও 
অজ্ঞেয় গণিতশান্ত্র স্দ্ধীয় সংখ্যার * সহিত কোন লোকবিশেষের মনের, 
পঅন্তিত্বরূপ” এক নাম ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার একতা কল্পনা কগা সম্ভব 
নহে। তদ্রপ কোন লোকের বর্তমান কালীন মনের অবস্থা, কোন স্থান 
বিশেষ, দ্রব্যা্দির মূল্য অথবা কোন রাজ্যের রাজাতগ্ন এই সকল বিষয়ের 
মধ্যেও, “অন্তিত্”নাঁম ভিন্ন অন্ত কোনপ্রকার একতা কল্পন। কর! সন্ভাবিত 
হইতে পারে না। । | 

মনুষ্য কতকগুলিন পদার্থ পরীক্ষা করিয়া কর্পনাবলে তাহা- 
দিগের মধ্যে একত। আছে এইরূপ অনেক সবন্ষে প্রগার করিয়। 
থাকেন। তক্রপ একতা পরমসত্য বা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া পরিগণিত 
না হইলে ও সেই সকল একতাবিভাগ ষে পরমাদ্বৈততত্বের অর্থাৎ 
বিশ্বব্যাপী পরমার্থ একতার সুচনা করে অথবা ইঙ্গিত দ্বারা দেখাইয়। 
দেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ স্বয়ং “কাল্পনিক-একতা” হইলেও 
জ্ঞানের চরমসীমাস্বর্ূপ পরমান্ৈততত্ব বলিয়৷ যে এক অনির্কচনীয় একতা! 
আছে তাহাই আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। 

পূর্বোক্ত প্রণালীতে বে আমর! পরনাদ্বৈতভোবের উপলদ্ধি 
করিতে পারি না, বরং বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাবিধ দ্বৈতভাবে এবং. 
তনিবন্ধন বিরোধ ব। বিরুন্ধক্ল্পনার উপস্থিত হট! পড়ি তাহা অনায়াসেই 


হ করসীগত সংখা (৮5৫55তা গত৮হত) এবং ভোনুচক গ্রপক (0115 
58151 0০-875155) ইত্যাদি । ৃ 





১০৬ নৃতন প্রপালী ও তত্বসমালোচন।। 


বুঝা যাইতে পায়ে। স্ৃতরাং আমাদিখের ধারণা সমুহেরই বিশিষ্ট 
ও সম্যক আলোচনা ব্যতীত পরমার্থতত্ব্জানের আর অন্ত কোন 
উপায় নাই। সেই আলোচনাঘারা বুঝা যার যে ধারণা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রঅস্তিত্ববিশিষ্ট কোন বিষয্বেরই ধারণা কর! মন্ুযোর পক্ষে 
সম্ভব নহে। (১) অতীত ঘটনার ধারণা ব্যতীত বর্তমান ঘটনার ধারণ! 
সম্ভাবিত নহে; এবং বর্থমান ঘটনার ধারণা ছাড়িয়। দিলে অতীত 
বিষন্কেরও ধারণা জন্মিতে পারে না । যে রাজধানীতে, গ্রামে বা 
নগরে আমি বাস করিতেছি তত্তাবংই তাহাদিগের পূর্ববাবস্থার পরিণাম 
মাত্র; অর্থাৎ তাহাদিগের পূর্ববাবস্থা ছাড়িয়া দিলে তাহাদ্দিগের বর্তমান- 
অবস্থার অনুভব হইতে পারে না । এইরূপে দেখা যাইবে ষে প্রত্যেক 
বিষয়ের বর্তমান অবস্থা তাহার অতীত অবস্থার সহিত নিন্নত জড়িত। 
ভবিষ্যৎ অবস্থা! ও বর্তমান অবস্থার পরিণামমাত্র ৷ স্থৃতরাং বর্তমান অবস্থা 
ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ অবস্থার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। আবার 
ভবিষ্যংকে ছাড়িয়া দিলে বর্তমান অবস্থার কোন প্রয়োজন ব| সার্থকতা 
থাকে না। স্থৃতরাং বলিতে হইবে যে সকল বিষক্ষেরই ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমানকালীন তিন অবস্থাই পরম্পর জড়িত ও নিত্য সংবদ্ধ আছে। 
একের উপলব্ধিতে অন্তের উপলব্ধি এবং একের অন্থপলন্ধিতে অন্ঠের 
অন্পলন্ধি নিত্যই সংসক্ত আছে। এই তিন অবস্থাই এক “কাল” 
পর্যায়ের অস্তভূর্ত হইয়! একতা ধারণ করে। তত্তাবংই এক “কাল” 
ধারণার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র ইহা বলিতেই হইবে । "যখন আমরা 
এই তিন অবস্থার প্রবাহভাব ব। অন্ুবৃত্তিভাব (0০070770185 ) 
উপেক্ষা করি, তখনই ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং উহাদিগের প্রত্যেককে 
ম্বতপ্র অস্তিত্বম্পন্ন মনে করি। . এই জন্ত বেদাস্তশান্রে এই 
সুকল স্বতন্ত্র ধারণাঁকে “মিথ্যা” বিষনের ধারণা বলিয়। উল্লিখিত হয়। 
ইহা তদগ্ুসারে এক প্রকার “রজ্জুতে সপবুদ্ধি”। (২) সম্ভাবিত বা 


অদ্বৈতবাদ সমালোচন।। 7... ১০৭ 


প্রমাণপিদ্ধ অস্তিত্বসন্বন্ধেও এই কথা ইহা পুরে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
বর্তমান বা অতীত প্রত্যক্ষবিষয়ের এবং তাহাদিগের - অন্তত নিয়মা- 
ব্লীর পরীক্ষা করিয়াই কোন সম্ভাবিত সত্য অনুমিত হঙয়া থাকে 
এবং তাহা প্রমাঁণসদ্ধ' বলিয়| প্রচারিত হ্য়। কোনরূপ অসীম 
তন্বের অনুমানে ও প্রত্যক্ষবিষয়ের এবং বর্তমান গণনাপ্রণালীর 
বা বিচাপ্বরীতির উপর নির্ভর করিয়্াই তাদৃশ অনুমান হইয়া থাকে। 
চন্দ্র বা কৃর্য্যগ্রহণার্দির অন্ুমানে “অতীত ঘটনার নিয়ম ভবিষ্যতেও 
গ্রচপিত থাকিবে" ইহ। শ্বাকার করিয়াই তাদৃশ অনুমান করা হয়, 
স্থতরাং প্রত্যেক তন্ববিষয়ের সম্তাবিতভাৰ বা প্রমাণসিদ্ধতা 
বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ধারণার উপর নির্ভর করে এবং তাহা- 
দ্বিগের সহিত একস্ত্রে জড়িত। কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এই* 
রূপ ধারণা কফোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। (৩) জীবাস্বাসকলও 
রূপ পরম্পর জড়িত ও এককুত্রে নিবন্ধ আছে। সামাজিক মনুষ্য 
কেহ অপর মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্থ হইতে পারে না। শ্মরণে এবং 
কল্পনাতে আমি আপনাকে বদি অন্ত মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্্ 
বলিয়। মনে করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নিজের অস্তিত্বই 
বিলুপ্ত হইবে। এইন্পে প্রত্যেক জীবই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
জগতের সহিত অভেগ্ভভাবে জড়িত। স্পই দেখ! যায় যে, যে সকল 
বিষয় পূর্বে শ্রেণীভাগ করিয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অস্তিত্বদম্প্ন বলিয়! উল্লিখিত 
হইয়াছে, তত্তাবংই পরস্পর জড়িত এবং একস্ত্রে নিবদ্ধ। এক বিষয়কে 
ছাত়িয্বা। দিলে অপরকেও ছাড়ির! দিতে হয়। প্রত্যেক জাগতীয় বিষয়ের 
পহিত সমুদয় ব্রহ্ধাণড জড়িত এবং পরস্পর সংবদ্ধ। অগুমাত্র জাগতীয় 
পদার্থকে মিথ্য! বলিয়। পরিত্যাগ করিলে এই পরমাদ্বৈতভাব ব| ব্রঙ্গম্বূপই 
লুপ্ত হুইয়।৷ পড়ে । কেবলমাত্র প্রত্যেক ব্ষিয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণাই. 
প্মিথ্যা" এবং ইহাই অবিচ্যা বা অজ্ঞান বলিয়। প্রচারিত হইয়া! থাকে । 


১০৮ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা। 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে “বুঝা গেল যে যাবতীয় বিশ্ব- 
ব্রন্মাণ্ডের পদার্থসকল পরম্পর জড়িত এবং নিত্য সংবন্ধ; এক 
পল্লার্থকে ছাড়িয়া অপর পদার্থের ধারণ। .সম্ভব নহে) কিন্তু এই সকল 
প্রাতিভাসিক ভিন্ন ভিন্ন পদ্দার্থকে কিরূপে এক "এবং অদ্বিতীয় ভাবে 
ধারণা করিতে পারা! যাইবে” এইবপ প্রশ্থের মীমাংসা করিতে 
হইলে অনুধাবন করিনা দেখিতে হইবে যে মনুষ্য একটী 'সঙ্গীত- 
রসকে নানা রাগে বিভক্ত হইলেও “এক” বলিয়া অনুভব করে। 
একটি - নদীপ্রবাহকে নানা অবস্থায় পরিদৃশ্তমান হইলেও “এক” 
বলিষ্কা প্রতাক্ষ করে; একটি পদকে নানা অক্ষরে নিবন্ধ হইলেও 
“এক” পদ বলিয়া থাকে ; এক বর্তমান কালকে (৯) অতীত ও 
ভবিষ্যৎ ক্ষণের সহিত জড়িত থাকিলেও “এক” বর্তমান ক্ষণই বলা 
যায় এবং এক স্থান বা দেশকে বনু স্থানে বা দেশে বিভক্ত দেখিয়াও 
পএক” স্থান বা দেশ বলা হইগ্লা থাকে। এই সকল একতাভাবের 
ধারখাস্থলে তাহাদিগের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুভব থাকে 
না।  অস্পষ্টভাবে অনুভূত হইলেও তত্তদ্ভাৰ “একতা” ভাবের 
অস্তভূক্তি বলিয়াই অনুভব করা হয়। দেশের বা কালের একতাবুদ্ধি 
কেবলমাত্র মন্গুধ্যের কলনাপস্তত এবং যথেচ্ছগ্াবে প্রকাশিত হয়। 
কেহ প্ৰর্তমানকাল" অর্থে এক অল্পক্ষণ, একদিন, একমাস, বৎসর ৰা 
ফ্গ এইরূপ মনে করেন। তদ্রপ এএরইস্থান” (একস্থান ) আর্ে মন্থুযয 
যেস্থানে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট বা শগ়্ান আছেন, অথবা যে নগরে বা দেশে 
বাস করিতেছেন তাহাই অভিপ্রেত হয়। অঞ্লবুদ্ধি মন্থু্যের নিকট 
যাহা বর্তমান দেশ বা কাল, বিশিষ্টবৃদ্ধি লোক্ষের নিকট তাহা! হয়ত 

*. শর্থমান কল কণন অতীত ও ভবিষাংরহিত একক্ষণ হইতে পারে না 


কারণ অঙ্কশান্ত্রের "বিন্দুর স্যার তাহার অস্তিত্ব নাঈ এবং পে ক্ষণে কোন ঘটনা 
খটিতে পারেন). র 


অদ্বৈতবাদ সমালোচন। । ১০৯ 


বহবিস্তত রেশ এবং বহু বংপরব্যাপী কাল হইতে পারে । এরূপে অনস্ত 
ত্রদ্ষপনার্থের পক্ষে ষে অনস্তকালও বর্তগানকালভাবে প্রকটিত হইতে 
পারে, নে বিপরে সন্দেহ হইতে পারে না) সুতরাং ন্গপদার্বে সমুদয় 
বরঙ্মাও্ডকে “এক” বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ বর্তমানজ্ঞানের বিষয় হইবে 
তদ্দিষয়ে আপত্তি হতে গারে না মন্গব্য অনন্ত বঙ্গাণডের প্রত্যেক পদার্থ 
পরস্পর জড়ত এ নিত্য স্গ বুজিতে পারি! যে এক অন্বৈত ব্রঙ্গ তাত্তের 
অঙ্গুভব করিপে (আভাস পাইবে) তা» অসন্তণ হইতে পারে না। কেবল 
বিবন সকণ শ্বতগ আন্তধনম্পন্গ মনে করিলেই তাহ। “মিখ্য।” ধারণ। হইয়া 
পড়িখে এবং পেই অর্থ জগৎ শামথা।” এ এগ “স্তয” এইবপ প্রচারিত 
হইয়া থাকে । 

এই পরনাদ্বেততত্ব কিরূপে প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ঘটনাস্থলে 
একত্বপর্ন্ধে সনবন্ধ, কিজপে অনির্বচনীর বিষয়সকল 'সমাদিগের পরিচ্ছন্ন 
ধারণার বিষয়সকলের পুর্ণতাসাধন করে, এবং কিন্ধূপে ব্রঙ্গপদাধের 
চরন এ্রত্বব্য মপাপিত হর, তাহ। অগ্লজ্ঞ মনুষ্যের বুদ্ধিতে প্রতিভাদিত হইতে 
পারে না। মনুষ্য কেবল ইহাঁই দেখিতে পান্ধ যে তাহার ধারণার 
বিবননমুহ নানাঞ্জপে তাহার আন্তরিক অভিপ্রায়ের সাফল্য প্রকাশ 
করে) থে সঞ্ল বিষয় প্রথমতঃ ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তত্তদবিষয় 
সণৃহ পরস্পর জড়িত ও নিত্যনন্বদ্ধ 7 বাহ! আপাতত: আগন্তক (4১০০৫ 
967৮1) বঝ| প্রাসঙ্গিক (177519015051) বলিষ়। প্রতারমান হয় তাহা 
্থন্নদর্ণনে অন্বততন্বে নিগুউভাবে অন্তহ্ক্কি বগির| প্রধাণিত হয়; 
এবং আস্তত্বের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলপ্রকান্ন ভাবই এক চরম 
অবৈহতবে পর্যাবপিত হন্ন। প্রতোক জীবাস্্। তাহার নৈতিক (160721) 
দাগ্সিহ অহ্ঙবের এ অঃ বিবিধ জীণাযখার উপর নিভর করে, তাহার 
নিন্দের অভিবাক্তির (7৮91৫6197) জন্ত সমগ্র প্রকৃতির অপেক্ষা করে ; 
এবং ব্রকাণ্ডের সহিত তাহা সম্পর্কজ্ঞানের আন্ত তাহার নিঞ্ের 


১১০ নুতন প্রপালী ও তত্বসমালোচিন।। 


পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী ধারণাসমূহ্থের উপর নির্ভর করে। এইরূপে দেখা 
যায় যে পরমাদ্বৈততত্বে উপনীত হইবার পক্ষে আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে 
যে সকল বিষয়ের মধ্যে প্রাদেশিক ব! আংশিক একতা অনুভূত হয়, সেই 
সকল একতার আভাসই আমাদিগের সাঁহাব্য করে। কারণ সেই সকল 
কল্পিত একতার .সাহায্যেই আমরা! পরমাদ্ৈততত্বের একতার আভাস 
পাইতে সমর্থ হইয়! থাকি । 

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,“বহু” কিরূপে “এক” হইবে ? 
এই প্রশ্নের উত্তর এই যে “নিজের অন্তরের পরীক্ষা করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে মনুষ্য এক সময়ে কত বিভিন্ন বিষয়সকল এক ধারণায় 
আয়ন্ত করে, এবং নিতাস্ত আংশিক ধারণাস্থলেও তাহার অন্তর্গত এ্রক 
অভিপ্রান্ক কিরূপে উত্তরোত্তর ঘটিত কয়েকটা ঘটন। একাধারে লইয়া 
কার্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । সুতরাং “বসকে” “একস্ভাবে ধারণ! 
করা বিচিত্র ব্যাপার নহে। যণ্দি কেহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে ভিন্ন 
ভিন্ন ধারণাসমূহ কিরূপে এক অভিন্ন ধারণার অন্ততুক্ত হইতে পারে, 
তাহার উত্তরে বলা যাইবে যে বিভিন্ন এবং বনুবিধ বিরুদ্ধ ধারণাসমূহের 
চিন্তাস্থলে যে ধারণা সকলকে লইয়। উপস্থিত হয় তাহাই এই প্রশ্নের 
মীমাংসা! করিতে পাঁরে। অর্থাৎ বিবিধ ধারণা এক ধারণার অস্তভুক্ত 
না হইলে “তাহারা কিরূপে একত্বে পরিণত হইতে পারে” এ প্রশ্নই 
উঠিতে পারে না। কারণ রূপ একত্বে আনিয়াই উক্ত প্রশ্ন হুইয়াছে। 
ধদি কেহ প্রিজ্ঞাসা করেন যে “বর্তমান বিষন্ন এবং ভবিষ্যৎ বিষয় কিন্ধপে 
এক বর্তমান জ্ঞানের বা সংবিদের একতায় আন! যাইতে পারে" তাহা! 
হইলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই হইবে যে প্ঘখন কোন সামান্তোক্তি' এরূপ- 
ভাবে প্রচার করা হয় যে তাহা! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে অর্থাৎ 
নিত্যই সত্য, তখন সেই ধারণাতে সকল সময়কেই একতায় আনয়ন 
করা হইয়া থাকে”। কারণ ভূত, তবিধ্যৎ ও বর্তমান অর্থাৎ সকল সময়ের 


অদ্বৈতবাদ সমালোচন!। ১১১ 


সমষ্টি্ূপ ধারণাবাতীত নিতাতাঁর কথ। বলা সম্ভবপর হয় নাঁ। এইরূপে 
জানিতে হইবে যে পরমাদ্বৈততত্বে বা ত্রঙ্মতন্বে সকল বিষয়ই অন্ত্লীন হয়, 
অথবা! অন্তূক্তি হইয়া, অথণ্ড সম্পূর্ণ ও নিত্য বধিয়া অনুমিত ও অনুভূত 
হইয়া থাকে । জগতের নানবিধ জীববূপ উপায়দবার! ব্রন্দের ব্রদ্মাও 
রচনার কৌশল সম্পূর্ণ হইতেছে এবং ভাঙার অনুপম ও অনির্বচনীয় 
জ্ঞান ব! ধারণা, নানাবিধ অন্ত ধারণার মধ্য দিন। এবং জীবসমূহের চিন্তা 
ও জীবনের ভিতর দিয় স্বকীয় অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিতেছে । প্রত্যেক 
পরিচ্ছিন্ন বিষয়কে সম্পূর্নভাবে ধারণায় আনিতে যাইলেই তাহা! ত্রহ্মভাবে 
পরিণত হইয়! সম্পূর্ণতা লাভ করে। অণু হইতেও অধুতর পদার্থ বরদ্ধাও্ 
রচনার অভি প্রায়ের সহিত সংবদ্ধ। মন্ধা আপনাকে যাহা মনে করে 
তাহা সত্য হইস্কাও ব্রদ্মভাবে সংবদ্ধ আছে বলিয়। তাহার গৌরবের এবং 
শ্রেষ্ঠতার মীম! নাই । 

সার কথা এই যে মন্থুষা নিতাই ব্রহ্ষভাবে অবস্থিত, চপিত এবং 
জীবিত আছে (*)1 “বছু' কিরূপে “একত্বে” পরিণত হইতে পাঁরে 
অর্থাৎ "এক" কিনূপে “বন্থ” ভাবে প্রকটিত হইতে পারে *তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র 
আলোচনা করা যাইবে । 
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রক্ষতত্তের একভাব,বহভাব ও অনন্তভাব। 


পনার্থবিশেষের একব্যক্কিনিষ্ঠ ভাকেই “একভাব”” বনুব্যক্তিনিষ্ঠতাকে 
“ব্হুভাব” এবং অদামতাকে “অনন্তভাব” বলা যায়। পূর্বে ইহা প্রদশিত 
হইয়াছে বে “নশ্পূর্ণজ্ঞান একব্যক্তিনিষ্ঠ ও নির্দিষ্ট পদার্থ লইয়াই উৎপন্ন 
হইয়। থাকে ।” অতি প্রাচীনকাল হইতে একরস (1301702615099 ) 
আবম্ববূপ কোন মৌণিক (710071151) তত্ব হইতে বহুবিধ তত্ব 
(8৩৪115551 এবং নান। বৈচিত্র্যসম্পন্ন বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ-সবন্ধীর 
অস্তিত্বস্চক পদার্থপমূহ কিরূপে উদ্ভৃত হইতে পারে তৎসন্বন্ধে নানাবিধ তর্ক 
ও যুক্কে প্রবণিত হই আপিতেছে। আকা শঙ্থ জ্োতিমর্ডলসমূহ, রাসায়- 
নিক পনার্থ ও বাতু-্রব্যাি, পৃথিবাস্থ ননী, পর্বত, বৃক্ষলতার্দি ও জীবসমূহ, 
জীরাত্মার অহঙ্কার, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাি, লোকপমাজজ-প্রচলিত নানাবিধ 
তন্ধ ( পদমর্ধযাদা, দ্রব্ের মূল, বণিকৃিগের বাঞ্জারসন্ত্রম এবং রাজ্যতন্ত্রাদি ) 
প্রভৃতি পরম্পর অনংবন্ধ ও বিরুদ্ধন্বভাব অস্তিত্বম্পন্ন পদার্থসকল কিরূপে 
একরদ অদ্বৈততব্ব হইতে উদ্ভূত এবং তাহাতেই অবস্থিত হইতে পারে ইহ 
এক মহাননলা। বলি্। প্রতীরমান হয় এবং তাদ্বধরে বনুবিব মতরান ও 
: প্রচারিত হইগলাছে। দেই সকগ মতবাদের বিশিষ্ট আলোচনা না করিয়া 
স্থপতঃ ইহ। বলা যাইতে পারে যে জগতে এক পদার্থ যে বহুতাবে এবং ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতে পাবে তাহার অনেক দৃ্াস্ত আছে ।.এক ৃর্ধ্য 
ঝ| চক্র বিক্ষোভিতজ্গলে প্রতিফলিত হইয়া নানারূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকে । 
সমুদ্রের জল আবর্ভ, বুদ, তরঙ্গ ও জলকণারপে প্রত্যক্ষগোচর হয়। 
এফ 'াকাশ উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, পটাকাঁশ ও গৃহাকশ প্রস্থৃতি নানা 


ব্রহ্মতত্বের একভাবধ, বহুভাব ও অনস্তভাব। ১১৩ 


ভাঁবে বুদ্ধিগম্য হইয়া থাকে । এক চিন্তাবৃত্তি বিষয়ভেদে নানাভাবে 
প্রকটিত হয়। এইকরপ বিবিধ দৃষ্টান্তে দেখ| যায় যে, এক পদার্থ বহু 
আকারে পরিদৃশ্তমান হয় এবং সেই সকল বিভিন্ন প্রতীয়মান দৃশ্যমৃত্তি বা 
সম্ভাসকল সম্পূর্ণ অনংবদ্ধ' ও বিরুদ্ধম্বভাব বলিগস! প্রতিপন্ন হয় । সতরাং 
একতব যে বহুভাবে পরিবাণ্ত, হইতে পারে তা। বুঝিনার জন্য বিশেষ 
প্রাস পাইতে হর না । অতএব ব্যক্িবিশেবরূপ এক অদ্বৈততষ্ধ বা 
র্ন্বক্ূপ যে বন্ভাবে প্রতীরমানি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে তাহা 
সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে । 

এস্থলে “ব্যক্তি (10151082]) বলিলে কি বুঝা যাইবে এবং 
তাহার স্বরূপ বা লক্ষণ। কি হইতে পারে, তাহা অবগত হইলেই জান। : 
যাইখে যে এক ব্যক্তিন্ন বহুভাব কিন্ধপে সম্পন্ন হইতে পারে বা! সম্ভব 
হয়। দ্ব্যক্তির” লক্ষণ। বা স্বরূপ নির্দেশ করিতে হঙ্কলে তিনটি ভাবের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (১ মতঃ) ব্যক্তিমাত্রহ একটি বিশিষ্ট ব! 
বিলক্ষণ ভাব বা অভিপ্রার প্রকাশ করে। সেই অভিপ্রেতভাবের 
সহিত ব্যক্তির সম্পূর্ণ এ্ুক্য থাক! আবশ্যক । উক্ত অভিপ্রায় মধ্যে 
কোনরূপ দ্বৈতভাব থাকিবে ন! অর্থাৎ সেই ভাব বাঁ অভিপ্রায় জানিলেই 
তনভিব্যক্ত ব্যক্তি কিবূপ হুইবে বাঁ হইতে পারে তাহা পরিস্ফুটভাবে 
অবিকল উপলব্ধ হওয়। যাইবে । যেমন “অশ্ব” এই কথা বলিলেই ধস" 
শবের অর্থ অনব! তদভিব্যন্ক অভিপ্রার কি তাহা সম্পূর্ণ জান! যাইবে 
(২রতঃ) “ব্যক্তি” প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হইলে তশিষ্ঠ অর্থ জ্ঞানগম্য 
হইবে অর্থাৎ তাহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সাঞ্ষাৎ প্রতিভাসিত হইবে। যে 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব ও থাকিতে পান্পে না। 
যেমন আকাপভন্্রনের অথবা কোন অলীক ব| কল্পিত পদার্থের ব্যক্তিত্ব 
থাকা সম্ভবপর নহে । (৩ঘ্তঃ ) "ব্যক্তিগনিষ্টভাবের অর্থ এন্পে ব্যক্ত 
হইবে যে সেইভাব্বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ পদার্থের দ্বিতীগ আঁর জগতে নাই। . 


১১৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


অর্থাৎ তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে এরূপ অন্ত ব্যক্তি ব্রহ্মাগুমধ্যে 
আর থাকিতে পারে না। এই তিন লক্ষণার স্বরূপই “ব্যক্তি” কাঁহাকে 
বলে তাহা বুঝাইয়া দেয়। 

কোনরূপে নির্দিষ্টসীমাবদ্ধ হইলে, অথবাঁ কোন স্থান বা দেশ 
বিশেষে অবস্থিত হইলে, কিন্বা কোন নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হইলেই 
যে কোন বিষয়কে বা ঘটনাকে ব্যক্তি” শব্দের দ্বার! চিত করা 
যাইতে পারে এরূপ বলা যায় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ 
হইলে অথবা কোন কালবিশেষে সম্পন্ন হইলেই কোন বন্ধ বা 
ঘটনাকে “ব্যক্তি” বল! যাইতে পারে ন| (১)। তাদৃশ বস্ত বা ঘটনাকে 
লোকে যে “ব্যক্তি বলিয়া মনে করে তাহার কারণ অন্ত আছে (২)। 
তাহার সীমাবদ্ধত। অথবা তাহার ঘটনাসময়ের নিন্দি্টতা তাহার 
ব্যক্তিত্বের কারণ নহে। পূর্বোক্ত “ব্যক্তি” লক্ষণীয় উল্লিখিত তিন 
ভাঁব যদি সেই বস্তু বা ঘটনাঁতে বর্তমান থাকে তাহ। হইলেই তাহা 
“্যক্তি” শবে দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে পারে এবং সেই জন্যই তাহাকে 
“ব্যক্তি” বলিয়৷ গণ্য করা হইয়া থাকে । কেহ যদি বস্তুর বা ঘটনার 
সীমাবদ্ধতাঁই তাঁহার ব্যক্তিভাবের কারণ এরূপ বলেন তাহা হইলে 
মনুষা কোন ক্রমেই বা কখনই পব্যন্তি” বলিয়া কোন বস্ত বা ঘটন! 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। কারণ সকল সময়ে সীমার নির্দিষ্টতা থাকে 
না এবং কোন কোন স্থলে সীমা! না জানিয়! ও “ব্যক্তির জ্ঞান হইয়া 
থাকে। ব্যক্তির লক্ষণা হইতে বুঝিতে হইবে যে কোন পদার্থ 


0১) এক হস্ত পরিষিত স্থানকে সীমীবন্ধ হইলেও ব্যক্তি বলা না, অথব! 
একটি পত্রপতনরূপ ঘটনাকে ব্যক্তি বল! যায় ন। 

€২) অরত্যেক বস্তু ব| ঘটন। সীমাবদ্ধ হইয়। প্রকাশিত হইলে তাহাছ।র। একটি 
লক্ষণ আত প্রায় প্রকাশিত হয বলিয়া লোকে তাহাকে “বাকি” বলিয়া কখনও 
কখন খৌপতাবে নির্দেশ করে। বস্তুতঃ তাহারা ব্যকতিশব্ববাচা নহ্ছে।, 


শ্রহ্মতত্ধের একভাব, বনভাব ও অনস্ততাব। ১১৫ 


“ব্যক্তি” রূপে নির্দিষ্ট হইলে তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থব্যঞক হুইবে, স্বার্থ 
প্রকাশ করিয়া জ্ঞনিগম্য হইবে এবং অদ্বিতীয় হইবে অর্থাৎ 


অপর কোন ব্যক্তি তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। 
“ব্যক্তির” স্বরূপলক্ষণা * উক্তরূপ হইলে, তাহাতে “সীমার” কথ৷ 


একেবারেই উল্লিখিত হয় না। সুন্তরাং সীমাবদ্ধতা “বাক্তি” ভাবের 
অবশ্প্রযোক্তব্য বিশেষণ বা নির্ণায়ক লক্ষণ হইতে পারে না। 
এক্ষণে বুঝা যাইবে যে অদ্বৈততন্ব বা ব্র্গতত্ব ও “ব্যক্রি” লক্ষণার 
অন্তর্গত হইতে পারে । কারণ “ব্যক্তির” লক্ষণায় যে তিনটী ভাৰ 
ব্যক্তিতে বর্তমান থাকা আবশ্যক বলিয়৷ কথিত হইয়াছে সেই তিনটা 
ভাবই ব্রক্ষতত্বে বর্তমান আছে। (১) অদ্বৈততত্ব বলিলে যে অর্থ 
প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যাবতীয় তত্বের আধারশ্বরপ এক খমদ্বিতীয় 
সত্ত। বলিয়া ঘে ভাঁব উদ্দিত হয় তাহা উক্ত ব্রদ্ধতন্বে সম্পূর্ণ ও 
পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত আছে। (২) উক্ত ব্রক্ষতত্বের ধারণা ও মনুষ্ের 
মনে তদনুরূপ হইয়া! থাকে। (৩) ব্রহ্ষতত্বের দ্বিতীয় আর নাই বা 
থাকিতে পারে না অর্থাৎ অন্ত কোন পদার্থ তাহার স্কানীয় হইতে 
পারে না। অতএব বুঝা যাইবে যে ব্রহ্মতত্বকে বা ব্রক্গকে “বাক্তি” 
রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

* এস্কলে একটী অতি জটিল বিষরের মীমাংসা! আব্শ্যক হইয়াছে । 
সকলেরই বিপ্লিত আছে যে অবৈততত্ব বা! ব্রহ্মতত্ব অনস্তভাবে এবং অনস্ত- 
রূপে প্রকটিত আছে। যাহা “অনন্ত” তাহা কিরূপে “ব্ক্তি” 
বিশেষ হইবে? যাহা অনস্তভাবে স্বয়ং বহুব্যক্তি হইয়! ব্যক্ত হইতেছে 
তাহাকে কিরূপে “একব্যক্কি* বলা সঙ্গত হইতে পারে? এই প্রশ্নের 
মীমাংসা করিতে হইলে অতি সাবধানে বিচারমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। 
এই বিষের আলোচনার পূর্বে কয়েকটা কথা এস্থলে বলিয়া রাখ। 
উচিত। কোন বাক্কিবিশেষরূণে নির্দিষ্ট পদার্থ যদি ব্ব্যক্তিরপে 


১১৬ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


প্রতিভাপিত হয়, তাহা হুইলে তদস্তর্গত সেই লকল প্রতিভাসিত ব্যক্তি 
পরম্পর ভিন্ন বলিয়া! প্রতীয়মান হুইলেও নানাভাবে পরম্পর সন্বদ্ধ, 
জড়িত ও সাপেক্ষ হইয্াই প্রতীয়মান হ্য়। সেই সফল প্রতিভাসিত 
ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তিই স্বাধীন, অসম্বদ্ধ ব। নিরপেক্ষ বলিয়া প্রতি- 
পন্ন হয় না । জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার সহিত অন্ত 
পদার্থের কোন না কোন সম্পর্ক নাই। এক পদার্থের হানি হইলে 
সমগ্রা জগতেরই হানি হয় এবং এক পদাথের পরিবর্তনে জাগতীর অন্ত 
পদার্থের ও পরিবর্তন অবশ্তই ঘটিরা থাকে। তথাপি তাহাদিগের 
প্রতোককে ব্যক্তি শব্দের দ্বার। উল্লেখ করিবার কারণ এই যে তাহার! 
প্রত্যেকেই এক বিলক্ষণভাব বা অর্থ প্রকাশ করিরা জ্ঞানগন্য 
হয় এবং তাহাদ্িগের মধ্যে প্রত্যেকের স্থানীর হয় এমন দ্বিতীয় 
পদার্থ নাই । কিন্তু ব্ক্তিশব্দবাচা হইলেও তর্তৎ প্রতিভাসিত 
বান্তি কখনই পরম্পর নিরপেক্ষ বা! স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান থাকে না। 
ব্রন্মতত্বকে আশ্রন্ন করিয়াই তাহাদ্িগের সত্তা রক্ষিত ও সম্ভব হর। 
অর্থাৎ ব্রহ্মসত্ত। হইতেই তাহাদিগের সত্তা হইয়াছে । সেই এক ব্রহ্গ- 
তত্বই অনন্তভাব প্রকটিত হইতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে। 

অদ্বৈত ব্রন্ষতত্ব অনস্তভাবাপনন হইয়াও যে *ব্যক্তি* ভাবে অর্থাৎ 
এক অখণ্ড এবং সম্পূর্ণ সত্তারপে জ্ঞানগম্য হয় ইহা প্রতিপন্ন 
করিতে হুইলে কয়েকটা আপত্তির এস্থলে মীমাংসা করিতে হইবে। 
শ্রীন্দেশীন্ন দার্শনিক এরিষ্টটল প্রচার করিরা গিয়াছেন যে, “যাহ 
অনস্ত, তাহার অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ যাহার সীমা! নাই ব| শেষ নাই 
তাহাকে কোন পৰার্থবিশেষ বল! যাইতে পারে না। কারণ সম্পূর্ণ 
থচ অনন্ত এই ছুইটী ভাব পরস্পর নিরদ্ধ। একটি আনস্তভাবে 
দীর্ঘ দও্ কল্পনা করিষ্জা তাহার এক অগ্র হস্তে রহিল এবং অপর 
অগ্র অনস্তভাবে শিশ্ৃত রহিল, এইরূপ বদি কল্পনা করা বায় তাহা 


ব্রহ্মতত্বের একভাব,বন্ছভাব ও অনন্তভাব। ১১৭ 


হইলে সেই দণ্ড যদিহস্তের দিকে এক গজ আকর্ষণ করা যায় 
তাহা হইলে তাহার অনস্তভাবে বিস্তৃত অগ্রভাগ ও একগঙ্জ আকর্ষণ 
কারীর দিকে আকৃষ্ট হইবে। ন্ৃতরাং আকর্ষণের পূর্বে সেই দণ্ডের 
বে অনস্তভাব ছিল তাহা" কমিয়া যাইবে এবং তাহার অনস্ততা আর 
রক্ষিত হইবে না। আকাশ বা দেশ ও অনস্তভাবে বিভক্ত হইতে 
পারে । কহ আকাশপরিযাণ, কত প্রকার আকার, কতরূপ রেখা 
এবং কতপ্রকার পরিমাণ সম্ভব হইতে পারে তাহার সীমা নাই। 
এইরূপে দেখা যাক» যে জগতের এক অংশ যখন অনস্তভাবে বিভক্ত 
হইতে পারে, তখন সনুদন়্ জগতের বিভাগের সীমা কোথায় থাকিবে ? 
সুতরাং যখন অনস্তভাবেরও সীমা নাই এবং সেই সকল অনস্ত- 
ভাব যখন নিদ্দি্ট হইতে পারে না, তখন তাহা! জ্ঞানগমা হইয়া 
অন্তিত্ববিশিষ্টও হইতে পারে না| কল্পনার মনুষ্য বে কত প্রকার অনস্ত- 
ভাব চিন্তা করিতে পারে তাহার ইয়তা হইতেই পারে ন!। সুতরাং 
অনন্ত বলিরা কোন বিষয় যখন নির্দিট অথবা ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে 
পারে না, তখন তাহার অস্তিত্ব ও থাকিতে পারে না।” ইত্যাদি নান! 
যুক্তি দ্বার! অনস্তভাব এবং 'নির্দিষ্টভাব, অথবা! ব্যক্তিভাব মে পরম্পর 
বিরুদ্ধ কথা তাহাই প্রতিপর করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

গণিতশান্ত্রে অনন্তসংখ্যার কথা আছে এবং ভাঙার অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । কিন্তু সে অনন্তভাব অর্থে যথেচ্ছ অধিক 
অথবা যথেচ্ছ অল্প ইহাই বুঝা! যায় । ততদ্যহীত তত্ববিদ্থান্স উল্লিখিত অনস্ত- 
ভাবের সচিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই । কেবল গণনার সুবিধায় জন্য 
“অনন্ত” এই শব্দটা উক্ত শাস্ে ব্যবস্থত তইয়! থাকে । 

যাহা হউক বিশেষ অবধানের সহিত বিবেচনা করিলে বুঝা যাইতে 
পারে যে “অনন্ভতাব" এই কথাটী দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
(৯ম) কেবল কর্পনাসস্তৃত অনন্তভাব $ অর্থাৎ যাহার অনস্ততা 


১১৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 


কেবলমাত্র সম্ভাবনায় কল্পিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার নির্দিষ্টতা 
নাই এবং ধারণার বহিভূতি বলিয়া তাহার অস্তিত্বও নাই। (২য়) 
যে অনস্তভাব শ্বতঃপ্রকাশ, অর্থাৎ যাহাকে স্বতাবতঃই অনস্তভাবে 
পরিব্যক্ত হইয়া নির্দিষ্ট এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে পারে বলিয়৷ আস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট বল! যায়। কল্পনায় কোন বিষয় “অনস্ত” বলিয়া ধারণ! 
হইতে পারে বটে কিন্তু তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে 
না। ইহাই প্রথম শ্রেণীর “অনস্তভাব" এবং ইহারই বিকদ্ধে এরিই্টল 
প্রস্থৃতি দার্শনিকগণ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া ইহার অস্তিত্ব অক্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু “বী্ান্কুরস্তায়ে”, “বস্তু ও তদ্বর্থের সম্বন্ধে৪ এবং 
সেই সব্ঘন্ধের স্বন্ধে, “আমি জার্নি এবং আমি জানিতেছি যে 
আমি জানি” এইভাবে, গণিত শাস্তীক্» অনন্তসংখ্যাবলির মধ্যে “র” 
কারোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যাবলিতে “র” সংখ্যায় (76. 667০), দেশ 
বিশেষের মানচিজ্জ রচনার অনন্ত প্রণালীতে যে অনস্তভাব বর্তমান 
আছে তাহা মনুষ্যরে কল্পিত নহে; কিন্তু তৎসমস্ত অনস্তভাবই 
স্বতঃপ্রকাশ অর্থাৎ বস্তর স্বভাব হইতেই সেই অনস্তভাবের উপলব্ধি 
হইয়া থাকে । এই সকল “অনস্তভাবের” সীমা ব| শেষ অবস্থা অথব! 
শেষ সংখ্যা না থাকাই উক্তবিধ তত্বের স্বভাব এবং উক্ত তত্ব 
“অনস্তভাবেই” মনে উদ্দিত হইয়া 'থাকে। জগতে এইরূপ স্বাভাবিক 
“অনস্তভাব” অর্থাৎ শ্বতঃগপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ ( 3511159507005৩ 
১১9৬ ) সর্বত্রই বি্ুনান আছে । 

অদ্বৈততত্ব ব1 ব্রন্মতত্ব ও তন্রপ এক স্বতঃগ্রক।শ অনস্তপ্রবাহ । 
উক্ত শ্বতঃগ্রকাশ অনন্ত প্রবাহের এক অংশ জানিলেই . উহার সম্পূর্ণ 
ভাব বুঝিতে পার! যায়। গণিতশাস্ত্রোক্ত অনস্ত সংখ্যাবলির (ণ্র”) 
কারোক্চ (7২6, £:) সংখ্যা জানিলেই সেই সংখ্যাবলির নিরমান্গ- 
সারে (প্র+ছ ) সংখ্যা (গত শু যেরূপ জানা যায় এবং 


ব্র্মতত্তবের একভাব, বনহছভাঁব ও অনস্কভাব। ১১৯ 


ক্রমশঃ সেই সংখ্যাবলির স্বরূপ ও তন্িষ্ঠ নিয়ম যেমন বুঝিতে পারা 
যায় তজ্রপ 'নেতি নেতি' যুক্তি দ্বারা নিষেধোক্তিবলে (ব্যতিরেক 
ভাবে ) এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরূপ পরীক্ষাদ্ধারা ভাবশচক উক্তি 
অবলম্বনে ( অন্বয়মুখে ) অদ্বৈততত্বেরও স্বভাব এবং স্বরূপ বুৰিতে পার৷ 
ষায়। স্থৃতরাং অদ্বৈততত্ব অনস্তভাবাপন্ন 'হইলেও অনির্দিষ্ট রহিল ন|। 
পুর্ব্বে বলা-হইয়াছে যে, অদ্বৈততত্বের অথ ব্রহ্মতত্বের ব্যক্তিভাবে উপলব্ধি 
হইতে পারে। 

অনন্তপ্রবাহ বিশিষ্ট বিষয়ের যে অস্তিত্ব আছে তাহার প্রমাণ 
অনায়াসেই পাওয়া যায়। আমার চিস্তাপ্রবাহের অস্তিত্ব অবস্থাই 
স্বীকার করিতে হইবে। মনে করা যাউক, “একটি বিষয়ের চিস্তা 
হইল। সেই বিষয়বিশেষের চিন্তাও আবার চিন্তার বিষয় হইতে 
পারে । এইরূপে বৃঝ! যাইতে পারে যে, চিস্তাপ্রবাহ অনস্তভাবে 
বিস্তৃত ভইভে পারে। তথাপি “ঠিস্তাপ্রবাহ" বলিয়া! একটী তত্ব 
যে আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । সেই *চিস্তা- 
প্রবাহ” অনন্ত হইয়াও নির্দিষ্ হয় এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়া তত্ববিশেষ 
বলিয়া পরিগণিত হয় ইহ সকলের বিদিত আছে। ইহা ছাড়া এই 
চিন্তাপ্রবাহের অনস্তভাব সত্বেও প্রতে।ক চিন্তারূ্প ব্যঞ্তি অনস্ত 
চিন্তাপ্রবাহরূপ ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ এক 
চিন্তার স্বরূপ যে ভাবাপনন, অনস্ত চিস্তাপ্রবাহের স্বরূপও সেই 
ভাবাপন্ন তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই । অর্থাৎ চিস্তা যাহা, তাহা চিস্তাই 
নিত্য থাকিবে। তঙ্রপ ব্রহ্মতত্থে ও দেখা যায় যে এক জাগতিকতত্বও 
পুর্ণ, অনস্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ষতত্বের প্রতিনিধিস্ব্ূপ গণা হইতে পারে। 
এই ক্ষারণেই “সোহম্*, “হং ব্রন্ধান্মিৎ ইত্যার্দি কথা প্রযুক্ 
হইয়া থাকে । এইরূপ অনস্তভাবের বিশ্ম্নকর লক্ষণ এই, যে বস্তর 
এক অংশও পুর্ণভাগের তুল্য বলিয়া পরিগণিত . হইয়া থাকে। 


১২০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


€ 215 05 50051 0০0 0১৩ 7701৬ )1 কোন সীম বস্তর বা সংখ্যার 
পক্ষে এ কথ! অসম্ভব বাঁ অসত্য হইলেও এবং কক্সিত ও সম্ভাবিত 
মাত্র “অনস্তভাবে” ইহা প্রযোক্তব্য না হইলেও এইরূপ ত্বতঃ প্রকাশ 
অনস্তভাবে ইহা! ( অর্থাৎ এই নিয়ম) সঙ্গত -হইয়া থাকে। এক্ষণে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত ব্রক্ষতৰ নির্দি্প্বরূপ, অনন্ত এবং পূর্ণ 
ইহার *ব্যক্তিত্ব" অর্থাৎ ব্রদ্ধত্ব ব! ঈশ্বরত্ব পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
এই ব্রহ্গব্যক্তি সমগ্র বাক্কির সমষ্টিম্বূপ পবাক্তিবিশেষ” । এই জন্য 
শান্ত্রে “সহস্র শীর্ষ! পুরুষ, ইত্যাদি কথিত হইয়াছে । 

কোন কোন বৈদাস্তিক অনেক কথার অর্থবিপর্ধ্যয় করিয়া লোকের 
বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাইয়৷ থাকেন । ( ১মতঃ) পত্রহ্ষসতা ও জগৎ মিথা!” এই 
বাক্যের অধথা অর্থ প্রচার করিয়া! আপনাদ্দিগের উদভ্রাস্ততার পরিচয় 
দিয়া থাকেন। বহির্জগৎ মৌলিকভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধ 
হইতে পারে না। পদার্থপমূছ পরস্পর সাপেক্ষ, জড়িত ও সম্বদ্ধ। 
স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ (অণু প্রস্ততি) বিগ্কমান আছে ইহা! অসঙ্গত 
কথা । সুতরাং এই অর্থে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান নাই বলিয়া 
জগৎকে মিথ্যা বলিলে ক্ষতি নাই। কিন্ত যাহ! দৃশ্যমান তাহা যেরূপই 
হউক “মিথ্যা” হইতে পারে না। মিথার অর্থ এই যে, যে ভাবে € অর্থাৎ 
স্বতস্ত্রভাবে ) প্রতীয়মান হয় সেই ভাবটাই মিথ্যা অথবা অসভ্য অর্থাৎ 
তাহা ত্রাত্তবুদ্ধিমাত্র । কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগৎ নিথ্যা হইতে পারে ন!। 
কারণ তাহার অস্তিত্ব আমাদিগের প্রতাক্ষগোচর | স্বপ্নবৎ অঙ্গীক 
বলিলে ও তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না। স্বপ্রদৃষ্ট ঘটনা বা অবস্থাও 
মিথ্যা নহে; কারণ তাহা স্বপ্রদৃষ্ট অবস্থা বা ঘটনারূপে অস্তিত্ববিশিষ্ট বা 
সত্য। ব্রহ্মতত্বের তুলনায় তাহাদিগকে অসংলগ্ন, অসস্তব বা! অলীক 
বলা ধাইতে পায়ে। কিন্তু তাহাধিগের নিজের স্বভাব অনুসারে 
তাহ্বাদিগের অস্তিত্ব আছে বলিতে হুইবে। নচেৎ ততসম্বন্ধে উল্লেখ বা 


ব্রহ্মতত্বের একভাব, বন্ছভাৰ ও অনন্তভাব । ১২১ 


আলোচনার সম্ভাবনা থাকিত না। যাহা নাই তাহ! “অভাব” মাত্র 
এবং তাহার আলোচনা, ধারণা, বা তৃদ্ধিষয়নে কোনরূপ জল্পন! হইতে 
পারে না। ্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা! বা পরিদৃশ্যমান জগৎ আকাশকুনুমবৎ 
সম্পর্ণ অভাবপদার্ণ হইন্নে পাবে লা এই পরিদৃশ্যমান জগতের ধারণ! 
হইতেই ব্রহ্মতন্দের দার্ণা অস্ভব হদ। ভগ না থাকিলে, ব্রহ্গতত্ও 
থাকিতে পারে না। মহাত্ম। শঙ্করাচার্ধ্য নানাস্থলে দেবদেবীর স্তোত্র রচন! 
করিয়াছিলেন এবং জগৎকে একেবারে অভাব পদার্থ বলিয়া তিনি কখন 
উল্লেখ করেন নাই। লোকে যে ভাবে জাগতিক পদার্থ বা ব্যক্তিসমূহকে 
দেখে, তাহাই কেবল ত্্রাস্তবুদ্ধির কাঁধ্য ইহাই তাহার সর্বত্র অভিপ্রেত। 
“কা তব কাস্ত৷ কন্তে পুত্রঃ” ইত্যার্দি উক্তি ইহাই প্রতিপন্ন করে। 
(২্য়তঃ) কেহ কেহ বলেন যে» ব্রহ্গসাক্ষাৎকারস্থলে মন্ৃষ্যের 
সংবিত্তি, চিন্তা, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভাব প্রভৃতি সমস্ত ইক্জরিয়বৃত্তি 
বিরত হইয়া যায়। এ কথা ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ 
সংবিত্বির অভাব হইলে “সাক্ষাৎকার” হইল ইহা! কে বলিতে পারে ? 
সংবিত্তির অভাবের অবস্থা এবং অজ্ঞানাবস্থা ভিন্ন নহে। ভাবাবেশে 
মুচ্ছিতপ্রায় অবস্থায় কোনরূপ “সাক্ষাৎকার” সম্ভব হইতে পারে না। 
সাক্ষাৎকারশন্ে জ্ঞানগম্য হওয়াই বুঝায়। অজ্ঞানাবস্থায় জ্ঞানগম্য 
হওয়া কথাটা বিরুদ্ধার্থক বা অপাথক বলিতে হইবে । ফল কথ! সমুদয় 
ইন্জিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া কেবল একমাত্র ব্রহ্ম বিষয়ের ধারণ] করিলেই 
্রদ্মাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তখনই “সোহ্হং” এষ্ট জ্ঞান উপস্থিত হয়। 
ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা এইভাব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব । এইজন্ 
"আত্মা বারে শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধযাসিতবাঃ" এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত 
আছে। "অজ্ঞান” হইলাম অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে ভাবাবেশে 
সংবিত্তিরহিত হইলাম, আর বর্গসাক্ষাৎকার ঘটিল এ কথ বিক্ষি€চিত্তের 
কথা বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রক্মালোক দর্শন করিতেছি অথচ আমার 
৯ 


১২২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


সংবিত্বি বাজ্ঞান নাই ইহ! বিরুদ্ধ কথা । তবে একমন! হইয়া বিষয়াস্তর 
হইতে ব্যাবৃত্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্ষবিষয়ের ধারণ! করিলে সমাধি হইবে অর্থাৎ 
বঙ্গতৰজ্ঞান লাভ করিয়া ততক্ষণেই অলৌকিক শাস্তি অনুভূত হুইবে 
তাহার আর সন্দেহ নাই । 

বাহার ব্রক্মসাক্ষাৎকার হয় (যেমন জনকাদ্ির হইয়াছিল এইবপ 
প্রবাদ আছে ) তিনি সামার্জিক সকল কার্্যেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার্‌ করেন । 
জনক ও শুকদেবদংবাদে এই বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । দেই সকল ব্রক্গ- 
সাক্ষাৎকারী পুরুষ জীবনুক্ত বলিষ্না পরিগণিত হইয়! থাকেন। কন্মযোগ 
এবং জ্ঞানযোগ তাদৃশ পুরুষেরই আয়ত্ত হয়। 

্রষ্মবিদূদিগের সামাঞ্জিক কর্তবা কাধ্য নাই ইহ! ও এক অদ্ভূত 
বিক্ষিগচিত্তের কথা । সামাজিক কাধ্যসমূছের রীতি ও নিয়মের তাৎপর্য্য 
তন্ববিধ্যার সহিত পরম্পরাসশ্বন্ধে সম্বন্ধ থাকিলেও আপাতপ্রতীয়ঘান 
কোন বিশিষ্ট সধ্ন্ধ নাই। উক্ত রীতি ও নিরমের অভিপ্রায় অন্তরূপ। 
সামার্গিক নিয়মপালন সমাজরক্ষার জন্য অবশ্য কর্তব্য ইহ! তত্বঙ্ঞানীরাও 
বুঝিয়া থাকেন। “নিস্ত্ৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ” । 
অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত পথে বাহারা ভ্রমণ করেন তাহাদিগের পক্ষে কোন 
(শাস্্ীন্ব ), বিধি বা নিষেধ পালনীয় নহে এই উক্তি সামাজিক লোকের 
পক্ষে, ততন্ঞানী হইলেও, সম্মত হইতে পারে না। কারণ বিধি, ও 
নিষেধ নাই এরূপ সামাজিক জীবন হইতে পারে না । কোন.কোন স্থলে 
(লৌকিক বিধি ব| নিষেধ অগ্রাস্থ করিলেও হয় ত পরমীর্থতঃ কোনরূপ 
হানি হইবে না; কিন্ত তদ্রপ কার্যের দ্বারা সামাজিক বিশৃঙ্খলতা। ষে 
অনিবার্য হয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । পরিণামে ষেই বিশৃঙ্খলতাই 
ব্রদ্ধতত্থের সনাতন নিরষের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তত্বজ্ঞানীর ও অমঙ্গলের 
কারণ হইয়। পড়িতে পারে । সামাজিক নিয়মের ও যৌক্তিকত৷ এবং 
অযৌক্কিকতা আছে । যুক্তিসঙ্গত নিয়মসকল যে কি তন্বজ্ঞানী, কি 


ব্রঙ্গাতত্বের একভাব, বন্তাষ ও অনস্তভাব। ১৩ 


অল্পজ্ঞানী সকলেরই পালনীয় তদ্িষন্ধে সংশগ্ন হইতে পারে না। তাছা! 
ছাড়া কতকগুলি পারদাধিক বিধি এবং নিষেধও আছে । উহ! জীব- 
মাত্রেরই প্রতিপালনীয় ; কারণ ব্রহ্ম নিজেই উহার অধিষ্ঠাতা। স্থতরাঁং 
ত্রিগুণাতীত পথে ভ্রমপুকারী তৰজ্ঞানীর পক্ষে বিধি ও নিষেধ নাই এ 
কথার যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না । তবে উহার অর্থ যদি এইরূপ 
করা যায় যে “সমাধির বা! ব্রহ্ষজ্জানের অধবা ব্রহ্ম ধ্যানের অবস্থায় 
অবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাহ জ্ঞান রহিত হইয়া! তন্ময়ভাবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে 
মুগ্ধ হইয়া শাস্তি অনুভব করিতে থাকিলে বাহ্থজ্ঞানের অভীববশতঃ 
লৌকিক কর্তবাক্তান অর্থাৎ বিধি এবং নিষেধজ্ঞান থাকে না” তাহা 
হইলে উক্ত কথা সঙ্গতার্থ হইতে পারে । তখন তত্বক্জানীর যদি কোনরূপ 
বৈধ বা অবৈধ শারীরিক প্রক্রিয়া হয়, তাহাতে তাহার মনঃসংযোগ না 
থাকায় সেই কার্য্যের জন্ত তিনি বিধি বা নিষেধ জ্ঞানপুর্র্বক পালন করেন 
নাই বলিয়! দারী হইতে পারেন না । 

মহাত্মা শঙ্করাচার্ধ্য যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে অবিদ্যাসম্ভতৃত বলিয়া, 
আবার সেই অবিদ্যাকে “সং” ও “অসৎ” এই উভয় শবের দ্বারা 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে পরিদৃশ্যমান 
জগৎকে তিনি অভাবপদার্থ মনে করেন নাই। ত্রহ্ষতত্বের ন্যায় “সৎ” 
নহে অর্থাৎ স্বতন্তরভাবে “সং” নহে বলিয়াই ইহাকে তিনি “অসৎ” বলিয়া! 
নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ বরহ্ষপদা হইতে ব্বতঙ্ত্র উহার অন্তিত্ব নাই এই 
অর্থ ই ভীহার অভিপ্রেত ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে । 

রামানুজের বিশিষ্টাফৈতভাঁবেও ব্রন্মতন্ব হইতে স্বতত্ত্র বস্তর অন্তিস্থ 
স্বীকৃত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের কঠোর অদ্বৈতভাবের প্রচার কার্ধ্য ভিন্ন 
রীতিতে এবং ভিন্নভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে রামাহুজের 
বিশিষ্টান্বৈতৈর প্রগররীতি তাহা! হইতে ভিন্নভাবে প্রচারিত হইয়াছে । 
কিন্ত পরথার্থতঃ উভয়মতই একার্থক অর্থাৎ বরদ্ধাদ্বৈততত্ব রক্ষ! করাই 


১২৪ নৃতন প্রণালী ও তন্বসমালোচনা। 


উভয় মতের উদ্দেশ্য । অবাস্তর কার্যোর অন্থুরোধে উভয় মতের প্রচাঁর- 
রাতি ভিন্ন হইয়! পড়িয়াছিল। একমতে সংন্তাসভাবকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া 
তদনৃসারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং অস্ঠমতে ভক্তিভাবকে শ্রেষ্ঠ 
গণনা করিয়া তদনুসারে ব্রন্গস্ত্রের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 

সংক্ষেপতঃ ইহ! স্থির হইল যে, ব্রহ্ম, ব্যক্তিবিশেষ, নির্দি্্বূপ এবং 
অনস্তভাবাপন্ন । তিনি সকল ব্যক্তির আধারস্বরূপ শ্রেষ্টব্যক্তি এবং'তাহার 
অবিদিত কিছুই নাই । সেই ব্রদ্তৰে নিখিল জীবের এবং পদার্থসমূহের 
অস্তিত্ব নির্ভর করে। “তমেবভান্তমন্ূভাতি সর্বম্‌।” অর্থাৎ তিনি 
প্রকাশিত আছেন বলিয়াই অন্য সমস্ত পদীর্থ প্রকাশ পাইতেছে। 


বৈজ্ঞানিক নিদ্ধান্ত এবং অদৈতবাদ। 


পাশ্চাত্য পদার্থতত্ববিদূ নবাদার্শনিকেরা জড়তক্জের লক্ষণা' করিতে 
গিয়। উহার গুরুত্ব, (৬০10) স্থিতিপ্রবণতা (10৩7৮ ) এবং 
পিগুভাব (11855) এই তিনটিকেই প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ 
করিকা থাকেন। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা এবং অন্তসন্ধানের দ্বারা সম্প্রতি 
জান! গিয়াছে নে গুরুত্ব জড়পদার্থের মৌলিকধর্্ম হইতে পারে না। 
কারণ গুরুত্বসন্বন্ধে মন্তযোর জ্ঞান আজিও সম্পূর্ণতা লাভ না করিলে 
ও পদ্দাথের গুরুত্ব যে অবস্থাভেদে (অর্থাৎ ভিন্ন ছিন্ন স্তানে) ভিন্ন 
ভিন্ন হর, তাহ! অনারাসেই জানিতে পারা যায়। স্ভরাং যাহা নিতা 
স্ায়ী নহে, তাহা কখনও মৌলিকগুণ হুইতে পারে না উহা বিজ্ঞান 
বিদগণের নৃতনসিদ্ধান্ত । দ্বিতীয় ত:-_-স্থিতিশীলতা (11161178) বিষয়েও 
মতের পরিবর্তন হইয়াছে । এক্ষণে বৈজ্ঞীনিকের! বিশ্বাস করেন যে, 
জগতের উপারদানন্বক্নপ পদার্থসকল নিয়তই গতিশীল অথবা স্পন্দন- 
বিশিষ্ট । এই বিশ্বব্যাপী স্পন্দনের দ্বারা সকলপদার্থই নানারূপে নিরত 
বিচলিত ও বিক্ষোভিত ভ্ইয়া থাকে । মন্তম্যদেহস্থ উন্জিয়সকলও 
নানাবিধ স্পন্দনের দ্বার। আহত ভইয়া মন্তযোর যনে লা অন্তঃকরণে 
নানাবিধ অন্ভব উৎপাদন করে। সুতরাং স্থিতিশালতা বলিয়া জড়- 
তস্থের কোনরূপ মৌলিকগুণ আছে, ইহা! বলা ফাইতে পাঁরে ন!। 
সযাতীমবতঃ---পিগুভাবের কথায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে উহা 
দ্বাব| আলোকপ্র্ততি পদার্থ বাখ্যাত হয় না। এই কারণে বৈজ্ঞা- 
নিকদ্দিগের একপ্রকার বিশ্বাম জন্মিয়াছে যে, আকাশ (16:5৮) 


১২৬ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন৷ ৷ 


বলিয়া একটি পদার্থ আছে। উহা! বিশ্বব্যাপী, উহার স্পন্দনের মধ্য 
দিয়া আলোক, উত্তাপ, তাঁড়িতবেগ, এবং সাধারণ আকর্ষণশক্তি কার্ধ্য 
করিয়া থাকে, কিন্তু আকাশপদার্কে ভৌতিক জড়পদার্৫থ বলা 
বায় না। যাহাই হউক, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা জড়তত্ব (11566৩7) 
এবং আকাশতত্ব (707০7) এই দুই তত্ব হইতে সমন্ত. ব্রদ্াণ্ড 
অভিব্যক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রচার করিয়।! থাকেন। পূর্ববকালীন অণুং 
বাদের আর এক্ষণে পূর্ববৎ মোহিনীশক্তি নাই। এক্ষণে আর অণু 
বলিয়৷ কোন ক্ষুদ্রতম নিত্য ও অপরিবর্তনশীল পদার্থ আছে এরূপ কেহ 
বিশ্বাস করেন নাঁ। এক্ষণকার “অণু” অর্থে একটি ক্ষুদ্রতম শক্তিপুঞ্জ 
বুঝায়, উহা! সুক্াকারে একটি সৌরজগতের স্তায় কার্য্যকরে । এই শক্তি- 
পুঞ্জের মধান্থলে ঘনতাঁড়িতের (7০916%৩ 1:1৩০0101 ) কেও্র আছে 
এবং উহার চারিদিকে খণাত্মক তাড়িতের € [ব2৭01551216০01080 ) 
শুক্মকণাসকল ([15০60/5 ) নিয়ত নিদ্দিষ্ট পরিধিতে পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকে । এই সকল খণাত্মক তাড়িতকণামধ্যস্থিত ঘনাত্মক ভাড়িতকেন্ত্রের 
চারিদিকে পরিভ্রমণকরতঃ আকাশের স্পন্দনের দ্বারা পরস্পর আংক্ষিপ্ত 
হইয়া এক একটি তাড়িত অণু অবস্থিত আছে, এইরূপ কথিত হয়। 
স্থতরাং ইহার মধ্য পিওভাবের কথ! একেবারে নাই জানিতে হইবে.। 
তাড়িতকণা সমূহে কিন্বা তাড়িত-কেন্দ্রে যে কোনরূপ. জড়তত্ব 
(50৩) নাই, ইহা অনায়ালেই বুঝা যাইতে পারে । বৈজ্ঞানিকেরাও 
তাহাই স্বীকার করেন। সুতরাং বর্তমান অণুর কল্পনাতে যখন জড়বর্ম 
একেবারে রহিল না, তখন জগৎ এক প্রকারে জড়বর্শশুন্ত হইল 
এবং নিখিল জীব-সম্বলিত জগৎ কেবলমাত্র আকাশপদার্থ এবং তত্নিষ্ঠ 
ম্পন্দনের বিজ্‌স্তণমীত্র হইয়! ঈড়াইল। অর্থাৎ আকাশ এব: তাহার 
স্পন্দন লইয়াই আমাদিগকে জড়তন্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তত্্রপ 
হইলে পূর্বতন বৈজ্ঞানিকদিগের কল্িত জড়তত্ব এবং বেগশক্তি 


বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ। ১২৭ 


(1০6০৫ 870 81০001) এই উভগ়তত্বেরই তিরোধান হইল বুঝিতে 
হইবে; কারণ এই ছুই তত্বই এক স্পন্দনরূপ তব্বের রূপাস্তরমীত্র বলির! 
পরিগণিত হইয়াছে । এই স্পন্দনশক্তিই ভারতীয় দার্শনিকদিগের 
প্রকৃতি, মায়া, অথব। আগ্তাণক্ি। আব্যাশক্তিবিষরে শাবুকদিগের নানা 
মত প্রচারিত হইয়া তন্ত্রশান্ত্র প্রবন্তিত হইয়াছে । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরিগের অগ্রগণ্য হাব্বাটু স্পেন্সার জড়- 
জগত-সন্বন্ধীর এবং মনোজগত্-সপন্ধীয় সমুদয় তত্ব শক্তির ক্রীড়াভূমি 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । এই শক্তির ক্রীড়াকে বিষয়রূপে গ্রহণ 
করিলেই বাহৃজগৎ বলা যায়। জডধর্শীক্রাস্ত শণু প্রস্ৃতির কল্পনা ঘে 
সম্পূর্ণ অলীক, তাহা! তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়। দিয়াছেন । তীহাব মতে 
আছ্যাশক্তি (1১71100910151 [0016৮ ) হইতেই জড়তন্ব এবং মানসিকতত্ব 
উভ্নই উদ্ভুত হয়ছে! 

মহাকবি পেক্সপীরর ব্গিয়। গিয়াছেন, “মনুষাজীবন স্বপ্নবৎ পদার্থে 
গঠিত” (4৬৬৩. ১৫০1 50 45015807521 00906 ০€৮ ) 
এবং লেক্স পীয়রের বহু শতান্ পূর্বে অদ্বৈতবাদী বেরান্তরচ তা দার্শনিকেরা 
ঘোষণ| করিনা গিরাছেন যে. বপ্ধব্ক্তি মহাস্থপ্নৰশাঁ, জগভেব কারণ হইয়া 
তিনি জগতপ্রপঞ্চের স্বপ্ন দেখেন এবং বিরাটরূপে স্বয়ং সমগ্র জীবসমন্থিত 
ঙ্গাওস্বরূপ হইয়া স্বপ্রব্যাপারের স্তায় অভিব্যক্ত হয়েন। যাহা হউক, 
আধুনিক পদার্থতত্ববিদ বৈজ্ঞানিকের! পূর্ববকীলান অন্ধবিশ্বাস সকল যুক্তি- 
বহিভূতি বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । জড়তব্র্ূপ (71205) কোন 
পণাথের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ইহা! ভীহার! এক্ষণে নিঃসন্থুচিতভাবে 
প্রচার করিতেছেন । জড়ত এবং শক্তিতত্বূপ দ্বৈতবাদ আর যুক্তিযুক্ত মত 
বলিয়া প্রচারিত হয় না। সমগ্র ব্রহ্ধাড এক আগ্ভাশক্তির অভিব্যক্তিমাত্র 
ইহাই বর্তমান বুগে ঘোধিত হওয়াতে অদ্বৈততব্ববাদ যে বিশেষরূপে সমর্থিত 
হইয়াছে, তাহা সকলেরই অনায়াসে বোধগমা হইতে পাবে । 


১২৮ নৃতন প্রপালী ও তত্বসমালোচনা । 


উপরি উল্লিখিত আগদ্যাশক্তির অপর নাম এব্রঙ্ষজীবনী শক্তি”। 
এই শক্তি দ্বারা আব্রঙ্গস্তত্ষপর্যান্ত সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ স্ষ্ট, চালিত 
ও অভিবাক্ত হয়। সেই অনস্তজীবন হইতেই পরিচ্ছিন্ন জীবনসকল 
উদ্ভৃত, পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হঘ। জীবনশুন্য "কোন পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই । জীবন কখন জড়ের ্টৎপাঁদক হইতে পারে না এবং জড় ও 
কখন জীবনের উৎপাদক হন নাঁ। আদিকাঁরণ বা নিদান যখন 
জীবনীশক্তি, তথন তাহা হইতে জীবনই নানারূপে অভিব্ক্ত হইতে 
পারে। কারণে যাহা থাকিবে, তাভার কাধ্যেও তাহাই থাকিবে। 
পাশ্চাতা দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ. কেহ জীবনের মুল কারণের 
(0881 ০0110) অন্বেষণে ব্যাপূত হয়েন। যাহ| নিত্য, অনস্ত ও 
বিশ্বব্যাপী তাহার আদিকারণ যে থাকিতে পারে না, তাঁহ। সাহার! মনে 
অখুনিতে পারেন না। স্থতরাং তীহাঁদিগের অন্বেষণ সর্ধাদাই বিফল 
হইয়া থাকে । সম্পূর্ণ জীবনলক্ষণশুন্ত পদার্থ বা দ্রব্য জগতে আছে 
এই ভ্রীস্ত-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা উক্তরূপে প্রবর্তিত হইয়া 
থাকেন। বন্ততঃ সম্পূর্ণ জীবনলক্ষণশুন্ঠ পদার্থ জগতে নাই। মন্ুষ্া, 
পণ্ড এবং উত্তিদ্সকল জীবনের কতকগুলিন লক্ষণ বা ধর্ম প্রকাশ 
করে এবং সেইজন্ঠ তাহাদিগকে জীবিত বল! হইয়া থাকে; কিন্ক 
মন্থুষোর এই কপোলকন্িত লক্ষণার বহিভূত পদার্থকে ষে সম্পূর্ণ জীবন- 
শূন্ত বা জড় বলিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। এই জন্গ আধুনিক 
দবার্শনিকেরা জীবনের পূর্বসম্মত অর্থ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়াছেন । . 

কিছুকাল পূর্বে জাগতিক পদার্ঘকে নির্ভীৰ ও সজীব ( জড় ও 
জীবিত ) এই ছুইভাগে বিভক্ত ক হইগ। সমর ধ)তব (30170151) 
পন্দার্থ জড় কা নিজীব; এবং মনুষ্য, পশু ও উত্তিদাদি সমস্ত সজীব ; 
কিন্তু সমস্ত সজীব পদার্থের উপাদানসকুল (জলাদি) জড় .ব নিজীব 


বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ। ১২৯ 


ইহা কথিত হয়। সুতরাং অ.শ সকল বা উপাদান সকল যখন নির্জীব 
হইল তখন তাহার সমষ্টিকে “সজীব, বল! যুক্তিযুক্ত হইতে পারে হা । এই 
ভ্রান্ত ধারণ! হইতেই জীবনের কারণ অদ্বেষণের বৃদ্ধি ও ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। 
বস্ততঃ নিজীব এবং সজীব বলিয়! ভিন্ন ভিন্ন পদাথ নাই। সকল পদ্দার্থই 
এক জীবনপ্রবাহে বন্ধ আছে। মনুষ্য সকল স্থানে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
না পরিলেও ইহা ষে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃ প্রকাশ তাহ। বলিতেই হইবে। 
চিৎ বা চৈতন্তরূপ মূল পদার্থ বা ব্রহ্মপদার্থ নিত্য শক্তিসম্পন্ন 
হওয়।তে চিৎশক্তিকেই তাহার অভিব্যক্ত অবস্থায় প্ররুতি বা ব্রঙ্গজীবন- 
প্রবাহ বলা যায়। শক্তিভিন চিৎ স্বতন্ত্র অবস্থিত থাকিতে পারে না 
এবং শক্তি ও চিদাশ্রিত না হইয়া অভিব্যক্ত হয় না। প্রতোক বাক্তির, 
প্রত্যেক পদার্থের, এবং প্রত্যেক তন্বের মূলে “চিং” অবস্থিত আছে 
এব্‌ং উহাঁদ্দিগের অভিব্যক্তি তদাশ্রিত শক্তির বিকাশমাত্র । সাংখ্য “চিৎ” 
সত্তা এবং তদাশ্রিত “শক্তিকে” ভিন্নভাবে ধরিয়া লইয়া ৭পুরুষ” ও 
“প্রকৃতির” কথা আনিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ উভগ্ই এক পদার্থ । নর্তক 
হইতে নৃতা ক্রিয়া ভিন্ন হইতে পাঁরে না। যে স্থলেই চিৎ শক্তির বা 
আগ্চাশক্তির ক্রিয়া হইতেছে, সেই স্থলেই মুলীভূত চিৎসতী! বর্তমান রহি- 
যাছে। “চিৎ” সত্তাকে সংজ্ঞা বাঁ সংবিদ বলা যায় না। কারণ জ্ঞান ব!] 
মংবিদের সর্বদা প্ষয় থাকে বলিরা উহা! টিং শক্তির বিকাশ ব। রূপাস্তর- 
মাত্র এবং উহার মূলে চিৎসন্তা বর্তমান থাকে । সমুদয় মানসিক ক্রিয়! 
অর্থাৎ কল্পনা, প্রতাক্ষজ্ঞান, চিন্তা, বিবেক, ইচ্ছা, স্মতিব্যাপার এবং যাবতীয় 
অনুভব চিৎশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র এবং চিৎসন্তা। উাদিগের মূলে অবস্থিত 
থাকে। মনই যখন চিৎ শক্তির অভিব)ক্তি, তখন মনে ক্রিয়া সকলও 
তাহারই বিজস্তনমাত্র বলিতে হইবে । চিৎ সত্তাব্ূপ ব্রদ্মপদার্থ বে কলের 
মূলে রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত ভাবেই বুঝিতে হইবে। 
. বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ও উত্তিদপনার্থে এবং বাঁতবদ্রব্যের 


১৩০ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


মধ্যে ও চিৎসত্ত! বিগ্ধান আছে, ইহ! স্বীকার করিতে আঁরস্ত করিয়াছেন। 
“অনুভূতি” চিৎসন্তার স্বরূপ অতিঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করে। অনুভূতিমকল 
চিন্তার মূলে বর্তমান থাকে, এবং অহংবুদ্ধির কারণ বলিয়া কধিত হয়। 
বর্তঘান বৈজ্ঞানিক মতান্থুসাঁরে ধাতব পদার্ধে এবং উত্ভিদ্সমূহে অন্ুভব- 
শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়। থাকে। “প্রস্তর অনুভব করে" এরূপ উক্তি অস- 
জত বোধ হইলেও বুক্ষলতাদ্দি যে অন্ভব করে তাহ। এক্ষণে সকলেই স্বাকার 
করেন। প্রস্তরাদি ধাতব পৰার্থেও কোনরূপ উত্তেজক কারণ উপস্থিত 
হইলে যে প্রতি স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহাই তাহাদিগের মধ্যে চিৎসন্তার 
অথব! এক প্রকার অনুভূতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে৷ উহাই অভিব্যক্তির 
নিয়মান্থদারে উত্ভিদে অস্পষ্টভাবে এবং জীবসমূহে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞার 
এবং সংবিদে পরিবর্তিত হয় এইরূপ এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদিগের সাধারণ জ্ঞান 
জন্মিয়াছে। ধাতব পদার্থনমুত্রে পরিবর্তন ও গতিরীতি এতদূর সীমাবদ্ধ 
(পরিচ্ছিন্ন) এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যে লোকে উহার্দিগকে 
সংজ্ঞাহীন যাস্ত্িক ব্যাপাঁর বলিয়। উল্লেখ করে। বস্ততঃ কিন্ত সর্বত্রই এবং 
সকল পদ্দার্থেই চিৎসত্ত! এবং চিৎশক্তি বর্তমান আছে। সংজ্ঞা সংবিদ্‌, 
বিবেক, ইচ্ছা,অন্কুভব এবং স্বতিব্াপার এ সমস্তই চিৎসত্ার রূপাস্তরমাত্র | 
অর্থাৎ চিৎসত্তা স্বকীয় শক্তির দ্বারা নানাবিধ বিচিত্রভাব প্রকাশ করে। 
ইহার! ব্যস্ততাবে (অর্থাৎ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ) অধবা-সমষ্টিভাবে 
(অর্থাৎ সকলগুলি মিলিয় ) চিতসত্ব'র স্বরূপ প্রকাঁশ করে না। কারণ 
চিৎসত্ত। সকলের যুলীহৃত হইরাও সকলের অতিরিক্তভাবে বিদ্ধমান আছে 
এইব্ূপ মনে করিতে হইবে । কারণ প্রক্কত অস্তিত্বসম্পন্ন অভিব্যক্তভাব 
এবং পদার্থ ছাড়া সম্ভাবিত অন্তিত্বসম্পন্ন বহুবিধ ভাব ও চিৎসত্তার় অন্ত- 
নিহিত আছে, ইহা! কল্পনা করা যাইতে পারে । সংক্ষেপতঃ সার কথা এই 
হইতেছে যে উল্লিখিত ' চিৎপৃতাই অদ্বৈততন্ব এবং উহাকেই বেদাস্তে 
“সচ্চিদানন্দ” বলিয়া বর্িত হইয়া থাকে । 


কালতত্ব মমালোচন। । 
বগালনিভ্ভাগ এবহ অনভস্তকাল। 


মহুষ্যের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন এবং সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ মনুষ্য এক সময়ে 
সমুদয় ব্রহ্গাগুসন্বন্ধীয় ঘটনালমূহের প্রতি মনোধোগ দিতে পারে না॥ যে 
ঘটনাবিশেষের প্রতি মনোযোগ পড়ে তদ্যতিরিক্ত জাগতীঘ অনেক বিষয় 
তাহার জ্ঞানের বাহিরৈ রহিয়া যায়। এই কারণে যে অংশ মনুষ্যের 
জ্ঞানের বিষক়্ হয় তাহা সর্ধদ্বাই আংশিক ও অসম্পূর্ণ হইয়া! থাকে । 
জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান, ব্রদ্মাগুরচনার স্ুখাবহত্ব অথব| ছুঃখা বহত্বজ্বনিঃ 
ঈশ্বরের বা ব্রদ্ধের সহিত জীবত্মার সম্বন্ধঙ্ঞান, জগতের ত্রিবিধ . আধ্যা- 
ঝ্সিক. আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ) দুঃখের স্বব্ূপজ্ঞান। এবং সংক্ষেপতঃ 
সমুদয় ধর্মনীতিজ্ঞান যে কালের স্বরূপজ্জানের উপর নির্ভর করে তাহ! 
অন্প প্রয়াসেই বুঝা যায়। 

কালপঘ্বন্ধে মনুম্যের একটি সামান্ত বা সাধারণ জ্ঞান, এবং 
একটি বিশিষ্ট বা প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে। যখন আমরা কোন বিশিষ্ট 
ঘটনাপৌর্বাপর্ধ্য অবলোকন করি তখন কেবল কালের আংশিকভাবই 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ; কিন্ত কালমন্বন্ধে আমাদ্দিগের যে সামান্ত বা 
সাধারণ জ্ঞান আছে তাহা সেই আংশিক জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়! 
অনস্তকালরূপে পরিণত হইগ্জা আচ্ছন্ন ও ছবেধ্য হইয়৷ পড়ে । 

পরিচ্ছিন বা আংশিক কালচ্চানের বিষয় আলোচনা করিলে দেখ! 
বাপ । (১) আমাদিগের তাৎকালিক জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যেও নানাবিধ 


১৩২ নৃতন প্রণ!লী ও তত্বসমালোচন।। 


পরিবর্ভন বর্তমান আছে । সেই সকল পরিবর্তন, ফোন বিশিষ্ট উত্ত্রির 
সন্নিকর্ষঞন্ত জ্ঞানেও ঘটিতে পারে, অথব। মনের কল্পনায়, চিন্তায় বা 
ধারণান্ও সপ্ভব হইতে পারে । ফলতঃ পরিবর্তনজ্ঞান ব্যতীত কোন 
জ্ঞানই সম্ভব হয় না । | 

(২) দেই পরিবর্তনজ্ঞানের বিশিষ্টত। এই ষে তাহাতে একটি 
বিষয় বা ঘটন। 'প্রথমে উপলন্ধ হয়, পরে স্থিতীয় ঘটনা, এবং ততপবে 
তৃতীর ঘটনা এই ক্রমে জ্ঞানে উপস্থিত হয় এবং এই নিয়মেই পরিবর্তন 
সাধিত হয় । সঙ্গীতরসজ্ঞ(ন, কাব্যবোধ এবং বাক্যাবলির তাঁংপধ্যজ্ঞান 
প্রত্ৃতি এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সংক্ষেপতঃ এক 
ঘটনা অন্য ঘটনার পরে ঘটিতেছে ইহা না জানিলে কোনরূপ পরিবর্তনের 
বিশিষ্টতা বুঝ। যায় না। এই পরিবর্তনপ্রবাহের গতি নির্ধারিত 
আছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঘটনাবিষয় যে পরবর্তী ঘটনাবিষয়ের দিকে 
অগ্রলর হইবে তাহা অবধারিত ও নিশ্চিত । এই কারণে নদী প্রবাহের 
সহিত কালপ্রবাহের কখন কখন বে তুলনা দেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ 
বা সমীচীন নহে। কারণ নদী প্রবাহ কখন কখন বিপরীতভাবেও 
প্রবাহিত হইতে দেখ! যায়? কিন্তু কাঁলপ্রবাহ অথবা কালঘটিত ঘটনা- 
প্রবাহ নিক়্তই অবিচলিতভবে একদিকে অগ্রসর হ্ইজ! প্রবাহিত হয়। 
অন্তীত ঘটন। বর্তমান ঘটন।র দিকে, এবং বর্তমান ঘটন! ভবিষ্যৎ ঘটনার 
দিকেই 'ধাবিত হইয়া থাকে। বর্তমান অবস্থার কখন অতীত অবস্থার 
দিকে যাওয়া সম্ভব হয় না। এই হেতু দেশজ্ঞানের স্বরূপ হইতে 
কালজ্ঞানের স্বরূপ ভিন্ন। কারণ কোন স্থানবিশেষের পরিমাণ লইতে 
হইলে সেই স্থানের উভন্ন অগ্রভাগের যে কোন অগ্রভাগ হইতে পরিমাণ 
লইলেই তীহার পরিমাণের জ্ঞান হইতে পারে। কালজ্ঞানে তাঁহার 
সম্ভাবনা নাই। অতীত কাল ফিরিয়া আইসে না, বৃদ্ধ সুবা! হয় না, যুবা 
আর শিল্ট ভয় লা এনং জদ্। আর গতকল্য হইতে পারে না 


কালতত্বসমালোচন।। ১৩৩ 


(৩) কালজ্ঞানের আর একটি বিশিষ্টতা আছে এবং তাহা 
সর্বদা ম্মরণ রাখা কর্তব্য। উহা এই যে “যখন এক ঘটনা অতীত 
হইল এবং তাহার স্থানে অপর ঘটনা উপস্থিত হইল, তখন উক্ত উত্তয় 
ঘটনাকে পরম্পর ভির্ন জানিয়াও আমরা উভয়কে মিলিতভাবে 
বুঝিয়া একটি সম্পূর্ণ বিষয়জ্ঞান লাভ করি ইহা অনায়াসেই বুঝা 
যাইতে পারে । “ঘট” শব্ষের উচ্চারণ স্থলে প্রথমে প্ঘ” উচ্চারিত 
হইয়া পরক্মণে “উ” উচ্চারিত হইল | এস্থলে “থ* অতীত এবং “ট”* 
বর্তমান কালবিষয়ক হইয়া পরস্পর ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ে 
মিলিত হইয়া একটি সম্পর্ণ প্ঘটশ্জ্ঞান উপস্থিত করে। সঙ্গী5 
বসেও এইরূপ অতীত স্বর, বর্তমান স্বর ও ভনিধাৎ স্বর সমন্ত মিলি 
এক অপুব্ব সঙ্গীতরসের ধারণা জন্মাইয়া দের । অথচ ত্রিকালের 
স্বরই ভিন্ন বলিয়৷ জানা বায়। এইন্সপে সর্ধত্রই দেখা যায় যে 
ভূত, ভবিবাৎ ও বর্তমান এই তিনটি অংশ মিলিয়াই একটি সম্পর্ণ জ্ঞান 
উতপর হর সেই সম্পর্ণ জ্ঞান নে কালের ভিন্নতাজ্জানের সঙ্গেই 
যুগপৎ উপস্থিত হয়, ভাতা অন্বীকার করিনার সম্ভাবনা নাই। এইবপে 
দেশজ্ঞানস্থলেও এক বিশিষ্ট অংশ অন্ত বিশিষ্ট 'অতশ হইতে ভিন্ন ইহ! জানি- 
যাও সম্পূর্ণ দেশজ্ঞান সেই ভেদদজ্ৰানের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন হইয়া থাকে 1 
কাব্যরসঙ্ঞানেও ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াও সেই 
ভিন্নভাবের জ্ঞানের সহিভই ( অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই ) তাহাদিগের সমষ্টিবিপ 
সম্পূর্ণ ভাব মনে উদ্দিত হইয়া থাকে । নচেৎ কনিতারসের জ্ঞানই সম্ভব 
হইতে পারে না । সুতরাং প্বর্ভমান কালের জ্ঞান”, বলিলে ছুইটা ভাব 
স্থচিত হইয়৷ থাকে; অর্থাৎ (ক) পুর্ব এব তৎপরবর্তার ন্ছিন্ন ভিন্ন 
জ্ঞান এবং (৭) উভয়ে বা সকলে মিলিয়া একটি সম্পূর্ণজ্ঞান 
সেই ভিন্নতাজ্ঞানের সভিতই ব্গপৎ হইয়া থাকে। তাহাকেই 
বর্তমান জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদিগের জ্ঞানের এই রীতি 


১৩৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


হইতেই আমর! সামান্ত বা সাধারণভাবে কালজ্ঞান এবং অনস্তকালজ্ঞানের 
স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হই। 

কেহ কেহ বলেন যে, “ঘটনা-পৌর্ক্াপর্য্য সমস্ত এককালে অনুভূত 
হয় না। কিন্তু পূর্ববঘটন৷ অতীত হইলেও উহা! আমারদিগের স্থতিতে 
বা ধারণায় রহিয়্! যায় এবং পরে বর্তমান ঘটনা উপস্থিত হইলে 
তাহার সহিত একীভূত হইয়া বর্তমান জ্ঞান জন্মিয়া থাকে” । 
এই মত সত্য হইলে ঘটনার পৌর্ব্ধাপৌর্ধারূপ একটি প্রবাহ অনুভূত 
হইতে পারে না) কেবল পুর্ধ ব! অতীত ঘটনা ঘটিয়াছে এবং 
স্বতস্ত্রভাবে তাহার পর কি ঘটিল তাহাই জানা যাইতে পারে। 
উহারা একীভূত হইয়া একজ্ঞান হইতে পারে নাঁ। ফল কথা অতীত 
ঘটনাবলি স্মরণে উশস্কিত থাকিলেও ব্ওমানের সহিত উহার 
শৌর্ধীপৌধ্যভাব বা প্রবাহস্বরূপভাব সাক্ষাৎসম্বন্ধে একসময়েই 
অনুভূত হইয়া! থাকে। কোন বক্তা বক্তৃতা করিতে করিতে নিবৃত্ত 
ইইলে তাহার শেষোক্ত কথাটা বর্তমানজ্ঞানে এবং পূর্ববোচ্চারিত 
কথাগুলি স্থৃতিতে উপস্থিত থাকিলেও পূর্ব এবং পরবর্তী কথাসকল 
মিলিয়। একটী সম্পূর্ন বাক্যপ্রবাহস্বরূপ হইয়া বর্তমানজ্ঞ।নের সঙ্গে 
সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । কেবল স্্তিজ্ঞানে অতীত ঘটনা 
বলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চিত্রিত হইতে পারে; কিন্তু উহারা € অর্থাৎ 
অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলি) যে পরে পরবে এবং একটি প্রবাহরূপে 
সংঘটিত হইয়াছে তাহার জ্ঞান স্তৃতিবৃত্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় না। 
কারগ তাহা সাক্ষাত্জ্ঞানরূপে অনুভূত এবং বর্তমানজ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গেই উখ্িত হুইয়! থাকে। বর্তমান ঘটনার সাক্ষাৎজ্ঞান হইলে 
তাহার সহিত স্থৃতি ও ধারণার সাহায্য উদ্ভূত হইয়া অতীত ও তবিষ্যৎ 
জ্ঞান মিলিত হইয়া! কাঁলপ্রবাহ বা কালের পরপরভাব ( পৌর্ধাপৌর্্য ) 
অন্ধুভূত হয়; একথা, বলিলে বর্তমান্ক্ষণে কেবলমাত্র একটি শব (যাহ! 
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বক্তৃতায় উচ্চারিত হইয়াছে ) অথবা তাহারও স্বন্লঅংশমাত্র অনুভূত হইতে 
পারে এবং পরে তাহার সহিত স্বতি ব| ধারণার বিষয়ও উপস্থিত হইতে 

পারে; কিন্তু তাহা! হইলে প্রবাহজ্ঞান জন্মিবে না এবং বর্তমানক্ষণে 
উচ্চারিত শব্দের সহিত ক্নতীত ও ভবিষ্যৎ শবোর পৌর্ববাপৌধ্য লন্ধ হইবে 
না। তাহ! ছাড়া বর্তমানক্ষণে কেবল একমাত্র ঘটনা ব! বিষয়ের জ্ঞান 
হয় একথ! সমীচীন হইতে পারে না। কারণ কোন গঞ্ধ, ঘটনা বা বিষয়কে 
একটি পদ, একাট ঘটন| বা 'একটি বিষয় বলিয়। উল্লেখ করিলেও বস্ততঃ 
তাহা একটি পদ. ঘটনা.ব! বিষয় নহে। কারণ একটি পদে অনেকগুলিন 
শব্ধ, একটি ঘটনার মধ্যে অনেকগুলি অঙগীভূত ঘটনা এবং একটি বিষয়ের 
মধ্যে অনেক অংশীন্ৃত বিষয় বর্তমান থাকে । সুতরাং যদি বল! যায় বে, 
বর্তমানক্ষণে পর্দের কেবল একটি শব্দমাত্র, ঘটনার একটি ক্ষুদ্র ভাগমাত্র 
অথবা বিষয়বিশেষের একটি স্থগ্ম অংশমাত্রই জ্ঞানগোচর হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে যে বর্ভমানক্ষণে কোন পদ, ঘটন| ব| বিষয় জ্ঞানে উদদিত হয় 
না। তদ্যতীত গণিতশাস্ত্রোক্ত বিন্দুর ন্যায় যদি বর্তমানক্ষণের অস্তিত্ব 
স্বীকার কর। যায়, তাহা হইলে বিন্দুর যেরূপ স্থানাধারত্ব নাই তদ্রূপ বর্তমান 
ক্ষণেও কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না ইহা স্বীকার করিতে হইবে । তাদৃশ 
বর্তমানক্ষণের কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে যদি কোন বিশিষ্ট 
সমুদয় পদ, ঘটনা বা বিষয় বর্তমানক্ষণে যুগপৎ প্রতিভাসিত হয় এ কথা 
বলা যায়, তাহা হইলে কালপ্রবাহ বা ঘটনাপৌর্বাপৌধ্যও যুগ্রপৎ জ্ঞাত 
হওয় যায় এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাং যাহার বা যে ঘটনার 
পূর্ব ও পরবর্তী অংশ নাই তাদৃশ ঘটন! ঝ। বিষয়ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নছে। 
পৌর্বাপ্ধ্যজ্ঞান ব্যতিরেকে কালজ্ঞান জন্মিতে পারে না । অতএব বর্তমান 
জ্ঞান বলিলে এই ছুইটী ভাবই বুঝিতে হইবে যে তাহাতে (১) ঘটনার 
পৌর্কাপর্যাভাব এবং (২) পূর্ব্ব ও অপর ঘটন। মিলির! একটি সম্পূর্ণভাব 
বর্তমানভাবে জ্ঞানগোচর হইতেছে । 


১৩৬. নৃতন প্রণালী ও ভত্বসনালোচন।। 


ঘটনার পৌর্বাপধ্যজ্ঞানসন্বন্ধে আর একটি মর্ত প্রচলিত আছে। 
তরন্থুসারে কথিত হইয়া! থাকে যে “আমাদিগের জ্ঞানবিষযীভূত ঘটনাসকল 
অথবা! কোন উচ্চারিত বাক্যের পদসকল পরে পরে উপস্থিত হয় এবং 
তাহার পর আমাদ্দিগের মনের যে একটি সমষ্টিকরণবৃত্তি আছে তাহাই 
তাহাদিগকে একন্ত্রে আবদ্ধ করে এবং তখন সেই একস্ুত্রাবদ্ধ ঘটনাসকল 
বা পদসকলকে আমরা একটি প্রবাহস্থরূপ বলিয়া বুঝিতে পারি”, এইরূপ 
সমষ্টিকরণকে কালপ্রবাহরূণ পৌব্বাপধ্য বলা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত বল! 
যাইতে পারে না। কারণ কালপ্রবাহের জ্ঞান আমাদিগের সংবিত্তিতে 
বর্তমানকালে যুগরপৎই (এক জময়েই ) উত্থিত হয়। বাগ্চের সংগীতভাব, 
গীতের অন্ুভূতভাব, অথবা কাব্যের বাক্যবিশেষের তাৎপর্য এক সময়েই 
জ্ঞানে উপস্থিত হয়। সেই সাক্ষাংলবধ এবং যুগপৎপরিজ্ঞাত কালপ্রবাহ- 
স্বরূপমধ্য পূর্র্ব ও অপরভাব দ্বতন্ত্রূপে বর্তমান থাকে । তাহাদ্দিগের মধ্যে 
একের জ্ঞান হইবামাত্রই অপরগুলিকে তাহার পূর্বববন্তী অথবা পরবর্তী 
বলিয়! অনুভব করিয়া এক সময়েই আমর! পৌর্ধাপর্যযজ্ঞান লাভ করি। যে 
ঘটনা বাঁ পদ্দ অতীত অথবা ভবিষ্যৎ তাহার সহিত সমষ্টিকরণের দ্বারা 
কালপ্রবাহজ্ঞান হইতে পারে না । 

এক্ষণে বুঝা! গেল যে, যাহাতে পূর্ব এবং পরবর্তিত্বজ্ঞান উপস্থিত 
আছে তাহাকেই “বর্তমানকালিক জ্ঞান” বল! যায়। সেই “বর্তমান 
কালিকজ্ঞান” এক € সেকেপ্ডের ) বিপলের কিছু অংশমাত্র অথ্বা একব্পিল 
মাত্র লইয়া! ঘটিরা থাকে । ইহাকেই মনুষ্যসংবিদের নানকরে একটি নির্দিষ্ট 
কালজ্ঞান বলিয়া নির্ধীরিত হয়। অবশ্য এইরূপ ধারণাকে না যথেচ্ছ 
কাথত বলিয়া! জানিতে হইবে । 

এস্থলে দেখিতে হইবে যে কেবলমাত্র বর্ণজ্ঞান বা! শবজ্ঞান যেরূপ 
আ|মাদিগের ইচ্ছার সহিত অসম্বন্ধভাবে উদ্দিত হয়, কালপ্রবাহজ্ঞান তন্্রপ 
অসন্বদ্ধভাবে উদ্দিত হয় না। প্রত্যেক কালসাপেক্ষ ঘটনাপ্রবাহ যখন 
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পূর্ববর্তী ঘটনাবশেষ হইতে পরবর্তী ঘটনাঁবিশেষে পরিবস্তিত হয়, তখন 
সেই পরিবর্তনের উপর তামাদিগের স্বার্থ এবং ইচ্ছা জড়িতভাবে বর্তমান 
থাকে। কখন কখন সেই পরিবর্তনে আমাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া ইষ্টসাধন 
হইয়া থাকে । মন্নয্যজীবনের উদ্ধম বলিলে ইহাই বুঝায় যে মমুব্য পূর্ববর্তী 
ঘটনাসধৃহ অপেক্ষা পরবর্তী ঘটনাসমৃহকে অধিকত্তর সন্তোষকর করিবার 
জন্ত প্রপ্লাস করিতেছে, অথবা পুর্ববস্তী ক্লেশজনক 'অবস্থার পা বর্তে ক্লেশশূন্ত 
অবস্তা আনয়ন করিবার চেষ্টা! করিতেছে । মনুষ্য বর্তমান কালপ্রবাহ 
সম্বন্ধীয় অবস্থাতে তৃপ্ত থাকে না - সব্বদাই পরিবত্তন্ে জন্য ইচ্ছা! ও উদ্যম 
করে। স্থতরাং কালপ্রবাহ সর্ধদহি মনুষ্যের ইচ্ছাপ্রবাতেগ সহিত জড়িত। 
পরেশ” ব। “আকাশ” যেন ব্রঙ্গাগুবচনার রঙ্গভূমি এবং “কাল” যেন 
সেই ব্রহ্মাগুরচনার অভিনয়কার্ধ্য। ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলি নিয়তই পরি- 
বর্তিত হইতেছে এবং বর্তগান 'অব ঠাপ স্থলে অবস্থাস্তর উপস্থিত হইতেছে । 
কোন বিষয়ই নিত্য বা চিরপ্তায়ী নহে, অগ্ যাহ! আছে কলা তাহ! থাকিবে 
না এবং গতকল্য তাহা ছিল ন|। এষ্টরূপে দেখ। যায় ষে বর্তমান 
ঘটনার সহিত তাহার পূর্ধবন্তী ও অতাঁত ঘটনাবিশেষ (যাহ! আর কখন 
ঘটিবে না) এবং পরবর্তী ভনিষ্যৎ ঘটগানিশেষ ( মাহা, এক্ষণেও উপস্থিত 
নাই ) একপ্রকার নিতাসন্বদ্ধ । কাঁরণ অতীত ও তনিষ্যৎকে ছাড়িয়া 
দিলে বর্ডমীনের কোন অর্থ হব না। অবশ্ঠ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে 
কতকগুলি ঘটনা প্রবাহ এন্ধপ দেণ। যায় বে তাহার মধ্যে পৃর্র্ব ও পরবর্তী 
ঘটনাসমূহের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্ত মনুষ্যবুদ্ধিতে তাদশ 
সম্বন্ধ বুন। না ঘাঈলেও প্রকৃতপক্ষে যে সেই সকল ঘটণ1 অসমন্বদ্ধ তাহ! 
মনে করা কখন যুক্তিসঙ্গত নছে। 

আমাদিগের বহির্জগংসশ্বন্দীয় সাধারণ কালজ্ঞান সামাজি কবুদ্ধি 
অনুসারে সামান্তভাবে (620615112560) উৎপন্ন হইলেও উহা 
আমাদিগের আস্তরিক কালজ্ঞানের উপাদান হুইতেই উত্পন্ন হইয়াছে 

১০ | 


১৩৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোঢন!। 


তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । বৃহির্জ '২সন্বস্কীরর ভনতীত, বর্তমান এনং ভবিষ্যুৎ 
কালজ্ঞান আমাদিগের আগ্তুরিক কালজ্ঞান অপেক্ষা আপাতদৃষ্টিতে 
বহুবিস্তৃত বলিয়া প্রতীবমান হয় । অসীম এবং অপুনরাবর্তনীর অতীত 
কাল এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকাল, সকল জাঁব এবং পদার্থ সম্বন্ধে অতিবিশাল 
এবং চিরদতা বলিয়া! প্রতিভাসত হয় এবং উতল্ভত উভক্ব কালজ্ঞানই 
মনুষ্যের স্বল্পক্ষণবিষয়ক আস্তরিক কালঙ্ঞান অপেক্ষা অতাধিক বিশাল 
ও বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই অনস্ত অতীত এবং অনস্ত ভবিষাৎ 
কালের ও আবার বর্তমান কালের সহিত নিত।সন্বদ্ধত। আছে ইহা 
অনায়াসে বুঝ! যাইতে পারে । বর্তমান কালজ্ঞান বাতীত কখনই অতীত 
অথবা ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান সম্ভব হয় না। অবশ্য বর্তমান কাল বলিলে 
এক পল, এক ঘণ্টা একদিন, এক বৎসর অথবা এক শতাবও মনে করা! 
যাইতে পারে। কিন্তু “ৰর্তমানক্ষণ” বলিয়া গণিতশাস্থীয় বিন্দুর গ্ঠায় 
কোনরূপ অংশঙ্ীন কল মনে করা বাইতে পারে না। কারণ তাদৃশ 
অংশরহিত কালে বা ক্ষণে কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না৷ ইহা পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে । সুতরাং বহির্জগৎ্সপ্বন্ধীর বর্তমান কাল এবং অন্তর্জগৎ- 
সম্বস্বীয় বর্তমান কাল উভয়েই একপ্রকারে স্বরূপতঃ একরূপ বলিতে 
হইবে। অন্তর্জগৎসন্বন্ধীয় বর্তনানকালজ্ঞান হলে সেই জ্ঞানমধ্যে 
পুর্ব ও পরবর্তী ঘটনা বা অবস্থাসকল একীভূতভাবে এবং পৃথকৃভাবে 
এক সময়ে যেরূপ অনুভূত হয়, বহির্জগৎসন্বন্ধীয় বর্তমান. কালজ্ঞান 
হইলে ও তন্ত্রপ সেই জ্ঞানমধো সর্যাদির গতি, মন্তধ্যাদির কার্যাকলাপ 
এবং অন্য পদার্থসমূহের ক্রিয়া ইতাদি পূর্বববন্তী ও পরবন্থী নানারূপ 
ঘটনাসমূহ একীভূত্ভভাবব এবং পৃথগ ভাবে এককালে উদীয়মান হইয়! 
থাকে । এইছন্তই  বহির্জগতসন্বন্বীর. কালজ্ঞান সাধারণভাবে ও 
.সামান্টোক্তিতে € £57757511550 0:08) উল্লিখিত হইয়া থাকে । কিন্তু 
বহির্জগৎসন্বন্ধীয় কালজ্ঞানের স্বরূপ অন্তর্জগৎসন্বস্ীয় কাঁলজ্ঞানের অবিকল 


কালতত্সমালোচন। । ১৩৯ 


একভাবাপন্ন বা অনুরূপ । অগ্চর্জগৎসন্বন্ধীয়* কালসপ্বন্ধে বর্তমান 
কাল বলিলে এক (বিপল) সেকে্ড অথপা তাহার কিয়দংশ ধরিয়! 
লওয়া যায়; তিদ্রপ বহির্জগতসন্বপ্গীর কালবিবয়ে বর্তমানকাল বলিলে 
ইচ্ছানুপারে একদিন, *এক বংসর বা একমঘগ বা শতাব্দ হইয়| থাকে | 
এই উভয়বিধ কল্পনাই যথেচ্জ নির্ধারিত হয় । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে বে অন্তর্জগৎসম্থদ্ীয় কাঁলজ্ঞানে বে সকল 
পূর্বাপর ঘটনা বা অবস্থা অন্তস্থযত থাকে তৎসমস্তই আমাদিগের ইচ্ছা 
জড়িত | তদ্রপ বহির্জগৎসন্বন্ধীর কালজ্ঞানে যে সকল ঘটনা এককালে 
জ্ঞানগোচর হয়, তন্মধ্যেও ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অথবা সার্থকত বর্তমান 
থাকে । এইরূপে ও উভয়বি কালজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্ঠ দেখিতে 
পাওয়া যায! তদন্থসারে অতীতঘটনা বর্তমানঘটনাঁর এবং বর্তমান 
ঘটনা ভবিঘ্যৎ ঘটনায় পরিণত ব! পরিবস্তিত হ্ইয়। একটা সার্থকতা বা 
অভিপ্রা্ন প্রকাশ করিয়া থাকে । দেশজ্ঞানে এই সার্থকভাব (151৩০- 
19810411955 ) পাওয়া ষায় না, কিন্তু কালজ্ঞানে এই ভাব সর্বত্র 
অনুভূত ও জ্ঞানগোঁচর হইয়া থাকে । সুতরাং সময় বা কালকে এক 
প্রকারে ইচ্ছ! বা অভিপ্রায়ের রূপান্তরমাত্র বল! যাইতে পারে। সাধন 
সকল দিদ্ধির জন্যই অনুষ্টিত হয়; অভীষ্টলাভের জন্ত অনুসন্ধান হইয়া 
থাকে; অসম্পূর্ণ ঘটনা ক্রমশঃ মম্পূর্ণত! প্রাপ্ত হয়; এবং কালনিম্পর 
সমস্ত অসম্পূর্ণ কার্য বা ঘটনা ক্রমশঃ তাহার সম্পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর 
হইয়া থাকে । | 

উপরি উক্তন্দপ কালজ্ঞানের স্বরূপ হইতে আমর! অনস্তকালজ্ঞানের 
স্বরূপ বুঝিতে পারি। বিশিষ্ট কালজ্ঞানের লক্ষণা করাতেই অর্থাৎ 
তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করাতেই একপ্রকারে অনস্তকালজ্ঞানের স্বব্ূপ 
ও স্থচিত করা হইয়াছে। কারণ বিশিষ্ট কালকে সম্পূর্ণভাবে ধারণা 
করিলেই বহির্ভগৎসন্বন্ধীয় অনন্তকালের ভ্তান আপন! হইতেই আসিয়া 


১৪৯ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


পড়ে। বহির্জগতে মন্ুষ্যেৰ ধান্ণার অন্তর্গত ইচ্ছা! সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে 
এবং সে ইচ্ছার ত'শ্তর জন্ত সগুধ্য নিরতই চেষ্টা ও উদ্ভম করে। জীবাত্মার 
সম্পূর্ণতা লাভ করাই তাহার চেষ্টা ও উদ্ভমের চরম লক্ষ্য। সেই 
সম্পূর্ণ ভাবের অংশস্বরূপ সাময়িক চেষ্টাপকলও তাহার অন্তর্গত হওয়াতে 
তাহাদিগকে লইয়াই জীবজ্মার সম্পূর্ণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে । এস্থলে 
ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবাত্মার সম্পূর্ণভাব ঈশ্বরের বা. ব্রন্মের 
সম্পূর্ণভাব হইতে পৃথক্‌ নহে। স্ৃতরাং জীবাত্মার স্বরূপের সম্পূর্ণতা 
একপ্রকার স্বতঃপ্রকাশ অর্থাৎ স্বভাবতঃ নিত্যপ্রবাহন্বরপ্ন, নিত্য 
পরিবর্তনশীল ও অনস্ত। পূর্সের ইহা কথিত হইয়াছে যে “কোন স্বতঃ 
প্রকাশ অনস্তপ্রবাহের নীমা থাকিতে পারে না” এক্ষণে বুঝ! যাইবে যে 
বিশিষ্টকালঘটিত ঘটন! নিয়তই পুব্বাপরঘটনাঁজড়িত হওয়াতে উহাকেও 
স্বতঃপ্রকাশ অনন্ত প্রবাহের সম্ভার আদি ও অন্তরহিতভাবে অনুভব 
কর! যাইতে পারে। এইরূপ আদি ও অন্তরহিত স্বতঃপ্রকাশ কাল- 
প্রবাহকেই অনস্তকাল বলিয়। কথিত ও বণিত হইয়া থাকে । সেই 
অনস্তকাঁল অপস্ত ও অথণ্ড ব্রদ্ধের যুগপৎ ( এককালে ১) সাক্ষ। কৃত হই্না 
থাকে । মনুষ্য যেমন কোন সঙ্গীতরস বা কাব্যার্থ অথবা কোন বাক্যের 
তাৎপধ্য এককালে (যুগপৎ ৯ অনুভব করে, ব্রহ্ম ও সেইপ্ঈপ অনন্তকাল 
ঘটিত ঘটনাসমুহ যুগপৎ সাক্ষাৎকার করেন। অথচ এইরূপ এককাদীন 
সম্পূর্ণজ্ঞানের মধ্যে যাবতীয় ঘটনাসমুহের পূর্বাপরভাবও ত্রচ্ছের জানে 
বর্তমান থাকে । মনুষ্যের ও তদ্রুপ সম্পূর্ণ সংগীতরসের ঝা কাব্যার্থের 
যুগপৎ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের অথবা প্রত্যেক পদের পূর্বাপরবোধ 
বর্তমান থাকে । বর্তমানকালজ্ঞান্বণিতে হইলে ছুইটী অর্থ বা ভাব 
সর্ধদ! মনে রাখিতে হইবে। (৯ম) বর্তমানের অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে 
স্বতন্রভাব এবং ( ২য়) অতীত; ভবিব্যৎ এবং বর্তমান এই ত্রিকাল মিলিত 
হইয়া এক নুতন ভাব। সংগীতরসা'দর স্বল্পলাময়িক ঘটনাসমূহ মনুষ্য 


কালতত্ব সমা£লাচন। । ১৪১ 


জ্ঞানে যেরূপ এক কালে প্রাভভা গত হগ, হদ্ধূপ সমস্ত ব্রহ্গার্ডের অনস্ত- 
'কালব্যাপী ঘটন।সমূহ্গ যে জ্ঞানে যুগপৎ (একফালে ) প্রতিভাদিত হয় 
তাহাকেই পঅনন্তজ্ঞ।ন”" বল। যাম্ন। “অনস্তজ্ঞানের” রীতি বা স্বরূপ 
বুঝিতে হইলে মন্ুষ্থের কাপজ্ঞানন্থরূপ হইতে পুৰ্বাপর ঘটনার সীম! 
উঠাইয়। লইয়। উহাকে হৃদরঙ্গম করালে, অনস্থজ্ঞানের স্বরূপ বুঝা যাইতে 
পারে । মনুষ্যজ্ঞানের প'রচ্ছন্ন তানিবন্ধন এক সেকেপ্ড বা এক সেকেগ্ডের 
কিয়দংশশাতর বন্তমানজ্ঞানে স্ফুবি 5 হই! থাক । তাহা হইলে অনন্তশক্কি- 
সম্পন্ন রঙ্গের অনন্তকালজ্ঞানে যে মগ কালই (ভুত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ) 
বন্তমানবত জ্ঞানগোচর হউবে ইহ বুঝিতে পিশেষ আযান কৰিতে হয় না। 
কেহ কেহ বলেন যে, “অনভ্তষ্ঞানের স্বরূপ এরূপ যে তাহাতে ভূত, 
ভবিষাৎ এবং বর্তমানজ্ঞানের কোনরূপ প্রত্দ থাকে না” একথা 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । কোন সংগীভরস বা কাব্যার্থ বর্তমানক্ষণে 
বুগপত জ্ঞাত হইলান অথচ সেন জ্ঞানে পুর্বগী তম্বরের অথবা পুর্ববোচ্চারিত 
পদের এবং তালার পরবস্তী স্বরের বা পদের জ্ঞান নাই একথা যেরূপ 
নিরর্গক হর, উক্তরূপ অনন্তজ্ঞান ও তজ্প নিরর্থক হইয়। পড়ে। সুতরাং 
উন্ত মতের কোন সাঁরগর্ভত। নাই । ফল কথা পূর্বাপর প্রবাহ এক 
কালে জানিতে হইলে পূর্ব এবং পরবর্তী ঘটনাকে ভিন্নভাবে 
জানিতে ভবে, অথচ উহার্দিগের মিলিতভাব বা সম্পূর্ভাবও সেই 
সময়ে বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পাবে না। এইরূপে অনন্ত 
বাপী ঘটনাসমৃহ যুগপৎ (এককালে) জ্ঞাত হইলেও তাহাদিগের অংশ 
স্বরূপ প্রত্যেক ঘটনা৪ সেই সঙ্গে ভিন্নভাবে জ্ঞানগোচর হইবে ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত কথা হইন্ডেছে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে 
অনস্ত কালপ্রবাহ্‌ কেবলমাত্র এক অনন্ত ইচ্ছার অভিব্যক্কিমান্ত্র। 
যাহাকে আমরা ভূত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া উদ্লেখ করি, ব্রঙ্ছের বা ঈশ্বরের 
জ্ঞানে সেই স্টভয় ঘটনা! এক পদ্দার্থ বলিয় প্রন্ভীয়মীন্‌ হয় না৷ তথাপি 


১৪২ গৃতপ পগ্রণাল] ও তত্বসম[লোচনা । 


যেন্ধূপ সংগীতরসের আদি ও অস্ত ভিন্ন হইয়াও এক সংগীতরস বলির 
যুগপৎ প্রতীক্মমান হয়, তজ্রপ অনন্তজ্ঞানস্থলে অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা 
প্ভন্নভাবে অনুভূত হইয়াও এককালে অর্থাৎ যুগপৎ প্রতীয়মান হইরা 
থাকে । 

কেহ যদি বলেন যে “অনন্তজ্ঞানে কালজ্ঞান থাকে না” তাহা হইলে 
তাহার কথা যুক্তিযুক্ত হইবে না । “সংগীতরস বা কাব্যার্থ জ্ঞান হইল, 
অথচ তাহার মধ্যে যে পুর্ববাপর স্বরবিন্তাঁস বা পদপ্রয়োগ আছে তাহার 
জ্ঞান নাই” একথা যেরূপ অযুক্ত ও নিরর্থক, উক্ত মতও তদ্রপ নিরর্থক 
হইয়৷ পড়িবে । সংগাতরসের বা কাব্যাথের যাহা কিছু অর্থ আছে, তাহা 
কেবল পূর্ববাপর জ্ঞান হইতেই পাওয়া যাক, অন্তথ তাহার জ্ঞান হয় না। 
অনস্তজ্ঞানের স্বরূপও তঙ্জপ একভাবাপন্ন : কেবলমাক্র এই বিশেষ যে 
অনন্তকালজ্ঞান নিখিল বা! 'অনস্তকালব7?পী ঘটনাসমূহ লইয়! উদ্ভূত হয়। 

এস্থলে কেহ আবার বলেন যে “ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞান আমাদিগের 
পরিচ্ছিন্ন কালজড়িত ঘটনাজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাদৃশ জ্ঞানের 
কোনরূপ কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নহে । মনুষ্য তদ্বিষয়ে কিছুই জানিতে 
বা বলিতে পারে না । অন্ত অতীতগর্ভে বিলীন যুগষুগান্তরের ঘটন৷ 
এবং অনস্ত ভবিষ্যতের ঘটনা এই ছুই প্রকারের ঘটনার ভিন্নতা! লুপ্ত 
হইয়! ঈশ্বরজ্ঞানে ততসমস্ত বর্তমানভাবে এক সময়ে প্রতিভাসিত 
হইতে পারে ইহা অসম্ভব ও অযুক্ত কথ! । অর্থাৎ বর্তমানজ্ীনে যখন 
ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয় কালই উপস্থিত নাই, তখন এই তিন কাল ( ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ) মিলিয়। এক বর্তমানবত জ্ঞান হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হইবে ইা সঙ্গত কথা নহে |” ইহার প্রতিবাদে বল! যাইতে 
পারে যে সংগীতরসম্ঞানকালে অতীতস্বর উপস্থিত নাই এবং ভবিষ্যৎ 
ব1 পরবর্তী স্বরও ততৎকালে শ্রুত হয় নাই, অথচ সমস্ত মিলিয়! অর্থাৎ 
ভূত ও ভবিষ্যৎ মিলিয়া যখন বর্তধানে আদার সংগীতরসের জ্ঞান সম্ভব 


কালতত্বসমালোচনা। ১৪৩ 


হইতে পারে, তখন ঈশ্বরপক্ষে সেই রীতিতে না সেইভাবে তাহার 
বগ্তমানজ্ঞানে অনন্তকাঁন বুগপৎ কেন না প্রতিতাসিত হইতে পারিবে ? 
কেবলমাত্র কালপরিমাণের ভিন্ন ভাবণতঃ আমাদিগের কালজ্ঞানও ঈশ্বরের 
অনন্তকালজ্ঞান ভিন্ন বলিয়া প্রভীরমান হয়। 

এন্থলে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হইতে পারে। “ঈশ্বরের অনস্তজ্ঞানে 
পরিবন্তম ঘটিতে পারে না। তিনি অবিকারী হইয়া নিত্য পরিবর্তন- 


শাল জগতে তাহার বচনাকৌশল কিরূপে প্রকাশ করিতে সম্থ 
হইবেন?” এই সমন্তার সমাধান করিতে হইলে বলিতে হইবে যে অনন্ত 
পরিবন্তন ঘটনেও অনন্তপরিবর্তনের জ্ঞান স্বয়ং পরিবর্তিত হয় না। 


কারণ সন্ঈদর পরিবর্তন সে অনন্তজ্ঞানের মধ্যে অস্ততুক্কি 
রহিয়াছে । 

পুনরায় আাপতি হইতে পারে যে “মংগাতরস বা কাব্যার্থের জ্ঞান 
এককালে প্রতিভাসিত হইলেও তাদৃশ জ্ঞান সসীম। তাহার সহিত 
ঈশ্বরের অনস্তকালজ্ঞানের তুলনা হইতে পারে না । কারণ অনস্তকাল- 
ব্যাপা ঘটনাসমৃহের সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং সীমাহীন কার্যয- 
প্রধাছের জ্ঞান, বর্ভমানজ্ঞানের ম্যায় যুগপৎ প্রতিভামিত হয় একথা 
পরস্পর বিরুদ্ধ এব্‌ং অসম্ভব |” ইহার প্রতিবাদে বল! যাইবে যে স্বতঃ 
প্রকাশ এনন্তপ্রবাহরূপ পদীর্থকে এক বিশিষ্ট বন্ত বলিয়া জ্ঞাত হওয়। 
বান্ধ ইতা পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । অনস্তকালব্যাপী ঘটনাসমূহও এক 
স্বহঃ প্রকাশ জনন্ত প্রবাহ । সুতরাং তাহীকে একটি সম্পূর্ণ প্রবাহরূপে 
জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব কথা নহে । কোন বিশিষ্ট সংগীতরসে ব। কাব্যার্থে 
বে্ধুপ একটি অভিপ্রাহ্থ বা ভাব অন্তনিবিষ্ট থাকে, স্ষদ্রপ জগন্াপী অনন্ত 
কাপছনিভ ঘটনা প্রবাহে ও ঈশ্বরের এক বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ অভিপ্রায় 
অভিপান্ড আছে | সুতরাং সমুদয় অনন্তকালবাধপী ঘটনাসমূহ ঈশ্বরের 
এক বিশিষ্ট ৪ সম্পূর্ণ অভি্রীমের গ্যোতক হইরা সমষ্টিভাবে এব* 


১৪৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। । 


একপ্রবাহরূপে ঈশ্বরের জ্ঞানগোচর হইবে তাহাতে বিরুদ্ধতা বা অসম্ভাবনা 
থাকিতে পারে না । 

এস্থলে মনুষ্াজীবনের স্বরূপ বর্ণন করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হইতে পারে। মন্ুষ্ের জ্ঞানে মনুষ্যের জীবন প্রবাহ একটি বিশিষ্ট কাল- 
ব্যাপী ঘটনাপ্রবাহ্মাত্র । সেই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তাহার কাধ্যকলাপ 
অনুষ্টিত হয়, বর্তমান বলিয়৷ কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি এককালে বুগপৎ 
অনুভূত হয়, অতীত ঘটনাসকল চিরকালের জন্ম লুপ্ত বলিয়া মনে হয় এবং 
ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ বর্তমানক্ষণে উপস্থিত নাই এইরূপ প্রতীরমান হয়। 
তথাপি ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানে মনুষ্যবিশেষের স্বরূপ, জীবন, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব 
এবং তাহার কার্যকলাপ সমস্তই এককালে ( যুগপৎ ) উপস্থিত থাকে । 
এইক্পে মনুষ্ের স্বরূপ ছুইভাবে অভিব্যক্ত হইরা রহিয়াছে । (১ম) 
তাহার কালোপরঞ্রিত বা কালসাপেক্ষ স্বরূপ এবং (২য়) তাহার 
অনন্তপ্রবাহরূপ সম্পূর্ণ স্বরূপ। সংগীতরসের বা কাব্যার্যেরও 
অবিকল এইরূপ (১) পৌব্বপর্যযাব এবং ২) সমগ্র নিলিত হইয়। এক 
সম্পূর্ণভাব, ছুই ভাব থাকে । ননুষ্য বর্তমানকে লক্ষ্য করিয্না অতীত 
অবস্থা বা ঘটন। আর প্রত্যাবর্ভন করিবে না এইরূপ মনে করে। কিন্ত 
সেই অতীত ঘটন। ব। অবস্থার উপর তাহার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষাৎ 
ঘটন৷ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে তাহা অল্লারাসেই মনা বুঝিতে পারে। 
সেই অতীত অবস্থাকে ভিত্তি করিয়। মনুষ্য ভাবিষ্যতের জন্ত উদ্ভম করে এবং 
সেই অতাশ অবস্থ| যে তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ইচ্ছার অভিব্যক্তিরূপে 
পূর্বের ঘটিয়াছিল তাহা! মনুষ্যমাত্রই বুঝিতে পারে। মনুষ্যের ভবিষ্যৎ 
অবস্থা এক্ষণে (বর্তমান কালে ) সংঘটিত হয় নাই বটে, কিন্ত তাহাকেই 
লক্ষা করিয়া বর্তমান উদ্ধম প্রকাশ করা হইতেছে । সেই ভবিষ্যৎ 
অবস্থায় তাহীরই ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ইচ্ছানুসারেই বহুবিধ কার্যকলাপ 
অনুষ্ঠিত হইবে । সেই ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কাধ্যকারণসম্বন্ধ 


কালতবসমা লো5ন। । ১৪৫ 


সত্বেও মনুষ্যের নিজের স্বাধীন ব্যক্তিনিষ্ঠ বিশিষ্ট ইচ্ছাদ্বারাই তাহার 
কার্যকলাপ সংঘটিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বাক্তিবিশেষর 
বিলক্ষণতা (10171970017695 ) এবং তন্নিবন্ধন ভাহার বৈলক্ষণ্যপূর্ণ কাধ্য- 
কলাপ ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানে প্রতিভাসিত আছে। কালধন্ধাধীন 
মনুষ্য আপনাকে অতীত হইতে, ভবিষাৎ হইতে এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন 
বা পৃথগবাস্থৃত মনে করে । বর্তমানক্ষণে মনুষ্য নিজের জীবনের ব্যক্তিগত 
বিশিষ্টতা ব! বৈলক্ষণ্য এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারে না। এই বিচ্ছিন্নভাবের জ্ঞান ব| ধারণা কাঁলধম্ম হইতেই 
উৎপন্ন হইর়া থাকে । বন্তমানব্যতীত অনন্তঅনভীত ও অনস্তভবিস্ৎ 
বলিয়৷ যে কাল আছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করাতেই বাসে বিষয়ে 
মনোযোগ ন| দেওয়াতেই এইরূপ ভ্রান্ত বিচ্ছিন্নভাবের জ্ঞান উপস্থিত 
হয়। মনুষ্য যে আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে না, তাহার কেবলমাত্র কারণ 
এই যে বর্তমান কাল থে সমগ্র কাল নহে, ভাহা সে বুৰিবার চেষ্টা করে 
ন।। মন্ুদ্য মনে করে তাহার অতীন্ত অবস্থা চিরকালের জন্য অন্তহিত 
হইয়াছে এবং তাহার ভবিধ্যৎ অবস্থ! বর্ভমানক্ষণে উপস্থিত হর নাই'। 
বর্তমান কাল লইয়াই মন্াষ্যের ধারণ! জন্মে এবং কাধ্যকল।প অনুষ্ঠিত হইয়! 
থাকে । ইহাই মন্ুষ্যের পরিচ্ছিনত| বা অদুরদর্শিতার কারণ। প্রকৃত 
কথা এই যে মনুষ্য এই পরিচ্ছিন্নতার কৃপমধ্যে নিয়তিবশত: অবস্থাই যে 
নিমগ্ন থাকিবে এমন কোন কথা নাই। মনুষ্য মনোঁষোগ করিলে তাহার 
পরিচ্ছিন্ন সংবিত্তির মধ্যে ও অনস্তজ্ঞানের আভাস পাইতে পারে। সেই 
অনন্তজ্ঞানে তাহার বাক্তিগত বিশিষ্টতা এবং সম্পূর্ণত| যুগপৎ বর্তমান 
ক্ষণে স্থচিত আছে । তাহা হইলে মনুষ্য নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা 
লইয়া! এবং স্বকীয় জীবনের যাবতীয় কাধ্যকলাপ লইয়া! ঈশ্বরের অনস্ত 
জ্ঞানের সমক্ষে দণ্ডায়মান আছে এইরূপই বলিতে হইবে। এক ব্যক্তি 
ভাপর ব্যক্তির স্তনীয় হষ্টতে পারে দা; সুতরাং মনুষ্য নিজপ্বরূপেই অনস্ত 


১৪৬ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 
জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে । নির্ববাণলাভ কালপ্রবাহের কোন বিশিষ্ট | 

ংশে ঘটিতে পারে না) কারণ উহা অনস্ততনুষ্ঠানসাপেক্ষ, ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্টাপূর্ণ সমুদরক্রিয়াকলাপজড়িত এবং উহা! সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীবনেই 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচনা । 


প্রকৃতিতন্ব অতি গভীর এবং দূরধিগম্য রহস্ত । ইহার সম্যক্‌ 
সমালোচনা করিতে হইলে ইভার দুই স্বরূপের বিষয় বথাষণ পধ্যবেক্ষণ 
করিতে হইবে। (১ম)ইহার বহি.স্বরূপ ব! বহিরাকার অর্থাৎ ভ্রষ্টা 
প্রকৃতির অন্তর্গত যে সকল পদার্থসমূহ, ঘটনাপ্রবাহ এবং তনিষ্ঠ নিয়মা- 
বলি দেখিতে পাঁন তাহার বিচার কর! আবন্তক। (২য়) প্রকৃতির 
অন্তর্লান অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্বও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই 
সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে “প্রক্কৃতি” বলিলে কি বুঝায় 
তাহা নির্দেশ করা আবস্তক | অর্থাত প্রকৃতি শব্দের নান। অর্থ থাকিলেও 
আমাদিগের আলোচনার স্থলে কি অর্থে “প্রকৃতি” শব্ধ বাব্হত হইবে 
তাহ! নির্দেশ করিয়! বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

(১) কেহ “প্রকৃতি শব্দের অর্থ “মন্ুষোর ঈন্ভ্রিয়গমা বা জ্ঞান- 
গোচর ব্রহ্ধাণ্ডের অংশবিশেষ” এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই লক্ষণা 
সম্তোষকর হইতে পারে না; কারণ ননুষোর ইক্জিয়গম্য জাগতিক অংশ 
অতিশয় সংক্ষিপ্ত । তগ্বাতীত মন্ত্র সাধারণ জ্ঞানকে বিজ্ঞানাকারে 
অর্থাৎ শৃঙ্খজাবদজ্ঞানে €0128151550 179515085) পরিণত না 
করিলে বহু বিয়ের বা পদার্থের সম/ক্‌ উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। 
হাদৃশ শুঙ্খলাবদ্ধজ্তানদ্রা ও বৈজ্ঞানিকেরা জগতের অতি ক্ষুদ্রতম 
অংশেরই অসম্পূর্ণ ও কল্পিতভাবে বিবরণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন। 
সেই অসম্পূর্ণতানিবন্ধনই বৈজ্ঞানিকেরা বনুস্থগে অতীন্জ্রিয়তত্থের অথব। 
পদার্থের অবতারণা করিনা থাকেন । 


১৪৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


(২) কেহ প্রকৃতিকে “মন হইতে স্বতন্ত্র অস্তি ্ববিশিষ্ট” বলিয়া উল্লেখ 
করেন। কিন্তু কোন কোন দার্শনিকেরা মানসিকক্রিয়ামকলকে 
প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া গরচার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিজ্ঞানবাঁদী 
(11681)50 ) পঙ্ডিতের! “প্রকৃতিকে” মানসিক অভিবাক্তিমাত্র বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। স্থৃতরাং উক্ত লক্ষণাও সর্বসম্মত বা সঙ্গত 
হইবে না। 

(৩) কেহ আবার মনষ্যতির ব্রন্মাত্ডের অংখকে “গ্রাকৃতি” শবের 
দ্বারা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্য যে *গ্ররৃতির” অন্তর্গত, 
অর্থাৎ “প্রক্কৃতি” বলিলে মনুষ্য বে গৃহীত হয় তাহ! সকলেরই বিদিত 
আছে। সুতরাং এরূপ লক্ষণাও সঙ্গত হইতে পারে না। 

(৪) কখন কখন জীবাত্মাও পরমাত্মার মধ্যবন্তি জগৎকে “প্রকৃতি” 
বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন। এ লক্ষণাও অনির্দিষ্ট ও অসস্তোষ 
কর। উপরি উক্তরূপে:প্রকৃতির লক্ষণা করিলে সন্তোষকর হইবে ন1। 
সৃতরাং “প্রকৃতির” স্বরূপ বুঝিতে হইলে অগ্রে বহির্জগতের, তনন্তর্গত 
নিয়মাবলির এবং সেই নিয়মাবলির সহিত মন্ুষ্যর মনোবুত্ির মম্বন্ধ 
বিষয়ের আলোচন! করতঃ তদ্বিষয়ে হেতুনির্দেশ করিয়া! বিষয়টা বুবিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে । 

জড়জগংকে আমরা ইঞ্জিয়দারা সাক্ষাৎসন্বদ্ধে প্রত্যক্ষ করি এ বথা 
সত্য নহে। কারণ আমাদিগের ইন্জিরসকল কখনই-.কোন পদার্থের 
প্রক্কতস্বরূপ প্রদর্শন করে না--সতা সত্তা কখনই সাক্ষাৎ ইন্দরিক্গম্য হয় 
না। উহা সর্বদাই অন্ুমানের দ্বারাই জানা যায়। তদ্বাতীত সত্তামাত্রই 
ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং ইক্র্ি়সকল কখন ব্যক্তিনির্দেশ করে না। কেবল 
মাত্র ইন্দিয়গম্য গুণ ব| ধর্মাসকল এবং তৎসংক্রাস্ত অন্ুভবই ইঙ্জিয়তবারা 
উপলন্ধ হওয়া যাঁয়। তথাপি নানা মন্থুষোর বিষয়জ্ঞানের বৈচিত্র্য পরীক্ষ। 
করিলে এবং ইন্জিয়লন্ধ জ্ঞান দ্বার! সুচিত কতকগুলি হেতু বৃঝিতে 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচনা ১৪৯ 


পারিলে সেই সকল হেতুকে বহির্জগতের অস্তিত্বের হেতুষ্বরূপ প্রদর্শন 
করা যাইতে পারে এইরূপ আমর| মনে করিয়! থাকি । যে সকল কারণ 
রা হেতু বশত; মনুষ্য বহির্জগতের অস্তিজের পরিচর পায় তাহার আলো- 
চনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য নিজের স্বাভাবিক (177795) বুদ্ধিবৃততি 
দ্বারাই বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করে এবং ত্তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 
এই মত প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া সকলে ইহ! স্বীকার করেন না । 
বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিদ্বার৷ বহির্জগতের এবং তত্লিষ্টনিয়মাবলির অস্তিত্ব 
প্রমাণসিদ্ধ ও সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হইলেও সেই সকল যুক্তি স্বরূপতঃ 
অস্তিত্বক্চক হইতে পারে ন ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । কারণ 
সত্যঅস্তিত্ববিশিষ্ট পদীর্ঘমাত্রই নিদিষ্ট ও বাক্তিনিষ্ঠ হওয়া আবশ্তক | 
বিজ্ঞান বহির্জগতের এবং ততনিষ্ঠনিরমাবলির অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ বলাতেই 
উহবাদ্দিগের স্বরূপ নির্ণয় করিবার গ্সরাস আরব্ধ হয় এই মাত্র বল! যাইতে 
পারে। কেহ কেহ বলেন যে, “নাহা জড়জগৎ আমাদিগের স্পর্শেন্দ্িয়ের, 
গতির এবং বিশেষতঃ মাংসপেশিসংক্ষ্ অনুভবের বাধা দেয় এবং নানা- 
রূপে আমাদিগের ক্রিয়াকলাপকে লীমাবদ্ধ করে বলিয়া সেই “বাধা” ব! 
প্রতিরোধ” (85915051705 ) বশত? আমরা বাহা জড়জগতের অন্তিতে 
বিশ্বাসকরি। যখন উক্তরূপ “বাধার” কারণ আগাদিগের শস্তরে নাই, 
তখন উক্ত “বাঁধার” কারণস্বরূপ বহির্জগৎ অবশ্ঠই আমাদিগের বাহিরে 
আছে ইহা স্বীকার করিতেই ভইবে। কার্য গাকিলেই তাহার কারণ 
আছে এই বিশ্বাসন্বীরাই আমর! বহির্জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ এবং 
অনুসন্ধান পাই” ইত্যাদি । এই সকল কথা যেরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাতে 
এই মত সপ্পর্ণ সত্য বপিয়া গৃহীত হইতে পাবে, ন!। পূর্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে যে আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অভিগ্রার সর্বদাই অসস্ভোষকর 
এবং অসম্পূর্ণ থাকাতে আমর! তাহীর পূর্ণতার আকাজ্জা করিয়া সর্বদাই 


১৫০ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। : 


বিষয়াস্তরের অনুসন্ধান করিয়া থাকি। সেই অভিপ্রারেরই পূর্ণতাপ্ুচক 
বিষয়াস্তরই বাহিরে বিদ্ধমান আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া! বহির্জগৎ 
রূপ বিষয়াস্তরের অপেক্ষা করিয়া থাকি । আমাদিগের 'প্ররুৃতির বা 
ক্রিয়ার “বাধা” দেয় বলিয়! বিষয়াস্তরের অথবা বহির্জগতের অনুমান করি 
না। বিষয়াস্তর আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রাপনকে বিশিষ্টরূপে 
পূর্ণ করে অর্থাৎ তাহার দ্বার৷ আমাদিগের অভিপ্রায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত 
হয়। সেইরূপ হয় বলিয়াই আমর! যে বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ 
মাত্র তাহ! বুঝিতে পারি। কার্যযকারণবদ নিয়মের সম্যক সমালোচন! 
করিলেই বুঝা ধাইবে যে আমদিগের প্রবৃত্তির এবং ক্রিয়ার “বাধা” দেয় 
বলিয়া বহিজ-গৎ অন্ুগিত হয় এ কথা সত্য নহে। কাধ্যকারণবাদের 
গুড় তাৎপধ্য এই যে “যাহা কিছু খটে, তাহার কারণ আছে অর্থাৎ তাহার 
ব্যাখ্যা হুঈটতে পাঁরে এবং সেই জন্ত প্রত্যেক ঘটনাই ঘটনাস্তরের সহিত 
নিত্যসম্বদ্ধ।” এই ধারণা হইতে বিশ্বাস হয় ষে এই নিয়ম “বহির্জগতে” 
অবস্তই প্রযুক্ত হইতে পারে । সুতরাং বলিতে হইল যে “বহির্জগতের” 
ধারণ। অগ্রে জন্মিল এবং তাহার পর “কাধ্যকারণবাদ” পিয়ম তাহার 
উপর প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইল। অতএব কার্যাকারণবাদ নিয়ম হইতে 
বহির্জগৎ অনুমিত হইতে পারে ন। ইহা বুঝা যাইতেছে । যদি কার্ধ্যকারণ- 
বাদদের ধারণ! অগ্রে ন জন্মিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির বা ক্রিক্সার 
“বাধা” দ্বারা কিছুই অনুমিত হইতে পারিত ন1।- ঘটনা! বা বিষয় 
বিশেষকে ব্যাথা। করিতে হইলে, ঘটনাস্তর ব। বিষ়াস্তরের অপেক্ষা করিতে 
হয় এই ভাব বা ধারণ! কোনরূপ পূর্ব হইতেই জন্মিয়াছে এবং তাহার পর 
বহির্জগতের অস্তিত্ব অন্ত কোনরূপে জানিতে পারিলে তাহার উপর উক্ত 
নিষ্বম প্রযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু উক্ত নিয়মের জ্ঞান হইতে বহির্জগতের 
অস্তিত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। ন্ৃতরাং মনুষ্যের প্রবৃত্তির, স্পর্শের 
অথবা ক্রিয়ার ৷ গতির “বাধা” হইতে বহির্জগৎ অনুমিত হয় একথা সতা 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচন! । ১৫১ 


নহে কারণ কারধ্যকারণবাদ নিয়ম পূর্ব্বে অজ্ঞাত থাকিলে কেবল “বাধা, 
হইতে কিছুই অন্থমিত হইবার সম্ভাবনা নাই ৷ কেবলমাত্র বাঁধা হইতেছে 
এইরূপ একটা আন্তরিক অনুভবমাত্র হইতে পারে । 

বিশেষ অনুধাবন কর্রলে বুঝা! যাইবে যে “কাধ্যকারণবাদ দ্বার! 
আমরা ভামাদিগের আন্তরিক ধারণাসমৃহের অন্তর্গত , অভি প্রায়ের 
সার্থকতা এবং সম্বদ্ধভীৰ অধিক বিশদভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। 
পরে “বহির্জগৎ্রূপ বহিধিষয়ের জ্ঞান বা বিশ্বাস জন্মিলে, তাহাতে কার্ধ্য- 
কারণবাদের নিরম প্রয়োগ করিয়া আমর! আমাদিগের আন্তরিক ধারণা- 
সমুহের সমধিক সার্ধকতা এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণতা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে 
পারি। কিন্তু কাধ্যকারণবাদ হইতে বহির্জগতের জ্ঞান জন্মে না। 
আমাদিগের ধারণার, অন্তর্গত সভিপ্রায়ের সার্থকতা বা অভিব্যক্তির 
আকাক্ষা বা অপেক্ষী' করিয়া আমর! কি বহির্জগতের সত্তা অনুমান 
করিব অথপা অন্ঠবিধ কোন সত্তা ভনুমান করিব এইরপ প্রশ্ন মনে 
উদিত হইলে, বঝিতে পারা যায় যে কেবলমাত্র বহির্জগতের অনুমান 
কবিলেই আমাদিগের ধারণাসকল সমধিক সার্থকতা ও অপেক্ষাকৃত 
পূর্ণতা লাভ করে । সেই জন্যই আমর. নহির্জগনের অনুমান করি। 
ইহাতে প্রবৃত্তির 'বাধার” কথা একেবারে উত্থিত হইতে পারে না। 
বহির্জগতের নিরমাবলি ও সাক্ষাৎসম্ষন্ধে উপলব্ধ হয় না; কিন্ত 
প্রকারাস্তরে ক্েবলমান্্ স্প্রমাণ হইয়া থাকে। সেই প্রমাণের মধ্যে 
“বাধার' কথ। থাকে না। জ্যামিতির প্রমাণীকুত নিরমদকল আমাদিগের 
প্রবৃত্তির *বাধা” দেয় বলিয়া কখন সপ্রমাণ হয় না। আকাশস্থ গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি আমাদিগের প্রবৃত্তির বা কাধ্যের “বাধা” দেয় বলিয়া তাহার! 
অস্তিত্ববিশিষট এ কথাকেহই বলিতে পারেন না । 

বিজ্ঞানের এবং সাধারণজ্ঞানের পরিচিত বহির্জাগৎসম্বন্ধীয় ঘটন। 
বলিকে প্রতি” বলিলে, তাদুশ “প্রক্কতির” অস্তিত্বপন্বন্ধে আমাদিগের 


১৫২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 


যে বিশ্বাস উপস্থিত হয়, “সেই শিশ্বাস আমাদিগের তুলা অন্ত মন্থুষ/রও 
আছে" এই ধারণাও তাদৃশ বিশ্বাসের সহিত নিত্য জড়িত থাকে। 
এই ছুই বিশ্বাস কখন পরস্পর স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। যাহা 
আমার .জ্ঞানের বিষয়, তাহা অন্তেরও জ্ঞানের বিষয় ইহ1 সর্বদাই 
আমরা মনে করিয়। থাকি। ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের বিষয়ীভত 
হইয়াও অন্ত কেহ জানে না, এরূপ ঘটন! বা বিষয় অবশ্াই থাকিতে 
পারে এবং বন্ততঃই আছে; কিন্তু বহির্জগৎ বলিলে যাহ! বঝায় তাহ! 
তদ্রপ বিষয় হইতে পারে না । কারণ উহ! সকলেরই জ্ঞানের বিষয়ী- 
ভূত। “বহির্জগতের' সত্য স্বরূপ যাহাই হুউক, জড়জগৎ এবং তৎ- 
ংক্রান্ত নিয়মাবলির বিষয় উল্লেখ করিলে, বিজ্ঞানে অথব। সাধারণ 
জ্ঞানে যাহা বুঝায় তাহার পরিচয় ব্যক্তিবিশেষ যেবধপ পায় অন্ত 
বহুসংখ্যক লোকও তদ্রপ পরিচয় পাইয়া থাকে তদ্দিষয়ে সন্দেহ 
হইতে পারে না। যদ্ধি আমি কেবল একাই বহির্জগতের ঘটনাবলি 
অবলোকন করিয়া তথ্বিষয়ক জ্ঞানের বর্ণনা করি, অথচ যদ্দি অন্ত 
লোকে তাহা দেখিতে ব! প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমার 
বর্ণিত ব্ষয়সকল কেবলমাত্র আমারই মনঃকল্িত বলিয়া গণা হইবে 
এবং লোকে নিশ্চিত তাহ! নিরর্থক বলিয়। উপেক্ষা করিবে । তবেই 
স্বীকার করিতে হইবে যে “আমার গ্রত্যক্ষীকৃত বহির্জাগতিক বিষয় 
অপর মন্ুষোও প্রতাক্ষ করে" ইহা জানিতে পারিলেই বহির্জগতের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস সঙ্গত হইয়া থাকে । অর্থাৎ বহির্জগৎ বা জড়জগং 
মনুষ্যমাত্রেরহই সাধারণ প্রতাক্ষের বিষ বলিয়াই উদ্বাকে বহিঃস্থ 
জড়জগৎ্ বা “প্রকৃতি বলা যাঁর! আমি কেবল এক যাহ! জানি 
এবং অন্য কেই জানিতে পারে না “তাহা” (১) মামার নিরর্থক কল্পনা- 
মাত্র অথব1 (২) কোন দৈবসত্ত। হইতে পারে , কিন্ত কোন মত্তেই 
জড়জগৎ বা প্রকৃতি” হইতে পারে না। 


প্রকৃতিতত্ধ সমালোচনা । ১৫৩ 


সৃতরাং জড়জগতের বা 'প্রক্কাতির অন্তিত্ববিস্বামের অগ্রে আমা- 
দিগের সহচর ও সদৃশ মনুষ্য অস্তিত্বে বিশ্বাস জক্মিয়া থাকে। 
£ এই কারণেই প্র্কতির নিয়মাবলি সাধারণ মন্ুষ্যের প্রত্যক্ষবিষয় বলিল্না 
ব্যাখ্যা! করিতে হয় এৰং সকলেই তাহা! উপলব্ধি করিতে পারে ইহা 
প্রদর্শন করিতে হয় । 

এক্ষণে বহির্জগতের বা জড়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস টা 
অগ্রে আমাদিগের সহযোগী মনুষাদিগের অস্তিত্ে বিশ্বাস জঙ্গিয়া থাকে 
ইহা স্বীকার করিলেও, কিরূপে সেই সহযোগী মন্থুষ্দিগের অস্তিত্বে 
বিশ্বাম উপস্থিত হয় তদ্বিযয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাধারণ 
মতানুসারে বহির্জগতের বিশ্বাস যেরূপ “বাধানুভব" হইতে উৎপন্ন হয় 
এইরূপ প্রচারিত হয়, আমাদিগের সহযোগী মহুষ্যসমৃহের অন্তিত্থে 
বিশ্বাস ঠিক তাহার বিপরীতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। অর্থাৎ 
সেই বিশ্বাস কেবলমাত্র তুলনার ব! সাদৃশ্যের (£১091925 ) অনুভব 
হইতে উৎপন হইয়া থাকে এইরূপ কথিত হয়। ..অর্থাৎ আমর। যে 
সকল কাধোর দ্বারা আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি, অন্ত মন্থুষ্যও সেই- 
রূপ কার্ধা করিলে আমাদিগের অভিপ্রায়ের সদৃশ অভিপ্রায় তাহা- 
দিগের কার্ধো নিবিষ্ট আছে এইরূপ আমরা অনুমান করির! থাকি। 
এইরূপ উক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে আমার জীবনের বাহিরে 
অন্ত জীবনও আছে এবং সেই জীবনে আমার মত্ত অভিপ্রায়বিশিষ্ট 
কার্য অন্থ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সাদৃশ্যবোধ হইতেই 
যে আমাদের মন্ুধাসাধারণের অন্তি্থে বিশ্বাস জন্মে ইহা! সম্পূর্ণ 
সত্য নহে । আমাদিগের পু্ণজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই আমাদিগের সহযোগী- 
মন্ুুয্যদিগের অস্তিত্ববিষয়ে একপ্রকার অস্পষ্ট বিশ্বাস বহুলপরিমাণে 
জন্ষিয়া থাকে । কারণ আমর! স্বভাবতঃ সামাজিক জীব এবং দেই 
জন্ত আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যদিগ্সের স্বরূপ কি তাহা জানিবার,পূর্ধ্বই 


৯১ 


১৫৪ নৃতন প্রপালী ও তত্বসমালোচন। । 


স্বাভাবিক সংস্কারজনিত প্রন্ুভিবশতঃ অন্যকে স্লেহ করিতে, ভয় 

করিতে এবং তাহার কার্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
থাফি। সেই সকল সংস্কারজনিত প্রবৃত্তির ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইলে 
অন্য মন্ুয্যের অন্তিত্বে বিশ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে । সুতরাং 
তুলনা বা সাদৃশ্য অবলোকন হইতে আমরা সহযোগী মনুব্যদিগের অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী হই ন1; বরং আমাদিগের সহযোগী মনুষ্য আছে বলিয়াই 
আমর! ক্রমশঃ ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করি। অন্ত লোকের সহিত 
কথোপকথনকালে তাহার মনোগত অভিগ্রা় আমার মনোগত 
'অভিপ্রায়ের বিসদৃশ বা বিক্দ্ধ বলিয়াই বিশদরূপে প্রকাশিত হয়) 
সাদৃশ্ত হইতে তাহা হয় না। যিনি নৃতনভাবে, বিশিষ্টভাবে এবং 
অন্তুততাবে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই 
কালিদাসাদি মছাকবির ন্যঃয় আমা হইতে ভিন্ন পুকষ বলিয়া পরিগণিত 
হয়েন। আমার অভিপ্রায়ের সহিত ঠাহার অভিপ্রায় বিক্ুদ্ধভীবেই অনুভূত 
হয়, সদৃশ বা তুল্য বলিয়! অনুভূত হয় না । আমাদিগের সহযোগী মন্ুষ্য- 
সমূহ বস্ততঃ আছে এবং তীহাদিগের মনোগত নানাবিধ অভিপ্রায় 
আছে, আমাদের এইরূপ জ্ঞান কেবল তাহারা যে ধারণাসমূহের 
আধার এইরূপ মনে হয় বলিয়াই জন্মিয়া থাকে । তাহারা আমাদিগের 
প্রশ্নের উত্তর দেন, নিজের মত প্রকাশ করেন, নৃতন নৃতন ভাব ব্যক্ত 
করেন, কোন বিশিষ্ট ঘটনার বিবরণ করেন, আমাদিগের সহিত 
তর্ক যুক্তি করেন এবং নানা বিষয়ে আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করেন 
ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে আশাদিগের 
ধারণার অন্তর্গত অসম্পূর্ণ ও আংশিক ইচ্ছার সম্পূর্ণতাসাধন করিবার 
আকাজ্ষায় আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক হয়। আমরা 
আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত অসম্পূর্ণ ইচ্ছার সম্পূর্ণতার জন্য সর্বদ। ব্যগ্র 
হইয়া অন্ত বস্তর অপেক্ষা করি। আমাদিগের সহযোগী মনুষ্যাগণ সেই 


গ্রকৃতিতত্ব সমালোচন! । ১৫৫ 


আকাজ্জগা কতকপরিমাণে চরিতীর্থ করেন বলিয়াই তাহারা হ্বতন্ত্র অস্তিত্ব- 
সম্পন্ন এইরূপ বিশ্বাস উপস্থিত হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমার 
সহযোগী মনুষ্য আছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে আমার এবং উক্ত সহযোগী 
মনুষ্যের সাধারণরূপে প্রত্াক্ষীকৃত বিষয়সমূহ বা পদার্থ”মূহও আছে, 
এইরূপ বিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে । আমরা উভয়েই সেই সকল 
বিষন্স এবং পদার্থসমূহ দর্শনেক্ট্রিয় বা স্পর্শেত্দ্িয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি। আমার সহযোগী মনুষ্যকল সেই সকল বিষয় বা পদার্থ বর্ণন 
করেন, বৈজ্ঞানিকেরা তনিষ্টনিয়সাব্লীর অনুসন্ধান করেন এবং সকল 
মন্থধ্যই উন্ত পদার্থসমছ্ছের ব্যবহারের উ“র বুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া 
আপনাদিগের কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেন। আমিও তন্রপ করিয়! 
অপর মনুষ্যদিগের সহিত যোগদান করিয়া থাঁকি। জীবনের ক্রমশঃ 
অভিব্যক্তি অনুসারে ঘটনাসকল এবং পদার্থসমূছের ভেদাভেদ নির্ধারণ 
স্থলে এবং অন্ত নানাবিধ তর্ক-বিতর্ককালে মতদ্বৈধ হইলে আমি 
আপনাকে অপর সহযোগী মন্ুষ্য হইতে পৃথক্‌ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে 
করিলেও, আমাদিগের উভয়ে« সাধারণ ভোগের বিষয়রূপে প্রতীয়মান 
বহির্ভগৎ ষে আছে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়। থাকে । সেই বহির্জগৎ যেন 
আমাদিগের সকলের একট! বন্ধনস্বূপ বলিয়৷ এবং পৃথক বস্তরূপে 
প্রতীয়মান হয় । এইরূপে আমি” আমার সহযোগী মন্ধুষ্তঠ এবং “বহি- 
গত বা বাহপ্রকৃতি” এই ভ্রিবিধ সত্তার উপলদ্ধি জন্মিয়! থাকে। 
ক্রমশঃ মানবসমাজের অভিব্যক্তি অনুসারে প্রকৃতির এই সাধারণ ভোগ্য 
ভাব তিরোহিত হইয়া যায় এবং তখন জড়প্রকৃতি আমা হইতে 
এবং আমার সহযোগী মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও স্বাধীন এইবপ ভ্রাস্ত- 
বিশ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে । একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! এই বিষয় বিশদীকুত 
হইতে পারে। সুর্য ্রীপ্তি পাইতেছে দেখিয়া! আমার একটি ধারণ! 
জন্সিল। আঁমার সহযোগী মনুষ্যও তাহাই দেখিতেছে জানিতে পারিলাম। 


১৫৬ নৃতন প্রপালী ও তত্বসমালোচন। । 


সহযোগী মনুষ্যের এইরূপ দর্শন ষে তাহার মনের একটা ধারণামার 
তাহাও বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং এই ধারণা উভয্বের সাধারণ হষ্ল। 
আমি যখন হু্ধ্য দেখি না, তখনও অন্য মনুষ্য হুর্ধ্য দেখে ইহাও জানিতে 
পারিলাম। এই ঘটনা যে আমার অনুপস্থিতিতে এবং অজ্ঞাতসারে 
ঘটিতেছে তাহাও জানিতে পারিলাম। রাত্রিতে আমার নিদ্রাবস্থায়ও 
অন্য দেশের লোকের! হৃর্য্যের দীপ্তি পাওয়ারূপ ঘটনা! দেখিয়া থাকে, 
মনুষ্যবিশেষের দেহাস্ত হইলেও তৎপরবত্তী মনুষ্য! সুর্ষে/র দীণ্তি পাওয়! 
রূপ ঘটনা দর্শন করিয়া থাকে এবং আমার জন্ম হইবার পূর্বেও সুর্য দীপ্তি 
পাইয়াছিল ইহ! জানতে পারলাম। সুতরাং আমার বিশ্বাস জন্মিল 
যে সকল ননুষ্যের অন্তধণন হইলেও নুধ্য দীপ্তি পাইবে । এই সমস্ত 
জ্ঞান আমার্দিগের সামাজিক বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনুসারে উপজনিত হইয়া 
প্রমাণ করে যে সুর্যের দীপ্তি পাওয়ারপ ঘটন। ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান 
হইতে স্বতন্ত্র এবং সকল মনুষ্যই তাহার প্রমাণ পাইতে পারে। স্থতরাং 
যাহা সাধারণ সম্পত্তি অর্থ।ৎ যাহা সাধারণের জ্ঞানের বিষয় তাহাই 
বহির্জগৎ বা জড়জগৎ অথব! প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। এই কারণেই 
আমাদিগের দর্শনেন্দ্িয়্ এবং স্পশের্দ্রিয়ঠ অধিক পরিমাণে বহির্জগতের 
সাক্ষ্য প্রদান করে। দ্রাণ, আস্বাদ ব! শ্রবণ তাদৃশ বহিধিষয়কে সাধারণী- 
ভূত করে ন। অতএব আমাদিগের ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র 
বহির্জগৎ আছে এই জ্ঞান মন্ুষ্যের সামাজিক বুদ্ধি ও প্রবৃত্ির সহিত 
যে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও সন্বদ্ধ তাদষয়ে সংশয় হইতে পারে না। 
বৃহির্জগতের বা প্রক্কৃতির প্রক্কতস্বরূপ যাহাই হউক মনুষ্য উহাকে 
মনোধর্দ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নধন্্ীক্রাত্ত বালরা বিশ্বাস করে) প্রন্কতি যে 
জ্ঞানের সহিত কিনা নিজের অন্তর্গত অভিপ্রার অনুসারে কায্য করে ইহা 
কেহ বিশ্বাস করে না। এই কারণে প্রন্থতি যেন একটি বনত্স্বরূপ প্রতীরমান 
হয় এবং তনিষ্ঠনিয়মাবলী এরূপভাবে বণিত হয় থে যেন তাহাতে কোনরূপ 


প্রকতিতত্ব সমালোচনা । ১৫৭ 


ইচ্ছা, নৈতিকভাব বা! উদ্দেশ্য অথবা সৌন্দর্ন৷ অস্তনিহিত নাই৷: সেইজন্য 
প্রকৃতিকে জড়পদার্থ অথবা জীবসহীন বাহাজগৎ বলিয়; বণিত ছইয়াথাকে। 
তাহা যদি হইল তবে এই জড়গৎ হইতে অভিব্যক্তি বাগান্ুসারে (1171 
0112৬০91000) মনুঘারূপ বুদিমান্‌ জীব জমশঃ উদ্ভৃত হইয়াছে 
এইরূপ মত প্রচার করি! বৈজ্ঞানিকেরা এক নিরতিশয় ছুর্ব্বোধা রহস্য 
উপস্থিত ' করিপ্নাছেন বলিতে হইবে । জড় প্রকৃতির স্বভাব মানবস্বভাৰ 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই বিশ্বাস কেণল মন্তুষোর সহজাত সামাজিক বৃদ্ধি 
হঈতে উৎপন্ন হইয়াছে ইন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । সামাঞ্জিক প্রবৃত্তি 
এবং স্থা্থবুদ্ধি দ্বার] প্রণোদিত হইয়া মনুষ্য অপর মনুষ্যকেই প্রাধান্ত দিয়া 
তাহাকে আপনার সহবোগী মনে করে এবং বহির্জগৎ বা প্রকৃতিকে 
আপনাদিগের সাধারণ ভোগোপযোগী ক্ষেত্রবিশেষ বলিয়া! অবধাঁরণ করে । 
এইরূপে ক্রমশঃ 'জড়বাদের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। যতই সভ্যতার 
উন্নতি হয় মনুষ্য আপনার সহযোগী অপর মনুষ্যকে প্রাধান্ত দিয়া কির্ূপে 
তাহাদিগের সহিত একযোগে কার্য করা যাইবে এবং কিরূপে মনুষ্য 
সাধারণের প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে তাশাই সর্বদা ভাবিক্বা থাকে । জড়- 
রূপে গৃহীত প্রক্কৃতিকে মনুষ্য আপনার অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যত্্ত্ববরূপ 
ভাবিয়া লর, তাহার নিয়মাবলী বর্ণন করে এবং সাধরণের ব্যবহারোপঘোগী 
বলিয়া স্থির করে। শিল্পী যেমন নিজের কার্যোপযোগী' পদার্থ বাছিয়া লইয়া 
তাহার এবং তদ্দিষন্ধে প্রযোক্তব্য ষন্তাদির নিয়মাবলী পরিদর্শন করে ও স্থির 
করে, বৈজ্ঞানিক সেইরূপ মন্থষ্যের ব্যব্হারোপযোগী বস্তনিচয় পরিদর্শন 
করিয়া তাহাদিগের এবং তন্িষ্ঠ নিয়মাবলীর আবিষ্কার ও আলোচনা 
করেন। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত নিয়মাবলীর সত্যতা অপেক্ষাবুদ্ধিজাত, স্বল্- 
প্রসর এবং অনিত্য হইলেও মনুষ্যমাত্রেই তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কার্ধা 
করিয়া থাকে । উক্ত নিয়মাবলীর যে সর্বজনীন, সীর্ধবকালিক ও শি? 
বাপু সাত! ভাছে তাহা বলিতে কেহই সাঙসী হইবেন লা । 


১৫৮ নৃতন প্রণালা ও তত্বসমালোচন৷ । 


প্রাক্কতিক নিয়ম যে “একরূপ” (015109110) তাহাই বৈজ্ঞানিক- 
দিগের আবিষ্কত নিয়মাবলী প্রকারান্তরে প্রমাণিত করে। যাহা হউক 
এই মকল নিক্মাবলী আবিষ্কারের মূল কারণ যে মন্থুযোর স্বভাঁবজাত 
সামাজিকবুদ্ধি তাহা একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাদিগের মূলে 
যে পরমার্থ সতা নাই তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না । প্ররুতি মনুম্যের 
উপভোগের জন্য হইয়াছে এবং তাঁহার নিরমাবলী কেবল মন্ুষ্যরই 
উপকারসাধনের জন্ত চিরস্থায়ী হইয়। রহিয়াছে উহা কেবল মনুষাই 
বলিতে সাহুসী হয় | 

এক্ষণে ইহা বুঝা যাইতেছে.যে বহির্জগতের পদার্থসমূহ পরীক্ষা 
করিয়া! দেখিলে মনুষ্যের জ্ঞানের বাহিরে যে একটি বিশ(ল জগৎ বর্তমান 
আছে তথ্ধিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। দৃষ্তমীন জগৎ যে পরমার্থ 
সত্যের অংশবিশেষ তাহা সামাজিক পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। 
সমাজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র হইয়াও সমগ্রব্যক্তি পরম্পর 
সাপেক্ষ হওয়াতে এক ব্যক্তিরূপে কার্ধ্য করে, সেইরূপ বহির্জগৎও পদ্দার্থ- 
সমূহের সমষ্টিমাত হইয়, একবাক্তিরূপে ব্রদ্ের উদ্দেশ্য সাধন করে। 
কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃত বা সত্যম্বপ কি তাহার অনুসন্ধান 
করিতে হইলে আমাদিগের সামাজিক প্রবৃত্তির দিকে এবং মনুষ্য সীধা- 
রণের ইষ্টসাধনের অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। তাহা 
ছাঁড়া জড়জগৎ ও জীবজগৎ এই দ্বৈতভাবকেও প্রক্কত সত্য বলিয়া গণনা 
করা যাইতে পারে না। কেবল মনুষ্যেরই শিল্পাদি ও প্রয়োজনসাধনের 
জন্ত বহির্জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে ইহা মনে করা ন্তাসঙ্গত নহে। দার্শনিক 
ছেগেল্‌ উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, লোকে বলে “মগ্পাত্রের 
( বোতলের ) মুখাবরণের” জন্ত বহির্জগতের স্থষ্টি হইয়াছে অথবা কুস্ত- 
কারের মৃত্তিকা সংগ্রহের স্থানরূপে উহার আবির্ভাব হইগাছে। অঙ্গার 
মনূষ্যে্র উদ্ভাপ দিবার জন্য, ধাতুদরব্য স্বর্ণকার এবং কর্ম্মকারদিগের 
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অলঙ্কার ও যন্ত্রাদি নিশ্মাণের জন্ট, নিকৃষ্ট জীবসকল মনুষ্যদিগের খাষ্ছের ও 
ব্যবহারের জন্ত স্থষ্ট হইবাছে এইরূপ অনেক কথা জগতে প্রচারিত 
হইয়। থাঁকে। এমন কি চন্ত্রকূ্যও আমাদিগের কালনির্ণয়ের জঙ্ 
আকাশে বিচরণ করিতেছে এইরূপ এক সময়ে কথিত হইত। সৌভাগ্য 
ক্রমে এক্ষণে আর এই সকল কথ। প্রচার করিবার হ্যোৌগ নাই। মনুষ্য 
সভ্য হইয়াছে এবং সহজেই বুঝিতে পারে ঘে তাহার জীবনসংগ্রামে 
তাখাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধ অবস্থার তাহার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে 
হয় এবং প্রকৃতির অনুকূল অবস্থায় সেই বুদ্ধের জগ্ত অস্ত্শস্ত্ও প্রক্কতি 
নিজে মনুব্যকে যোগাইয়। দেয়। সেই যুদ্ধে জয় হইলেই, অথবা যে 
পরিমাণে জয় হর সেই পরিমাণেই মনুষ্যজীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়! থাকে। 
সুতরাং মনুষ্যের প্রয়োজননাধনের জন্যই প্রকৃতির স্থষ্টি হইয়াছে একপভাবে 
চিন্তা করিলে প্রতির নিগুউতন্থ ব| সতান্বরূপ বুঝ| যাতে পারে না। 

প্রকৃতিকে বন্তস্বক্ূপ মনে করা মনুষ্যের নিজের কর্পনামাত্র । শিল্পী 
ঘেব্ূপ জগতের নান। বিশৃঙ্খল পদার্থের ভিতর হইতে আপনার কার্যোপ- 
যোগী বস্তমকল ও যন্ত্রাদি বাঁছিয়। লয় এবং [নন্মাণ করে; বৈজ্ঞানিকও 
তদ্রপ নান৷ বিপদৃশ ও বিশৃঙ্খল ঘটনাবলী পরিদর্শন করিয়া আপনার মনের 
মত নিরমাবলী কল্পনা করিয়। প্রচার করেন। শিল্পবিগ্া অথবা বিজ্ঞানবিষ্থা 
হইতে আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত 
অভিপ্রায়দকল এন্সপ স্বভাবাপন্ন, যে আমাদিগের বাহিরে অবস্থিত 
প্রক্কৃতি বলিয়া এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ আছে এবং 
সেই বিশাল ব্রন্াণ্ডের মধ্যে আমরাও অবস্থিত আছি এইরূপ দারণা 
জন্মিয়া দেয়। এই প্রকৃতি হইতেই অভিব্যক্তির নিয়মানগুসারে আমরা 
উদ্ৃত হইয়াছি এবং পরিণামে দেহাবদান হইলে ইহার মধ্যেই লীন হইয়া 
থাকিব । নুতরাঁং এই প্রক্কৃতির যে বিশিষ্ট কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য আছে 
এবং সেই উদ্দেত্ত ব! অভিপ্রায় যে আমাদিগের অভিপ্রায়েব সহিত জড়িত 


১৬০. নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 


ও সন্বদ্ধ তদ্িয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সংসারে মনুষ্যজীবনের 
সাঞ্ষল্য এবং বাহ পদ্দার্থসমূহের ব্যবহার বিষয়ে মন্থযোর কৃতিত্ব, যেরূপ 
তাহার বিজ্ঞতা, নিপুণত! এবং দ্রব্য নির্ধারণবিষয়ে দক্ষতার উপর নির্ভর 
করে, তক্জরুপ আবার প্রন্কৃতির অনুকুলতা, ব্যবহার্্যত। এবং উপযোগিতার 
উপরও নির্ভর করে । এই কারণে “দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কার্ধ্য- 
পিদ্ধির “নিয়ামক” এইরূপ কথিত হইয়া থাকে । এক্ষণে বিশদভাবে 
বুঝা যাইতেছে ষে বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পনা অনেকস্থলে সফল ও সপ্রমাণ 
হয় বলিয়াই প্রক্কৃতিকে একটি যন্তস্বরূপ মনে করা হয় এবং সেই ধারণা 
হইতেই জীবজগৎ ও জড়জগৎ বলিয়া ছুইটী ভিন্নধর্মীক্রীস্ত জগৎ আছে 
এইদ্প প্রচারিত হইয়া থাকে । সুতরাং জীবজগতের এবং জড়-জগতের 
এইরূপ কল্পিত বিরুদ্ধভাব অব ভিন্নধন্ম্মাক্রান্ততা যে বস্ততঃ সত্য নহে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । শিল্পবিদ্ধা এবং বিজ্ঞান উভয়ই মনুষ্যের সমাজ- 
বন্ধ হইয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রক্কতিনিবন্ধন তাহার স্বার্থসাধনের 
জন্তই প্রচলিত হুইয়াছে। শিল্পবিদ্ভার উপাদানসকল যেমন কেবল 
মাত্র শিল্পীরই নিজের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের 
অন্ত ঝোন স্বতন্ত্র উদ্দেশ্ব নাই এইরূপ প্রচারিত হইন্্বী থাকে, বিজ্ঞানও 
ঠিক সেইরূপ প্রারুতিক ঘটনা ও পদার্থসমূহের যেন অন্ত কোন 
স্বতস্ত্র উদ্দেক্টা বা! জীবন নাই, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকর্দিগের কল্পিত 
নিয়মানুসারেই তাহারা কার্য করে এইরূপ মনে করা হয়:- প্রকুতির 
অন্তরে যে অতিগভীর রহস্ত নিহিত আছে এবং এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের 
বে নিজের অনস্তজীবন ও উদ্দেশ্ত আছে তাহা উপরি উক্ত কোন বিগ্ভাই 
প্রকাঁশ করে না।. এই ক্রন্ষাগ্মধ্যে মনুষ্য তাহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ 
মার । জীবজগৎ ও জড়জগৎ বলিয়! যাহ! নির্দিষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই ব্রন্ধে 
অবস্থিত আছে, ্রহ্ষজীবনের স্বরূপ বিস্তার করিতেছে এবং তীহারই 
অনস্ত অভিপ্রায় ও উদ্দেন্ঠ সাধন ও ব্যক্ত করিতেছে । 
০ 


রহ 
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ফল কথা, জগতের পরমার্থ সত্য প্রকাশ করিবার অধিকার হিজ্ঞা- 
নের থাকিতে পারে না। বিশিষ্ট অন্তধাবন করিলে নুঝা যাইবে. যে, 
জীবজগৎ 'ও জড়ঙজগুতের বিষয়ে প্রচারিত বিরুদ্ধভাব অথবা ভিন্ন 
ধর্মাক্রান্ততা কেবল আভাসমাত্র এবং উহ! কোনক্রমেই পরমার্থ সত্য 
হইতে পারে না। ব্রঙ্গাগুজীবনের সহিত মন্গ্যাজীবন যে অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে এবং এক জীবনপ্রবাহ যে উভয়ের মধ্যেই 
প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে তাহা প্রণিধান দ্বারা মনুষ্য অনায়াসেই 
বুঝিতে পারে । প্রর্কৃতিবিষয়ক ধারণাঁর বাহাই কারণ হউক, উহা 
যে মন্থুযোর বাহিরে বিগ্বমান আছে তদ্বিষয়ে মন্ুষ্যের ধারণাই সাক্ষ্য 
দেয়। সেই ধারণার মধ্যে ছুইটী ভাব ব্যক্ত ভয়। এক ভাব এই 
ষে (১) মন্তুধ্যগণ স্বতস্থভাবে এবং মিলিতভাবে পরীক্ষান্থার। 
বুঝিয়াছে যে প্রাকৃতিক পদার্থ ও ঘটনাসকল কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি 
বিশেমেব জ্ঞানের বিষয় নহে, পর্ত সকল মন্তযোরই জ্ঞানের বাহিরে 
অবস্থিত আছে । “প্ররুতি” বলিলে মনুষ্য ইহাই বুঝে যে তাহার 
বাহিরে জগৎ এনং তন্িষ্ঠ নিত্য অথবা পরিবর্তনবীল নিয়মাবলি বিদ্ধা" 
মান আছে । (২) দ্বিতীয় ভাব এই যে পরীক্ষা্ধারা প্রমাণিত 
নিরমাবলি এবং মন্ুষ্যের কল্িত নিয়মাবলি এই উভতরবিধ অর্থাৎ 
মৌলিক এবং করিত নিয়মাবল্লির ভ্ঞানও মন্ধষ্যের আছে। এইরূপ 
ধারণা করিয়া (ক) প্রকৃতিকে কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিকদিগের 
কল্পনার উপা্দানস্বরূপ মনে করিতে পারি এবং (খ) মন্ত্শ্বরূপ 
বাবহার ও করিতে পারি। এই ছুইভাব যদিও প্রকৃতির সত্য শ্বরূপের 
পরিচয় দেয় না তথাপি উক্ত ছুই ভাবকে সত্য বলিয়া মানিয়! লইয়! 
জড়জগৎ এবং জীবজগৎ এই উভয়ের পরম্পর বিরুদ্ধে ধর্ব্রাস্ততার বে 
আভাল পাওয়! যায় তাহার আলোচনা করিলে বিষরটী বিশদ হইবে 
আশা করা যাঁয়। 


১৬২ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন।। 


এক সীমায় আমরা যেন দেখিতে পাই যে জগৎ স্বতঃ পরিবর্তন- 
হীন পদার্থসমূহে অর্থাৎ জড়পিণ্ডে পরিপূর্ণ এবং বাহক পরিবর্ভনণীপ 
্ব্যসমূহে্র সহিত তাহার সন্বন্ধ যেন নিয়ত বন্তরনিযমের গ্তায় স্থির 
নিয়মে নির্ধারিত হইয়া ঘটনায় পরিণত হয়। পদার্থতত্ববিষ্ঠা এবং 


রসায়নশান্ত্র সেই সকল নিয়মের আবিষ্কার এবং তাহাদিগের স্বরূপ নির্দেশ 
করে। অন্ত সীমায় আমর। দেখিতে পাই যে মনোজগত বলিয়া একটি 


জড়জগৎ ভিন্ন অন্ত জগত রহিরাছে । দেই মনোজগতের বিচিত্র নিক়্মা- 
বলি আমর! সম্যক্রূপে বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু তদ্বিয়ক ঘটনা- 
বলি নিত অনস্তভাবে প্রবাহিশ রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অভিপ্রার বা 
উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই স্থায়ীভাবে লক্ষ্য হয় না। এই মনো- 
জগৎ যে একেবারে নিয়মশূন্ত তাহা নহে, কিন্তু জড়জগতের নিয়মা- 
বলির সহিত ইহার নিরমাবলির যেন কোনরূপ সাদৃশ্য নাই এইরূপ 
প্রতীয়মান হয় । 

মহাত্মা ড'রউইন্‌ প্রচারিত অভিব্/ক্তিবাদ (:19০169 ০? 
17৬01010071 সর্বশ্রেষ্ঠ প্রান্তিক সাবার নিয়ম বলিয়া সকলেই 
স্বীকার করেন। এক সীমায় জড়জগৎ এবং অন্ত সীমায় জীবজগৎ 
যদ্দিও অনস্তভাঁবে পরম্পর ভিন্নধর্শীক্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি 
অভিব্যক্তিবাদান্ুসারে উক্ত উততয় জগৎ বে কোন না*কোনরূপে পরম্পর 
সন্বদ্ধ তাহা স্বীকৃত হইয়া থাকে । তাহা হইলে বলিতে- হইবে যে 
উহাদিগের মধ্যে নিত্যকালের জন্য কোনরূপ ব্যবধান বা বিচ্ছিন্ন 
ভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ বাহাকে আমর! “জড়জগৎ”" বা জীবন- 
হীন্‌ প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করি, তীহাই এক সময়ে না এর সময়ে জীব 
জখতে পরিণত অথবা পরিপত্তিত হইয়া থার্ে ইহা স্বীকার করিতে 
হয়্। কখন কথন এই পরিবর্তন বিপরীতভাবেও ঘটিতে পারে অর্থাৎ 
জীবজগৎ ও জড়জগতে পরিণভ হইয়া! থাকে। এই সকল পরিবর্তনরূপ 


প্রকৃতিতন্ব সমালোচন। | ১৬৩ 


ঘটনা যে অনৈসর্ণিক ক্রিরার বা ব্যাপারের ত্বা। নিষ্পন্ন হয় তাহা কেহ 
বলিতে সাহসী হইবেন না । এই অভিবাক্তিবাদের আলোচনা করিলেই 
মন্ুষ্যের প্রকৃত স্বরূপ বিশিষ্টভাবে বুঝা ষাইতে পারে। 

জড়জগৎ কে "ক" বলিয়া এবং জীবজগতৎকে “খ" বলিয়া নির্দেশ 
করিলে অভিব্যক্তিবাদানুসারে বলিতে হইবে যে (ক) ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইক্া (খ) তে পরিবর্তিত হয় এবং কখন কখন বিপরীতভাবে (৭) 
ও ক্রমশঃ (ক) তে পরিণত হয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
যে (ক) এবং €(খ) এই উভয়ের মধ্যে আমরা যে বিরুদ্ধভাব 
অবলোকন করি তাহা 'আভাসমাত্র ; বস্তত;ঃ (ক) এবং (খ) 
উভয়ে বিরুদ্ধধন্মাক্রাস্ত নহে । বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে 
এই উভয় জগতের মধো জড়জগতের অথাৎ জড়ধর্থ ক্লান্তপ্রকৃতির স্বরূপই 
সমধিক ছুরবগাঙ্ন অর্থাৎ উহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে প্রারি না; কিন্তু 
মনোৌজগতের বা! জীবজগতের স্বরূপ (অন্ুভবাদি) আমর! অনেক পরিমাণে 
হৃদয়গগম করিতে পারি। 

উপরি উল্লিখিত দ্বিবিধ জগৎ কোন এক মৌলিক পদার্থের 
রূপান্তর হইতে পারে এইন্ূপ ভাবিয়। অনেক চিন্তাপাল দার্শনিক 
এক কে অর্থাৎ মনোজগংকে আভাদন এবং অন্তরকে অর্থাৎ জড়জগতংকে 
সত্য অস্তিত্বসম্পন্ন বিবেচনা করিপা “জড় প্রকৃতিই নিত্য সভ্যতত্ব 
এবং জীবজগৎ ব| মনোঁকজগৎ্ তাহারই বিকার ব| পরিণামযাত্র এই- 
রূপ প্রচার করিতে কুষ্টিত হঞ্ধেন নাই । শাহারা বলেন যে “জড় প্রক্কতি 
স্থিরাবস্থ, অপরিবর্তনীয় নিয়মের অর্ধীন, স্বরূপতঃ অজ্ঞান এবং 
ব্যবহারোপযোগী যন্্শ্বূপ হইয়া কার্য করে। এই কারণে জড়- 
জগতকে মনুষ্য অধিক বুকিতে পারে কিন্তু মনোধর্ বুঝা মনুষ্যের 
শক্তির বহিভূতি। সুতরাং জড়জগতংই সত্যমন্তিত্বসম্পন্ন এবং 
ম্নোজগৎ তাহারই , বিপরিণামমাত্র, অর্থাৎ জড়জগতের ধর্ম বা গুণ 


১৬৪ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন!। 

বিশেষ হইতেই মনোজগত্ উৎপর হইয়াছে ।” ইত্যাদি । বৈজ্ঞানিকের! 
এইরূপ প্রচার করিতে বিশেষ প্ররাস পইিলেও তাহাদিগের প্রক্াস 
ষে সফল হ্ইয়াছে এরূপ বোধ হয় না) লোকের উক্তবূপ অবধারণ 
করিবার কারণ এই ষে জড়প্ররুতির স্বরূপ বস্তুতঃ সমধিক দুরাধিগম্য 
বা ছুবেধ্য হইলেও উহা বাহাতঃ সেরূপ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় 
যেন উহার পরীক্ষা করিলে উহার স্বরূপ বুঝা যাইতে পাঁরে। কিন্ত 
মনোধর্্ম অতিশয় অস্থির এবং সামান্ত কারণে বিকৃত হইয়া পড়ে 
ইহা দেখিতে পাওয়া বায়। জড়প্রক্ৃতি স্থির নিয়মের অধীন হওয়াতে 
তৎসম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্বে জানিতে পারা যান্ন। মন আমাদিগের 
জ্ঞানের বহিভূতি, কিন্তু জড়প্রকুতি নিত্য স্থিতিশীল। একবাক্তির 
মন অপর ব্যক্তির মনের সহিত মিলিয়া কথন কখন কার্য করে 
বটে, কিন্তু তাহা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু জড়পদার্থ- 
সফল নিত্যই পরস্পর সম্বদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে এবং সেই ভাবেই 
কার্য করে। এই কারণে যাহা সর্বদা সম্বদ্ধভাবে অবস্থিত, তাহাকেই 
প্রাধান্য দেওয়৷ হয় এবং যাহা কখন কখনমাত্র সন্বদ্ধ হয় তাহাকে 
অপ্রধান বা গৌণ ব্যাপার মনে করা হয়। অর্থাৎ নিত্যসন্বদ্ধ জড়- 
জগংই মনোজগতের কারণ এইরূপ কথিত হইয়া থাঁকে। সমধিক স্থি্তি- 
শীল পদার্থের দ্বার! অস্থির পদার্থের ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়! এবং 
জড়জগৎকে অধিকতর পরিজ্ঞাত ভাবিয়া তাহা দ্বারাই- মনোধর্থের 
ব্যাখা। করা হয়। এইরূপ ছুঃসাধাসাধন করিতে যতই চেষ্টী হউক 
তাহা! ফলদায়ক হয় না। কারণ মন্ুষ্যের মনোধর্শ অসম্পূর্ণভাবে পরি 
জ্ঞাত হইলেও উহা কিরূপে জড়প্রক্কতি হুইতে উদ্ভূত. হইতে পারে 
তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে অনেক আধুনিক চিস্তা- 
শীল দার্শনিক প্রক্কৃতির স্বরূপের বিষয় নুতনভাবে চিন্ত! করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । তাহার! খ্বিতিণীলতা এবং নিত্য নিয়মাধীনতা প্রভৃতি 


প্রকৃতিতন্ক সমালো6ন! । ১৬৫ 


জড়পদার্থের ধর্শসকলকে 'আভাসমান্র বলিতে উদ্যত হইয্াছেন। 
তাহা ছাড়া প্রকতিমধ্যে যদি মনোধর্্ম অস্তনিহিত থাকে এন্প মলে 
করা যাব, তাহা হইলে প্ররুতিসম্বন্ধে আমাদিগের যে সকল বর্তমান 
ধারণ আছে, তৎসমস্ত*অসঙ্গত এবং বিরূদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়ে কি 
না তদ্িষয়ে তাহাদিগের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রকৃতি মনোধন্ম্মী- 
জ্রান্ত হইলে বৃহির্জগৎ মনোগত অভিপ্রায়ের বহিবিকাশ বলিয়া! প্রতিপন্ন 
হইবে তাহা বলা বাহুল্য। 

জড়জগতের বহুল ঘটনা সমষ্টিভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেস্তে 
বৈজ্ঞানিকের! বছুবিধ কলিত (€ মনগড়! ) মতবাদ প্রচার করিয়া 
থাকেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ 'অনুবাদ” বা “তাড়িতকণাবাদে, ( চ1৩০%০179 ) 
অথব! “আকাশহিল্লোলবাদ' এবং “সাধারণ আকর্ষণবাদ" প্রভৃতির 
উল্লেখ করা! যাইতে পারে। “অনু” বা 'ভাড়িতকণা?, “আকাশ 
হিল্লোল অথবা 'আকর্ষনীশক্তি' কখন কোন মনুষ্ের প্রত্যক্ষগোচর 
হয় নাই । এই সকল কান্ননিক বস্ত জড়জগতের ঘটনাবলি ব্যাধ্যা 
করিবার জন্তই কল্পিত হইয়া অন্তিত্ববিশিষ্ট হইয়াছে। এই সকল 
কল্পনাদ্বারা সমষ্টিভাবে এককালে বহু ঘটনা ব্যাখ্যা কর! যায় বলিয়াই 
লোকসমাজে উক্ত কল্পনাসকলের অধিক সমাদর হুইয়াছে। সাধারণ 
আকর্ষনী শক্তির কল্পনাদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিশেষ বুঝিতে পারা 
যায় এবং ভবিষ্যৎ চন্দ্রস্ূ্য্যাদির গ্রহণ ও অন্ত বহুবিধ ঘটন! তাহাদিগের 
ঘটিবার অগ্রেই জানিতে পারা যায়। সুতরাং এই সকল কারণবশতঃ 
উক্ত মতবাদসমূহের লোঁকসমাজে যে সমধিক গৌরব ও সমাদর হইবে 
তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু উক্ত কল্পিত তত্বসকল যে পরমাথ সত্য তত্ব 
তাহা কে বলিতে সাহসী হইবে? হয়ত ভবিষ্যতে এই সকল মতানু- 
যায়ী তব অন্ধ কোন নিগুঢ়তত্বের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইবে। “তখন সেই 
নূতন আবিষ্কৃত তত্বই মৌলিক বা! সকলের মৃলীভৃত্ত তত্ব বলিয়! হয়ত 


১৬৬ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


মনুষ্য সমাজে পরিগণিত হইবে ॥ বাণিজ্যব্যবসায়াদির হিসাব রাখি-। 
বার জন্ত এক প্রকার গণনাপ্রণালী প্রচলিত আছে এবং সেই 
কল্পিত গণনাপ্রণালীদ্বার। বাব্সায়ীগণ আপনাদিগের বাণিক্জ্যবঠাপারের 
আর, ব্যয়ও স্থিতি সহজে বুঝিতে পারেন । সেইরূপ উক্তবিধ বিজ্ঞান 
কল্পিত তন্বের দ্বারা এবং প্রণালীর দ্বারা জাগতিক ঘটনাসকল সমষ্টি- 
ভাবে অনেক সময়ে ব্যাখ্যা করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। রিস্তু সে 
সকল তত্ব যে প্ররুত মৌলিকতন্ব এবং বস্তুত: 'াহাদিগের অস্তিত্ব আছে 
তাহা কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না 

পূর্বোক্তরূপ মৃতবাদসমূহের বিষয়ে এ স্থলে অধিক সমালোচনা না 
করিয়া কতকগুলি মৌলিক তত্বনিয়মের উর্লেথ করা যাইতে পারে। 
সেই সকল নিয়ম বৈজ্ঞানিকের! এবং সাধারণলোকে একমত হইয়া 
স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাগাদিগের মৌলিকত্ব বা অস্তিত্ববিষয়ে 
কাহারও সংশয় হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত নিয়ম 
সকল কেবলমাত্র ক্বড়জগতেই প্রযোস্তব্য বলিয়া প্রচারিত হয়। কিন্তু 
যাহাকে মৌলিকতত্বনিয়ম বলা যাইবে তাহা জড়জগৎ এবং জীবঙ্গগৎ 
এই উভয় জগতেই প্রযোক্ব্য হয় এবং উভয় জগৎ ব্যাপিয়া আছে । 
মৌলিকতত্বনিয়মের কথন পরিবর্তন বা বাতিক্রম সপ্তব হয় না। 

(১ম) (বুক ০6 117696751015 ৮10০055 ) অপুনরাবর্তনী- 
তা নিয়ম । এই নিরমানুসারে জীবমাত্রেই ক্রমশঃ বৃদ্ধ হয় এবং 
কখনই বৃদ্ধাবস্থা হইতে পুনরায় অতীতাবস্থায় প্রত্যাগমন করে না। 
জড়জগতেও শক্তি বিপর্যস্ত হঈলে পুর্বরূপে আর পুন্রব্তিত হয় না । 
সাধারণ লৌকিকজ্ঞান অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকজ্ঞানে ইহা! অধিক প্রকাশিত 
আছে। উত্তাপ কোন বস্ত হইতে .অপস্কত হইলে, সে বস্ত আর তদ্রপ 
উত্তাপবিশিষ্ট হয় না। ছুগ্ধ ভাণ্ড হইতে নিঃস্কৃত হটলে, দৃষ্ধভাগ 
আর পূর্ববব্ূপে ছুগ্ধপূর্ণ হয় না। কাচপাত্র একবার ভাঙ্গিলে তাহা 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচন। । ১৬৭ 


*আর পূর্বভাবে সংযুক্ত হয় না। শিজ্ঞান এই নিকমকে সমষ্টিভাবে 
ব্যক্ত করিয়! প্রচার করে যে (ক) শক্তির (77678 ) ক্রিয়া 
এরূপ হইয়া থাকে ষে ব্যত্ু, আকার হইতে 'অবাক্ত আকারে পরিণত 
হয় (খ) জড়প্রকৃতি এরূপ যে এক আকার হইতে অপুনরা বর্তনীক্ষ- 
ভাবে অন্ত জাঁকারে পরিবন্তিত হয়। সমগ্র প্ররুতিতে অর্থাৎ জীব- 
জগতে এবং জড়জগতে যে এই এক সাধারণ নিয়মানুসারে কার্ধ্য 
হয়, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । বস্তগগতি যে 
স্বরূপতঃ এই নিরমাধীন তদ্ধিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পাবে ন|। 
ইহাই প্ররুতির মুখ্য ও পরম সত্য নিয়ম । অণুবাদাদি বৈজ্ঞানিক 
কল্পিত নিয়মবিষয়ক উক্তি সকল “যত্যক্তি” বা৷ “সাপেক্ষ” উক্তির মধ্যে 
পরিগণিত হয় অর্থাৎ “যদি এইব্প নিয়ম হয় তবেই অনেক ঘটন! 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে”। সুতরাং কালে তাদৃশ নিয়মের পরিবর্তম 
হইতে পারে অর্থাৎ কোন সময়ে হয়ত সেই সকল নিয়ম অসত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইতে ও পারে। তদ্যতীত তৎসমস্ত নৈজ্ঞানিককল্পিত 
নিয়ম কেবলমাত্র জড়জগতেরই বিষয় বলির! নিদিষ্ট হয়; জীবজগতের 
মনোধন্ম্ের সহিত সেই সকল নিয়মের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্ত 
পূর্বোস্ত মৌলিক এবং চিরসতা নিয়ম সমভাবে উভয় জগতে সম- 
ভাবে কার্য করে ইহা সকলেই বুঝিতে পাধেন। এই নিয়মানুসারে 
স্বপ্ন পূর্ববর্তী জাগ্রতাবস্থায় আর ফিরিয়া আইসে না, এক চিন্তা 
অতীত হইলে মনে অবিকল সেই চিন্তা আর উপস্থিত হয় না, দ্বীপ 
নির্বাত হইলে অবিকল আর পূর্ববৎ প্রজ্ঞলিত হয় না এবং এক দিন 
অতীত হইলে জার তাহা ফিরিয়া তাইসে না। এই মৌলিক নিম 
প্রকুতির অন্তর্গত অতি দূরবর্তী ঘটনাসমূহে যেপ, অতি সনির 
ঘটনাবলিতে ও তজ্রপ একভাবে কাঁধ্য করিতেছে শুদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পাবে না। 


১৬৮ নূতন প্রণালী ও তন্বসমালোচন!। 


(২) (779৮৮ ০06 ০99)1080155607) ) সন্মিলিতক্রিয়। টা 
সমেত্যকারিতা এই দ্বিতীয় মৌপিক নিয়মান্থসারে জড়জগৎ অথবা 
মনোজগণ্ সম্বন্ধীয় এক পদার্থ তাদৃশ অন্ঠ পদার্থের সহিত মিলিত 
বা সংহ্ষ্ট হইয়। কাধ্য করে। জ্ঞানান্তর্গত বারণাবিশেষ ধারণাস্তরের 
সহিত মিলিত হয় এবং এক ব্যক্তির মনের দ্বার! অন্যব্যক্তির মন বশীভূত, 
আকুণ্ট অথবা পরিবন্তিত হইয়৷ থাকে । জড়জগতে এক পদার্থ জন্য 
পদার্থের সংযোগ অপেক্ষা করে এবং সেই সংযোগবশতঃ উভয়ে 
পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। যদি বৈজ্ঞানিক হিল্লোলবাদোক্ত নিয়ম জড়- 
জগদ্ব্যাপী বলিয়। ধর! বায়, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে যে এক হিল্লোল 
অপর হিল্লেলের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ের পরিবর্তন ঘটাইরা থাকে । 
এই দ্িতীপ্ন নিয়মকে ও বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের অন্যতম মৌলিক এবং সর্বব্যাপী নিয়ম 
বলির জানিতে হইবে | 

(৩য়) অন্ুবৃতিপ্রবণতা ( ক) 0:70 ০£010001) ০7 ০1110 
[এগ )। এই নিয়মান্থুসারে জড়জগণ্খ এবং মনোৌজগত সন্বন্বীর ঘটন। 
সকল কিছুকালের জন্য অভ্যাসজনিত একতার প্রবৃত্তিবশতঃ এক 
ভাবেই কাধ্য করে। এই নিয়ম পরিচ্ছিন্ন কালব্যাপী বা! অনিত্য 
হইলেও উভয় জগতেই সমভাবে কাধ্য করে। মনোজগতে ইহাকে 
“অভ্যাস” বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জড়জগতে এই নিয়মান্ুসারে 
দেখা যায় যে একরূপ ঘটনা নিয়ত এবং পুনঃ পুনঃ অনুবত্তিত হইয়। 
থাকে । দিনের পর ব্রাত্রি, রাত্রির পর দিন আইসে-; এক খতুর পর 
অন্ত গ্ততু আবিভতি হয়) এবং পৃথিবী নিয়তই নিজমার্গে পরিভ্রমণ 
করিতেছে ইত্যার্দি ঘটন! এই নিয়মের অধীন। অন্ত নিয়মের ছ'রা 
প্রতিহত হইলে এই নিয্পমের কার্ধয কালক্রমে রূপান্তর ধারণ করে। 
জড়জগতে এইরূপ অভ্যাল অথরা একতান প্রবাহিতা। বহুল পরিমাণে 
দুষ্ট. হইয়। থাকে। জীবজগতে অতি দীর্থকালের ধারণায় এইরূপ 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচন।। ১৬৯ 


একতানপ্রবাহিতা দৃষ্ট হয়। উহা অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল হইলেও 
উহার সামগ্সিক সত্যতাবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। মনোধর্টে 
এইরূপ “অনুবৃত্বিপ্রবণতা” সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। যে যেরূপ ইচ্ছা 
করে সে সেইরূপই ইচ্ছা ক্রমাগত করিতে থাকে এবং ভাবান্তরের বা 
অবস্থাজ্তরের প্রতিঘাত হইলেই কেবল সেই “অনুবৃত্তিপ্রবণতার” 
বিরাম হয়। বৈজ্ঞানিকের এই নিয়মের বিশেষ আদর করিগ্কা 
থাকেন। 

(8) ক্রমশঃ অভিব্যক্তি (1০০55 ০? [:৬০1010107)) 1 এই মৌলিক 
নিয়ম জড়জগতে এবং জীবজগতে তুলাভাবে কাধ্য করে। জড়ব্জগৎ 
আপাতদৃষ্টিতে সংজ্ঞাহীন বোধ হইলেও অভিব্ক্তির নিয়মানুসারে 
তাহা! হইতে জীবজগৎ এবং পরিশেষে মনুয্জগং যে উদ্কৃত হইয়াছে 
ভাহারই বিশ্বীস হুইয়। থাকে। পূর্বে কথিত হুইয়াছে যে এই নিয়ম 
বিশ্বজনীন, মৌলিক এবং শ্রেষ্ঠ সত্যতত্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়! 
থাকে । জড়জগণ্ড জীবজগৎ এবং মনুষ্যজগৎ এই তিন জগতের 
মধ্যে যে এক চিরন্তন এবং অনিবার্ধ্য ব্যবধান (০99) আছেব৷ 
খাকিতে পারে তাহা! কেহ দেখাইতে বা চিস্তা করিতে পারেন না। 
এই ত্রিবিধ জগৎকে পরম্পর সংযুক্ত করে এরূপ কোন পদার্থ বাবস্ত 
(01551761170) আপাততঃ প্রহ্যক্ষগোচর না হইলেও তাহা 
যে কোন কালে ছিল না, অথবা এক্ষণেও থাকিতে পারে না এ কথ! 
কাহার ও বলিবার অধিকাব্র নাই। মহামতি ডারউইনের সময় হইতে 
এবং তাহার পুর্বে অতি প্রাচীনকাল হইতে এ বিষয়ের অনুসন্ধান চলিয়া 
আসিতেছে । 

এক্ষণে উপররিনিদ্দিষ্ট চতুর্বিধ নিয়মের স্বরূপ হইতে প্রক্কৃতি 
সম্বন্ধে মনুষ্বের কিরূপ ধারণ! হওয়া সম্ভব তদ্িষয়ে আলোচনা! কর! 
হাইতে পারে। (১) বিজ্ঞানপ্রচারিত “অণুবাদাদির” প্রামাণিকতার 

১২ 


১৭০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


উপর নির্ভর কিয়া মনুষ্য আপনাপন বৃদ্ধির ও পরীক্ষা প্রণালী 
বৈশিষ্ট্যবশতঃ জড়ধন্ম এবং মনেধেম্মকে পরস্পর ভিন্ন ও বিরুদ্ধভাবা- 
পর মনে করে। কিন্ত বিবেচনা করিতে *ইবে যে বৈজ্ঞানিক মত- 
ৰাদসকল জগঘ্যাপার ব্যাখ্যা করিবার এক কলিত প্রণালীমাত্র। 
উত্ত মতবাদোক্ত নিয়মসমুহের যে সত্য অস্তিত্ববিশি্ইট পদার্থের 
সহিত বস্ততঃ সম্বন্ধ আছে তাহা প্রমাণিত হয় না। যেরূপ কোন 
বাণিজ্য ব্যাপারের হিসাব নানা প্রধালীতে রক্ষিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় 
ক্সায় ব্যয় ও স্থিতির বৃত্তান্ত দেখাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে, তদ্জরপ 
বিজ্ঞানকল্পিত মতবাদানুসারে কোন না কোন প্রণালীতে জড়-জগং 
সম্বন্ধীয় ঘটনাসমূহের বহুল পরিষাণে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়া 
থাকে। সেই সকল প্রণালীর প্রামাণিকতাবিষয়ে দন্দেহ ন! হইলেও 
তাহাদিগের মৌলিক বা যথার্থ সত্যতার বিষয়ে কেহই প্রমাণ দিতে 
পারেন না। মনুষ্য যদি বিজ্ঞানোক্ত মতবাদসকলকে চরম সত্য এবং 
মৌলিক নিম্মের প্রকারাস্তর বলিয়া ধরিয়া লক্ম এবং সেই ভাৰে 
বিশ্বাস করে, তাহা হইলেই জদ্ুজগৎকে স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয় পদার্থে 
পরিপূর্ণ, স্বয়ং অপরিবর্তনীয় এবং গণিতশাস্ত্রোক্ত পরিমাণে আবদ্ধ 
বলিয়া বিশ্বাস ও ধারণ! জাঁন্সবে। তখন মনে হইবে যে জড়জগতের 
স্বরূপ এবম্বিধ যে কোন কালেই তাহা অভিব্যতস্ত হইয়া জীবদ্দগতে 
পরিবর্তিত. হইতে পারে নাঁ। লোকের এইরূপ ধারণ! ভন্সিলে, বোধ 
হইবে যে মনোধন্ম জড়জগতের এক প্রধান অদ্ভুত বিপরিণাম অথবা 
এক প্রকার ভ্রমাত্সক ছর্বোধ্য ব্যাপার এবং সংক্ষেপতঃ এক প্রকার 
বিকৃতাবস্থাব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। প্রন্কতপক্ষে: বৈজ্ঞানিক- 
দিগের প্রচারিত নিয়মপকল প্রঞ্কতির স্বরূপসন্বন্ধে সত্যতত্ব নহে 
এবং বৈজ্ঞানিকেরা ম্বয়ং ও উহাঁদিগকে সতা বলিয়া! গুচার করেন না। 
তাহাদিগের নিপ্মদকল কেবল কল্পনামাত্র এবং প্রন্কৃতিসন্বন্বীয 


প্রকৃতিতত্ব সমালোচন:। ১৭১ 


ঘটনামমৃহের একপ্রকারে ব্যাখ্যা করিবার জন্য সুন্দর ও শ্রেঠ পছ্ছতি।, 
গণন| করিতে, ভবিষ্যৎ ঘটনা পুর্বে অস্থমান করিতে, হটনাসকল 
বর্ণনা করিতে এবং শ্রেণিধদ্ধ করিতে উক্ত নিয়মাবলি যে মনুব্যর পক্ষে 
অতিপ্রয্োজনীর তছিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত নিয়মমকল 
প্রক্কৃতির স্বাধীন কারধ্যসকলকে এবং সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর খটন। 
সকলকে (যেমন কেহ বৃদ্ধ হইতেছে অথব। কোন জীবাণু আপনাপনি 
পৃথক্‌ হইয়া বুদ্ধি পাইতেছে ইত্যাদি ) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে 
না। বিজ্ঞানোঞ্ নিয়মাবলিবাভা্ অন্ত নিয়মাবলিও গড়নগতে প্রচলিত 
থাকিতে পারে। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে জগতে বৃদ্ধি ও 
ক্ষয়রূপ নিয়ম অন্য সকল নিয়মের মধ্যে অন্যতম সভ্য নিয়ম। 

ঈতরাং জড়জগতের এবং মনোজগতের মধ্যে ভিন্নতা ও বিরুদ্ধ" 
ভাবের কথা৷ পরিত্যাগ করিয়া, উভয়ের একরূপত ও সাদৃশ্য সম্পূর্ণ 
সঙ্গত মনে করিলে মনুষ্যের এইঞ্প ধারণ! হইবে যে (২) প্রকৃতির 
যে এক অংশকে জঞ্প্রক্কৃতি বলা হইঙ্া থাকে, তাহা যে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন 
তাহা ধলিবার অধিকার মনুষ্যের লাই । তবে মনোধর্থাত্রাস্ত দীবের 
সহিত তথাকথিত জর্ডবর্থাক্রাস্ত প্রন্কতির সংজ্ঞাবৃত্তির যে একেবারে 
সম্পর্ক €001005013:09090 ) হয় না হহাও শ্বাকার কর! যায় 
না»। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে প্ররুতির তন্তর্গত 
সংস্ঞাবৃত্বির কালপরিমাঁণ মনুষ্যসংবিদের কালপরিমাণ হইচ্ডে এত বিভিন্ন 
যে মনুষ্য সেই গ্রক্কৃতিনিষ্ঠ সংজ্ঞাপ্রবাহ বুঝিতে পারে না । কিন্ক তাহার 
যে অস্তিত্ব আছে তাহ ননুষ্য অনায়।সেই বুবিতে পাগে । 

(৩) 'আমাদিগের তৃতীয় ধারণা এইরূপ হইবে যে সমগ্র প্রকৃতি 

* প্রোফেসার জে, সি, বসুর পরীক্ষার একপ্রকার প্রমাণিত হইয়া,ছ যে ক্ড়- 


প্রকৃতিতে এবং উত্তিদ্প্রক্কৃভিতে মনু অনুভবক্রিয়ার স্যার একপ্রকার তয় হ্ইয়! 
গাকে। 


১৭২ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমা লোচন।। 


মধ্যে কেবলমাত্র মনুষ্যজগতেই আমরা সংজ্ঞার বা সংবিদের লক্ষণ 
দেখিতে পাই। মনুষ্যদিগের মধ্যে দৃশ্তমান ভিন্ন ভিন্ন সংবিদের কাল- 
পরিমাঁথ বুধ! ভিন্ন হইলেও সংবিধসকলের প্রক্কত শ্বরূপ একরূপ। 
এইরূপ ধারণা উপস্থিত হইলে অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে সংবিদের এক 
স্তর হইতে অন্তন্তরে পরিবর্তিত হইন়্া নানাবিধ এবং নান| পরিমাণে 
খভিবাক্তিসম্পর্ন হইতে পারে ইহা মনে করা যায়। তথাকথিত 
জড়জগৎসম্বন্বীয় সংজ্ঞার কালপরিমাণ অতি দীর্ঘকালব্যাপী 
হওয়াতে স্বল্লকাঁলব্যাপী মনুষ্যজ্ঞানে জড়জগতের সজ্ঞানত! প্রকাশিত 
হয় না। অর্থাৎ মনুষ্যের জ্ঞানকালপরিমাণ স্বল্প হওয়াতে জড়- 
জগতের সজ্জানতা দীর্ঘকালে ব্যক্ত হয় বলিয়া মনুষ্য তাহা (সেই 
সজ্ঞানত! ) বুঝিতে পারে না। এক মনুষ্যের এবং তাহার সহযোগীর 
জ্ঞানকালপরিমাণ সদৃশ বলিয়া উভয়ের জ্ঞানক্রিয়। পরম্পরে বিদিত 
হইয়া থাকে। প্ররুতির জ্ঞানক্ষেত্র পরিচ্ছিন্ন হইলেও অতিবিশাল। 
পক্ষান্তরে মনুষ্যের জ্ঞান ক্ষুদ্রার়তন হইলেও অন্তজ্ঞানের আদর্শশ্বরূপ 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নিথিল পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার এবং মনুষাসংজ্ঞার 
বা সংবিদের সাধারণ ধর্ম এই যে সর্বজই (১) অন্ুবৃত্তিভীব বা 
অভ্যাস এবং (২) অতীতের অপুনরাবর্তনীয়তা (ফিরিয়া! না আসা ) 
এই ছুইটীভাব বর্তমান আছে। এইরূপ জ্ঞানএবাহ তথাকধিত্ত জড়জগতে 
( নীহারমগুলাদিতে ) অতি ধীরভাবে প্রবাহিত হয় এবং মনুষ্যজগতে 
অতিশয় ক্রুতবেগে চলিতে থাকে ইহাই অনুমিত হইতে পাবে । 
উপরিলিখিত বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে হইলে মনুষ্যসম্বিদের 
কালপরিমাণের কথা এস্থলে পুনরার উল্লেখ করা আবশ্যক । পূর্বে 
উল্লিথিত হইয়াছে যে মনুষ্যসম্বিদের কাঁলপরিমাণ একটি বিশিষ্ট 
ঘটনার কালপরিমাণের উপর নির্ভর করে। ক্ৃতরাং উহা মনুষ্য- 
কল্সিত বলিতে হইবে । কোন বিষরে আমাদিগের জ্ঞান জন্মিবার 
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সঙগয়--তনিষ্ঠঅন্থুভবের পরিবর্তন হয়, কিন্ত সেই পরিবর্তন নির্দিষ্ট 
কাল অপেক্ষা অল্প সময়ে কিছ! অধিক সময়ে সংঘটিত হইলে 
আমাদিগের সেই ঘটনা সন্দ্ধে জ্ঞানোদয় হয় না। এই কারণে এক 
অনুপলের লক্ষ ব| সহত্র অংশ মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা 
তামরা জানিতে পারি না । বিছাৎপাতের প্রথম ঘটনাবস্থা কাহারও 
প্রত্যক্ষগোচর হয় না। পক্ষান্তরে যে ঘটনা অতিদীর্ঘকালসা পেক্ষ 
ভাহাও আনাদিগের জ্ঞীনগোচর হয় না। যদি আমানিগের জ্ঞানের 
কালপরিনাণ এক অন্ুপলের দশলক্ষাংশমাত্র হইত, তাহা হইলে 
খিছ্যুৎপাতরূপ ঘটনা আমাদিগের জ্ঞানে অতিদীর্ঘকালব্যাপী বলয় 
বোধ হইত। আবার যদি আমাদিগের জ্ঞানকালপরিমাণ নিরতি- 
শয় দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ বছ্বর্ষব্যাপী হইত তাহা হইলে কোন 
বৃহৎ নদীর গন্তিপরিবর্তীনও অতি স্বল্লক্ষণব্যাপি বলিয়া বোধ হইতে পারিত। 
তদ্জপ ভইলেও ভ্তানকালপরিমাণ বর্তমান ভ্তানকালপরিমাণের ন্যায় যথেচ্ছ. 
কল্পিতই হঈত এ+ং ভাহা হইলেও আমর! এক্ষণকার মত জ্ঞানবিশিষ্ট ও 
পরিবর্তনশীল হষ্টয়। আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত থাকিতাম। 
উপরিউক্ত যুক্তি অন্ুদারে তথাকথিত জড়প্রক্কতির বিষয় বিচার 
করিলে বোধ হূইবে যে উক্ত প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল হইলেও উহার 
পরিচ্ছিন সংজ্ঞার কালপরিম!ণ নিরতিশয় দীর্ঘকালব্যাপী। যে জীবের 
সহত্র লক্ষবৎনরব্যাপী জ্ঞানক।লপরিমাণ আছে, তাহারই ন্তায় উক্ত 
প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে । তদ্রুপ অবস্থায় উক্তবিধ জীবের বাহাস্থরূপ 
বিজ্ঞানোক্ত জড প্রকৃতির গ্ঠাঁয় নিয়ত স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় প্রতীয়- 
মান হইবে; ভথচ তাহার অন্তর্গত পরিবর্তনপ্রবাহ নিয়ত চলিতে 
খকিবে। অনভএব বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতির অন্তর্গত সংজ্ঞা মনুষা 
সংবিদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ এবং তাঁহার সংজ্ঞার কালপরিমাণ 
মস্কোর জ্ঞানকালপরিমাঁণ অপেক্ষা অতিশয় দীর্ঘকালব্যাপী | 
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তথাপি প্রকৃতির অন্তর্গত সংজ্ঞাবৃত্তির যুক্তিপুর্ণত1, সার্থকতা, ইচ্ছাশক্তি 
এবং উদ্দেষ্টান্ুসারিত। মনুধাসংবিদের যৌক্তিকতা অপেক্ষা অনেকাহ! 
শ্রেষ্ঠও হইতে পারে। প্রকৃতির এবং মন্ুয্যের উতয়বিধ জ্ঞানবৃত্তির 
সাধারণধর্্ম এই যে উভয়েই পরিবর্তনশীল, উভয়েরই সার্থকত। আছে 
এবং উভয়েই কাধ্যধিষয়ে সমেতাকারিতা প্রকাশ করে অর্থাৎ বু 
পার্থ বা বন্তভাব পরস্পর মিলিত হইয়া এক নূতন ঘটনা! উৎপাদন 
করে। সেইরূপ জ্ঞানসন্বপ্বীয় নানাভাবের নিয়ত পরস্পর মিলিত হইয়া 
পরিবর্তন হয় বলিক্।! অভিবাস্কিবাদের নিয়ম বিশ্বব্যাপী বলিয়া ঘোষিত 
হয়। এই সমেত্যকারিতা কেবল বাহজগতে নহে পরস্ত অন্তর্জগতেও 
নিয়ত ঘটিয়! থাকে । মন্যাবুদ্ধির এবং মনুয্যজ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা 
ব। স্বল্পগ্রসারিতাবশতঃ, চিত্রিত রক্ষার্দির আকার যেরূপ স্বরূপের 
আভাসমারর হয়, তদ্রুপ অভিবাক্তির শ্বরূপও মনুষ্য নিজবুদ্ধি অহথু- 
সারেই অসম্পূর্ণভাবে প্রতাক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতি কখনই 
অসম্বদ্ধভাবে অথব। যথেচ্ছ বা বিশঙ্খলভাবে কাধ্য করে না। 
প্রত্যেক নৈসর্গিক ঘটনার মুলে উদ্দেশ্য নিহিত আছে এবং সেই 
উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই প্রকৃতি কাধ্য করে। অহএব ."জড়গ্রককৃতি" 
অথবা “সংজ্ঞাহীন বহির্জগৎ” বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। 
ব্রন্মাত্ডের সর্বত্রই জীবনপ্রবাহ, উদ্যম, উদ্দেশ্াসাধন, নিত্য পরি- 
বর্তন, সার্থকতা এবং যুক্তিপুর্ণতা পরিদৃশ্তমান হইয়া থাকে। মনুষ্য 
কেবল নিজের কল্পনা ও বুদ্ধি অগ্রসারে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়! ৭প্রক্কতি 
জড়াবস্থা হইতে ক্রমশঃ মন্গুষ্যের হ্যায় জীবাবস্থার পরিবর্তিত হয়” 
এইরূপ ভাবিয়া লঙ্প মাত্র। এইরূপ ভাবনা ব1 বিচারের : ফলম্বরূগ 
প্রচারিত হয় যে "মনুষ্য স্ষ্টি করাই" প্রক্কৃতির একমাত্র চরম উদ্েশ্ঠ 
এবং তত্তিয অন্ত কৌন উদ্দেশ হইতে পাবে না ইত্যানি। 

নিরুষ্ট জীব ও সাধারণ, প্রাণিজগ্রৎসন্দ্ধে আলোচনা করিলে বুঝা 
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যার যে উহারা মনুষ্যের ন্যায় বিবেকমুদ্ত জ্ঞানের অধিকারী না 
হইলেও একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিচারহীন নছে। ভীববিশেষে যে 
বিষৃষ্মকারিতা ব! বিচারপূর্বক কার্ধ্য করার রীতি দেখিতে পাওয়৷ যার, 
তাহা তাহাদিগের জাতিনিষ্ঠ বিচারশক্তি বলিতে হইবে সেই বিচারশ্কি 
বিশিষ্টজীবনিষ্ঠ বা ব্যক্কিনিষ্ঠ হইতে পারে নাঁ। ত্াদূশ জীববিশেষ 
স্বকীয় ক্সাতিরপ ব্যক্তির সামস্বিক অংশমাতর এব* সে ্বয়ং সম্পূর্ণ 
ব্যক্তি নছে। সেই সকল জীবের সমষ্টিরূপ অথব। জাতিরগ ব্যক্তির 
জ্ঞানকালপরিমাণ মনুয্যসংবিদ্ের কালপরিমাণ অপেক্ষা নিরতি- 
শর দীর্ঘকালব্যাপী । কোন বাক্যের পদবিশেষ যন্্রপ সমুদয় বাক্য- 
স্তাংপধোর সামান্ত অংশমাত্র ব্যক্ত করে, তদ্ূপ কোন জীববিশ্ষ 
তদীয় দাতিগত , জীবনোদ্গেশ্তের অংশমাত্র প্রকাশ করে। কোন 
বাক্তিবিশেষের অস্থর্গত অভিপ্রায় বুঝিতে না! পারিলে, তাদৃশ ব্যক্তি 
কত পরিমাণে এবং কিরূপতাবে প্রার্কৃতিক জীবনের উদ্দেশ সাধন 
করে তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্ৃহাদি পদার্থসমূহ কেবল 
মাত্র গ্রাঞ্চতিক জীবন ৪ জ্ঞান প্রবাহের 'অংশন্বরূপ হইয়। অবস্থিত 
আছে; তাহাদিগকে কোন বিশিষ্টবাক্কি বলা যাইতে পারে ন!। 
মনুষ্যমন্থন্ধে এই পর্ধান্ত বল! যাইতে পারে যে তাহাদিগের 
জ্ঞানপরিমাণকাল কোন আদিম দীর্থকালব্যাপী জ্ঞানপরিমাণকাল 
হইতে অভিব্ন্ত, হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । সেই 
আদিম দীর্ঘকালব্যাপী জ্ঞানপরিমাণকালের নিদর্শন এক্ষণে ও মন্ুষোর 
শ্বতিব্যাপারে এবং জাতীয় জ্ঞানবৃত্তিতে কিয়ংপরিমাণে পরিলক্ষিত 
ছঠয়। থাকে | সেই আদিম জ্ঞনপ্রবাহের দঠিত মঙয্ের বর্তদান জ্ঞান 
প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া অসিতেছে। 
এ বিষয়ের উপসংহারে উল্লেখ করা কর্তব্য যে কেছ কেহ! 0118014 
প্রন্থৃতি ) বলেন যে প্রকৃতি কেবল ধারণামন্ অর্থাৎ নান! ধারণা শ্বাস 
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ভাবে অবস্থিত আছে এবং সেই ধারণাসকলই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
রূপে প্রতীয়মান হয় । সংক্ষেপতঃ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলা 
যাইতে পারে যে ম্বতন্ত্রত্তবা্দ বা দ্বৈতবাদ ,যেরূুপ অযৌক্তিক ও 
বিরোধপূর্ণ, ব্বতন্্ ধারণাবাদ ও ( 11770-510% 07৩০7 ) তন্জপ যুক্তি- 
বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত। কারণ যাহার! সম্পূর্ণ ম্বতস্ত্র এবং শ্বাধীন, 
তাঙ্বার়! কোন কারণেই পরস্পর খিলিত হইতে অথবা! মিলিত হইয়া 
কার্ধ্য করিতে পারে ন!। সেই যুক্তিবশতঃ স্বতন্ত্র পদার্থবাদ (010780০- 
1087 ০£ [457162) ও অযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে । এ বিষয়ে 
স্বৈতবাদ প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । 


মানবতত্-সমালোচনা। 


মানবের স্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তরে লৌকিকজ্ঞান অন্ধুসারে 
নানাবিধ ভিন্নার্থক কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রত্যগাত্মা। 
জীবাত্মা, বা কেবল আত্ম! বলিতে গেলে যে এক সতা অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট জীব বুঝার তাহা! সাধারগ-লোকে নিয়ত বিশ্বাস করে, 
কিন্তু তত্তত: সেই আত্মার স্বরূপ কি তদ্িষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান লোকের 
কাছে পাওয়া যায়না । 

মনুষ্য বলিতে গেলে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গশালী দেহবিশিষ্ট' ব্যক্তি 
বুঝাটবে, অথবা সেই দেহ হইতে ম্বতঙ্র অন্তিত্ববিশিষ্ট কোন 
বিলক্ষণ পদার্থ বা বস্ত বুঝাইবে তাহা লইয় বিস্তর বাদান্বাদ 
আছে এবং তদ্বিষয়ে লোৌকের সংশয় ও বহুশঃ শুনিতে পাওয়া যার। 
বদি জিজ্ঞানা ক্ষরা যায় জীবাক্মার ম্বরূপের গৌরব বা শ্রেষ্ত]। কি 
কারণে অনুমিত হয়, তাহার স্বরূপ জানিবার প্রয্জোজন কি এবং 
তথ্ষিষরে আলোচনা করিয়া কি ফললাভ হইবে, ইত্যাদি, তাহা 
হইলে এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন ভিগ্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন মত 
প্রকাশ করেন। তন্রপ নান! বিরুদ্ধমত হইতেই প্রমাণিত হয় 
ধে লোকের চিন্তাপ্রণালী অনুমারেই জীবাগ্মার শ্বরূপও ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে পরিকীর্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন, “সাধু প্রকৃতির 
.জীবাত্মা শ্বাধীনভাবে আপনাকে আভিবান্ত করেন, আঁত্মরঙ্গণ 
করেন, শ্বগৌরব বদ্ধিত করেন এবং নীতিমার্গ সর্ধদা অনুসরণ 
করেন। সেই পুরুষ নিজের কার্যকলাপের শ্রেষ্ঠতা ও নিকুষ্টতা বিচার 


১৭৮ নৃতন প্রণালী ও তবসমালোচনা । 


করেন, এবং গঠিত ও অধুক্ত কার্ষের পরিহার করেন। তাদৃশ 
পুরুষের আন্তরিক মর্ধযাদার সমক্ষে বাহিক গৌরব স্থান পায় না” 
ঈত্যাদি। এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে প্রকারাম্থরে বলা হইল যে সমস্ত 
পাপ ও নীচতাঁর কারণ বহির্জগতেই বর্তমান আছে, আত্মস্বরূপে 
নাই । মানবাম্থা আপনার প্রকৃতস্বরূপ ত্যাগ করিরাই পাঁপে লিপ্ত হইয়া 
পড়ে। পাগী কেবলমাত্র উপাধি বা তাহার বাহা অবস্থার দাস। 
উপভোগজ আনন্দ, পার্থিব সম্মান এবং বাহ সম্পদাদি আত্মরূপের 
বহিঃস্থক্তাবেই তাহার অনিষ্টসাধন করে। সুতরাং বাহিক উপাধি 
সকল পরিহার করিলেই মানবাত্মার উদ্দেশ্ত সাধিত হইতে পাবে। 
এইরূপ খিচার করিয়। আত্মার বিষয়ে শবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিলে এবং সেই সকল ক্রিয়া দ্বারা পরিজ্ঞাত আত্মতত্বের অনুকূলে 
কাধ্য করিলেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য সাধন করা হইলঞ্। কারণ আত্মার 
প্ররুতম্বূপ আত্মাকে বিকৃত করিতে পারে না। কেবল বহিঃস্থ 
প্রলোভনের বিষয় হইতেই আজ্মার বিক্কৃতি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 
আত্মার স্বরূপে অবস্থানেই তাহার মোক্ষ লাভ হয়” এই একরূপ মত 
আছে। 

উপরি লিখিত মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্ত এক প্রকার উপদেশ 
আছে তাহাও বনুব্যাপী এবং বহুসমাদৃত। তদচুসারে কথিত হইয়া! 
থাকে যে প্মানবাত্মা মূলতঃ পাপনিষ্ঠ এবং তাহার মুক্তিলাভ স্বার্থত্যাগের 
উপরে নির্ভর করে) মোক্ষলাঁভ বা মুক্তিলাভ আত্মার বহিঃস্থ খটনা 
হইতেই উৎপন্ন হয়। ভগবতকুপা হইতেই মুক্তিলাভ হয়, শ্বচেষ্ঠায় 
নিশ্রেরসলাভের উপায় নাই। প্ররবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করাই পাপ, 

€*) “নাজ বারে শ্রোতবো সন্তব্যো লিদিধ্টান্ি তব্াং” অর্থাৎ দেহস্থিত খআত্মার 


বিষন্স শ্রবণ কর উচত, জছিষয়ে চিন্কা বা মনন করা উচিকক এবং এ্রকা প্রানে তদ্িধছে 
ধ্যান কর? উচিত। .. 


মানবতত্ব সমালাচন! । ১৭৯ 


এমন কি আত্মবিষয়ে মনোযোগ দেওয়াও অল্পার এবং কর্তব্য । 
মনগুষযের কেবলমান্র পরমেশ্বর এবং বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় কার্ধ্যকলাপেন্র 
বিষয়ই চিস্তা করা উচিত এবং আত্মভাব একেবারে বিশ্বত হইয়া 
নিয়ত নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ “করিলেই নিশ্রেয়স লাভ হয়। প্রবৃত্ধি- 
মার্গই পাঁপমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গঈই মোক্ষোপযোগী বলিয়া জানিতে 
হইবে” |. 

উপরি উক্ত উভয় মতই জগতে প্রসিদ্ধ । উত্ত মতদ্বয়ের বিরুদ্ধভাবের 
সামঞ্জস্য করিবার জন্য নানা প্রয়াস হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, যে 
মন্ুষ্যের “বাহ্ান্বরূপ ও 'মাস্তরিক স্বরূপ” অর্থাৎ উপ1ধিবেহিত শ্ববূপ এবং 
আধাত্মিক স্বরূপ এই ছুই স্বরূপ আছে । এক স্বরূপ নিহুষ্ট ও পাপরত 
এবং অপর ন্বরূপ উৎকৃষ্ট ও 'উচিত্যনিষ্ঠ। উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকেই 
স্বার্থত্যাগের ঝা! নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেওয়া হণ, এবং উপাধিশুন্ত আত্মারই 
গৌরব কার্ডিত হইয়া থাকে । দেহজড়িত আত্মাই পাপের মূল 
কারণ এবং ভপগ্যাস্ভাঁবাপূনু মনুষ/ই অর্থাৎ সান্বিক পুরুষই জগতে 
'অতিশ্রেটস্থান অধিকার করেন"। 

উপরি লিখিত মতানুসারে মনুষ্যব্যক্তি শ্রে্শ্বরূপ ও নিকরষ্টস্বরূপ 
হুই়া ঢুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। লেঁকিক বিশ্বাম এবং গ্রচলিত 
ধর্মবাদান্থসারে মন্থয্যের সেই শ্রেষ্ট স্বরপ বাহ্মক্তি হইতে উদ্ভূত হ্র়। 
অর্থাৎ ভগবানের কৃপা, গুরু বা অভিভাবকের উপদেশ, অথবা! বন্ধ- 
বান্ধব ব! সহযোগী মনুষ্োর দৃষ্টান্ত সেই শ্রেষ্টন্বরূপের কারণ । ইছার] 


নিক্কষ্ট মনুষাম্বরূপের বাহিরে থাকে এবং পরে উহ্ছার সম্পর্কে আসিয়া 
উহাকে শ্রেষ্টব্যক্কি করিয়া পরিবর্তিত বাঁ গঠিত করে। নিকষ শ্বরপই 


পাঁপের মূলাধার । গ্রীকৃ-দর্শনিক প্লেটোর মতানসারে সনাতন ভগবস্তাব 
সকল মনুষ্যব্যক্তির জন্মের পূর্ধব হইতেই স্বতন্স বিদামান আছে এবং 
তাছারাই নিকট ব্যক্তির উপর উৎকৃষ্ট পাক্কির স্বরূপ "্সারোপ করে। 


১৮০ নূতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন। | 


খুষ্িগ-পর্শেও প্রচারিত হয় যে, ভগবস্তাব €£791 01১05) আবতীর্ণ 
হইয়া জন্মসিদ্ধ নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি করিয়া তুলেন। হ্ুতরাং 
এতম্মতানুসারে মন্ুযযের উৎকষ্টস্বূপ স্বভাবতৃঃ তাহার নিজের নহে, 
কারণ উহ! যাহাশক্তি হইতে গঠিত হয়। 

মন্ুষ্োর দুইস্বরূপের কথা উত্থাপন করিলে মন্ুষ্যের প্রকুত স্বরূপ 
কি তাহা অবধারণ কর! হইল নাঁ। কারণ প্রকুত স্বরূপ ব্যক্কিনিষ্ 
ও বিশিষ্টভ।বাপনন হওয়া আবশ্তক। উপরিকথিত নিয়মানুসারে 
মন্থষাম্বরূপকে যেমন ছুইভাগে বিভক্ত কর! যার, আবার সেই নিক়- 
মানগুসারে উহাকে অসংখ্যস্বদূপেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
তাহ! হইলে মনুষ্যের স্বরূপ একটি স্বরূপপ্রবাহ হইয়। পড়ে। এক্ষণে 
একন্বরূপ, পরক্ষণে অন্তস্বরূপ এইরূপ অনবস্থাদোষও অপরিহাধ্য 
হইয়া পড়ে। পীড়িত হইলে মন্ুষোর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়, সংসর্গবশতঃ 
মন্ূুষোর স্বরূপ ভিন্ন হয়, ভাবাবেশে মনুষ্যের স্বরূপের পূর্ববভাব তিরোহিত 
হয়, এবং কোন কোন 'অসভা জাতির মঞ্ধে এরূপ প্রবাদও আছে ষে 
ভূতাবেশে মন্ুযোর ভিতর অন্য প্রেতাস্তা প্রবেশ করিয়। তাহার স্বরূপের 
পরিবর্তন করে। সরলপ্রকৃতি এবং হক্পবিশ্বীসী ব্যক্তি সংসর্গবশত্ঃ 
লোকের কথায় নিজস্বরূপের পরিবর্তন করে ইহা সকলেরই বিদিত 
আছে। দৃঢ়প্রকৃতি এবং স্থির প্রতিজ্ঞ কোন লোকে বদি পরমতের 
বিরুদ্ধাচরণ করাই নিজজীবনের মূলমন্ত্র মনে করেন, তাহা হইলেও পরের 
সহিত বিরুদ্ধভাব প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরমতের পরিবর্তন আবশ্রস্তাধি 
বলিয়া নিজস্বরূপেরও পরিবর্তন আবশ্যস্তাবি হইয়! পড়ে 

উপরিলিখিত উীক্তসমূহের হারা প্রমাণিত হয় যে সাধারণ লোকে 
মনুষ্যের স্বরূপ বিষয়ে কোন একটি স্থির লক্ষণ! ব1 অবধারণা করিতে 
পারে না। অর্থাৎ আত্মাকে সম্বোধন করিবার সময় কাহাকে 
সম্বোধন কর! হইতেছে, অথবা আত্মার বিষরে কথা কহিবাঁর সঙ্গয 
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ফাহার বিষয়ে কথা! হইতেছে তাহ! লোকে সম্যক্রূপে জ্ঞাত লহে। 
কতকগুলি ইঞ্জিয়গদ্য ঘটনাপ্রবাহ অবলোকন করিয়! যে প্রত্যক্ষজ্ঞান 
জন্মে, তাহারই উপর মন্ুষ্যর আত্মন্বরূপের জ্ঞান নির্ভর করে। আত্ম 
স্বরূপের জ্ঞান ত্রিবিধভাবে আলোচন। কর! যাইতে পারে এবং সেই 
ব্রিবিধভাব জবার নানারূপে বর্ণিত হইতে পারে। 

(১ম) প্রত্যক্ষজান হইতে ্রান্মস্বরূপবিষয়ে যে ধারণ হয় তাহার 
বর্ণনা করিতে হইলে, বহির্জগৎ হইতে সংগৃহীত ভিল্ন ভিন্ন কতকগুলি 
ঘটনাপ্রবাছের সমষ্টি বর্ণনা করিতে হয়। তদনুসারে প্রধানতঃ মহুযোর 
দৈহিক কাধ্যকলাপ, তাহার আকার, তাহার শরীর, এবং তাহার পরিচ্ছদ, 
এসমন্তই ন্যুনাধিক পরিমাণে তাহার আত্মন্বূপের অংশ বলিতে হয়। সে 

ংও সেইরূপ চিস্তা করে এবং তাহার প্রতিবেশীও সেইরূপ মনে করে। 
এই নকল বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে নিশ্চিতই তাহার স্বরূপের কতকট! 
পরিবর্তন হইয়া পড়িবে। কারণ বর্তৃমানক্ষণে তাহার স্বরূপ অনেক 
পরিমাণে উক্তরূপ বিশেষণের উপরই নির্ভর করে। উক্তবাহা এবং 
দৈহিক বিশেষণব্যতীত কতকগুলি আস্তরিক প্রত্যঙ্গগম্য ভাবও তাহার 
আত্মন্ববপ জানিবার সময় বিবেচিত হওয়া! আবশ্তক। সেই সকল 
আস্তরিক ভাবের মধ্যে তাহার ধারণাসমষ্টি, অনুভূতি প্রবাহ, চিস্তাসমৃহ, 
ইচ্ছা, স্বতিব্যাপার, মনোভাব এবং প্রবৃত্তিসমূহই প্রধান। এই সমস্তই সে 
নিজের স্বরূপ বলিয়! জানে এবং অন্য লোকেও তাহাই মনে করে। 

উপরি উক্ত নান! বিশেষণ লইয়া ম্ুষ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে 
হইলে 'আনস্ত্যদোষ এবং বিরুদ্কভাব আসিয়া পড়ে ইহ! সহজেই বুঝা 
হায় । কিস্ধু এইক্ধূপ আলোচন! করিবার সময়ে একটি বিশিষ্টভাৰ 
সর্ধদ1! লক্ষিত হইয়! থাকে। আমাদিগের স্বাভাবিক সামাজিক 
প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত “আমি এবং আম! হইতে ভিন্ন লোক” এইরূপ 
প্রতিযোগিভাব সর্বদা আমাদিগের সকল কার্যে এবং সকল চিন্তায় 
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বর্তমান থাকে এবং সেই প্রতিযোগিভাবই আমাদিগকে কার্যে প্রবর্তিত 
ফরে। অর্থাৎ সেই আত্মপর এ্রভেদভাবই জীবনকাধ্যের প্রবর্তক । 
ফল কথা এই আত্মপরপ্রভেদজ্ঞানের প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত 
হয় এবং আমাদিগের একল বা একান্ত অবস্থায় অভ্যাসবশতঃ, বা 
কজ্সনাবশতঃ, অথবা স্মৃতিনিবন্ধন ক্লর্ববদ। অনুবৃত্ত হইয়। আত্মন্বরূপ-. 
জ্ঞানের কারণ হয়। এইজন্য শিশু নিজের আত্মার জ্ঞানের পূর্বের 
পরের জীবন অনুভব করে। 'পরে ক্রমশঃ আত্মপরতেদবুদ্ধিবশতঃ 
্বাত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই ভেদবুদ্ধির পূর্বে শিশু নিঞ্জে স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিবশতঃ যাহ! করে তাহা প্রথমতঃ নিজের কাধ্য বলিয়৷ তাহায় 
জ্ঞান হয় না কিন্তু পশ্চাৎ উদ্তভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইলেই স্থা ত্ুজ্ঞানও 
সঙ্গে সঙ্গে জন্দিয়া থাকে । নিজের ধারণা এবং পরের বারণ৷ ভিন্নভাবে 
প্রকাশিত না হইলে স্বাত্্তাব ও পরভাব একজ্ঞানে নিশ্রিত ও অনভি- 
ব্যক্ত হইয়। থাকে । পরে স্বাত্মভাব ও পরভাব ক্রমশঃ বিশিষ্টভাবে জ্ঞানে 
গভিব্যক্ত হয়। পরভাব অভিথ্যস্ত হইলে পরের কথা, পরের আকার, 
কার্যকলাপ এবং ধারণাসকল ভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ হইয়৷ এবং কেন্দ্রীভূত 
হুইয়! “আত্মভিন্ন মনুষ্য সমুহ” বলিয়! নির্দিষ্ট হয়। সেইরূপে দৈহিক 
ও মানসিক ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া একতাভাবাপন্ন স্থায়ী 
স্বাঝ্মভাবও ক্রমশঃ পরিব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই আত্মপরভেদজ্ঞান 
বর্তমান এবং অভীত--সকল অবস্থায় এবং স্বর্ূপের মধ্যেবিস্তৃত হইয়! 
পড়ে। কিন্ত এইরূপ আত্মপরভেদজ্ঞানের দ্বারা স্বাত্মশ্বরূপের কোন 
এক বিশিষ্টধারণা উপস্থিত হয় না। কেবলমাত্র সমাজবাসী অন্ত 
লোকের প্রতিদ্বদ্বিতাবে নিজের অস্তিত্বের স্থচনাসাত্র হইক্সাথাকে। 
(যব) আঁমাদিগের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে আত্মস্বরূপবিষয়ে দ্বিতীয় 
ধারণ!. এইরূপ হয় যে, “মনুধ্যের আত্মা একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন 
পদার্থ বা বন্ধ. ইহার ব্যক্তিত্ব আছে এবং ইহ! মন্ষ্যের শরীর হইতে 
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গ্বসধস্ত্রভাবে থাকিতে পারে; নিজের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, 
এবং অগ্ত মন্ুষ্যের আত্ম! হইতে ভিন্নভাবে বর্তমান আছে । জ্ঞানবিষয় 
ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন হইলেও আত্মার একতা জক্ষু্ থাকে । তাঁহার 
কারণ ইহা স্বরূপতঃ একপদাথ । আমাদিগের চিন্তায় মূলে এবং জ্ঞান- 
প্রবাহ হইতে শ্বতস্্রভাবে আত্মা বিভ্ধমান আছে। মানসিক জীবনের 
মুূলকারণ এই আত্মা এবং আমাদিগের (১61£-০০7)5০1910575১5 ) আব্ম- 
সন্িদু কেবলদাত্র ইহার আংশিক স্বরূপের পরিচয় দেয় ইত্যাদি । 
উক্ত ধারণান্ুসারে প্রত্যেক মানবাত্বা অন্ত মানবাত্মা তিরোহিত 

হইলেও স্বতন্ত্র ও অপরিবর্তিতভাবে বিদ্বমান থাকিতে পারে। ইহ! 
স্বর্ূপতঃ বহির্জগৎসন্বন্ধীয় জ্ঞান বা ইচ্ছ৷ হুইতে সর্বদ। পৃথক ব1 স্বতন্ত্র 
থাকে । জীবাত্বা সর্বদাই আপনার অবস্থায় অবস্থিত থাকে এইরূপ 
কথিত হুয়। হুতরাং ইহ! একপ্রকার স্বতন্ত্রসত্ত। এবং নিজস্ববূপের কেন্ত্র 
স্ব্নপ। এই মত ্তন্ত্রবস্তবাদ প্রসঙ্গে বিশিষ্টপূপে আলোচিত 
হুইয়াছে। এরপ স্বতন্ত্রভাবাপন্ন খত্ম। কিরূপে অন্ত আত্মার সহিত, 
পরমেশ্বরের সহিত এবং ওঁচিত্যধর্ম্ের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে এবং 
আত্মা কেনই বা আপনার স্বতন্ত্র ও যথেচ্ছভাব পরিত্যাগ করিবে তাহ! 
বুঝা বায় না। যাহা! বস্ততঃ সর্ব প্বতত্ত্ন্বভাবাপন্ধ সে বস্ত নিত্যই 
তদবস্থ থাকিবে, কখনও পরভাবের দ্বারা বিকৃত ব! উপকৃত হইতে 
পারে না। কারণ তাহা হইলেই কোনরূপ সম্বন্ধ মানিতে হইবে) 
এবং অনবস্কাদ্দোব আসিয়া! পড়িবে । নৈতিক জগতে ও তাদৃশ স্বতন্ত্র 
স্বভাবাপর আত্মা ধর্শনীতির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; কারণ 
ভাদৃশ স্বাধীন আত্মার ধর্নীতি অস্থসারে চলিধার কোন প্রপ্োঞক 
হেতু থাকিতে পারে না। সুতরাং ম্বতস্ত্রস্তবাদ বা দ্বৈতবাদ যেরূপ 
সঙ্গত ব| অযৌক্তিক প্রদর্শিত, হইয়াছে, এই শ্বতন্ত্র প্রত্যগাত্মববাদ ও 
তদ্রুপ অপ্রামাণিক ও অযুন্ত প্রতিপন্ন হইতেছে । কিন্তু এই স্বতন্ত্র 
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প্রতাগাত্মবাদের মূলে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। . সে সতা এই 
যে এই মতের ভিতরে জীবাত্মার ব্যক্তিনিষ্ঠত! এবং ব্রহ্গজীবনের অংশ- 
রূপতা অন্প্টতাবে এবং অসম্পূর্ণভাবে সুচিত :আছে। ফলকথা 
মানবাত্মার স্বর্নপ যাহাই হউক, উহা! কোনমতেই কোনরূপ বিলক্ষণ 
স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে পারে না। 

(৩য়) তৃতীয়ত: প্রত্যক্ষজ্ঞানে যে ধারণ উপজনিত হয়, তাহা 
এই, যে মানবাস্বা ত্রহ্ম্রীবনের অন্তবর্তী থাকিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ 
করতঃ এক অপূর্ব এবং সাপেক্ষব্যক্তিরপে প্রকটিত হইয়া থাকে । 
এই তৃতীর ধারণান্গসারে আত্মাকে কোনবস্ত বা পদার্থবিশেষ মনে 
কর! হয় না। মানবাত্বা “একটি বিশিষ্ট অভিপ্রার়গযোতক জ্ঞান-সম্বলিত 
জীবনমাত্র |” মনুষ্য পক্ষে এই আত্মার স্বজীবনের বিশিষ্টতাবশতঃ 
ব্যক্তিনিষ্ঠতা আছে। উহার সম্পূর্ণতা আমাদিগের বর্তমান ক্ষণস্থারি 
জানের বহিভূতত হইলেও উহ! যে এক সময়ে সম্পূর্ণতালাভ করিবে 
তাহার পুচনা আমাদিগের বর্তমান জ্ঞানেই পাওয়া যায়। 

উঁচিত্যজগতের নিয়মানুসান্ে কোন ব্যক্তিই ব্রহ্ষাগরাজা হইতে 
স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। 

বৈদাত্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কঠোর অস্বৈতবাদীরা ব্রহ্ষব্যক্তি ব্যতীত 
অন্তবান্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদিগের অভিপ্রায় এই যে 
*ক্রদ্ষব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রই অলীক অর্থাৎ সমন্ত ব্রহ্ধাও ত্রন্গে অস্ত- 
লীন বলিয়৷ কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। হুতরাং যাহারা অন্ত 
ব্যক্তিসমূহকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ।” 
বৈ্বাস্তিকদিগের এই মতবাদ কেবল কল্পনার অথব! চিস্তার বৈচিত্র্য 
মা্জ। ত্রন্মে অস্ততূক্ত ব্যক্তিসমূহ স্বতন্ত্র না হইলেও তাহাদিগকে 
বাক্রিসমূহ বলিতে ক্ষতি নাই। কারণ তাহাদিগের ব্যক্তিনূপে নিজের 
কর্তব্য ও গারিত্ব আছে, তাহাদিগের বিশিষ্টতাই (7007770557759 ) 
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তাহাদিগের ব্যক্তিত্ব; সেই বিশিষ্টতা লইয়াই তাহারা ব্রহ্মাগুরাজ্যে 
ভগবদিচ্ছার সাধনীভূত হয়। এইরূপে মানবাত্মাসকল সেই ভগবদিচ্ছার 
এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র হইলেও সেই ইচ্ছায় একীভূত হইয়া “সোহহং” 
ইহা! বলিতে পারে, অথচ নিজের বিশিষ্টতাবশতঃ স্ব-স্বরূপ স্বতন্ত্র রাখিয়া 
পরিণামে অথগুত্রন্ধের সভিত একভাবাপন্ন হইতে পারে । অতএব তাহারা 
নিজের নিত্যত, স্বাধীনতা এবং স্বকর্তব্যশীলতাও অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ 
হয়। এবিষয়ে অন্যস্থলে বিশিষ্টর্ূপে আলোচনা কর! যাইবে। 

আধুনিক চিন্তাশীল দার্শনিকগণ আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া 
বিশেষ বিচারশক্তির পরিচয় দেন এবং বাহিক ও মানসিক অবস্থা 
এবং ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া নানারূপ অন্মমান করিয়া থাকেন। 
তাহাদিগের মতসমূহে বহুল পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহার! মানবাত্মাকে কোন স্বাধীন ৰা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট পদার্থ মনে করেন না, এবং উহাঁকে জ্ঞানম্বরূপ বলিয়াও বিশ্বাস 
করেন না। তাহাদিগের মতে মানবাত্মা কতকগুলি নিয়মাবলি এবং 
সম্বন্ধের প্চক সত্াবিশেষ” । মনোবিজ্ঞানে সেই সকল নিয়মাবলির 
অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। তাহাদিগের মতানুসারে মন্থয্জীবনে 
যাবতীয় সম্ভবপর শ্বতিব্যাপার, আশাপ্রবাহ এবং উদেশ্ঠসাধক উপাক্স 
সমূহ আছে, তৎসমস্তই সেই আত্মস্বরূপের মধ্যে নিহিত থাকে। 
আমার আত্মার অস্তিত্ব অর্থে এই বুঝিতে হইবে থে বাবৎ আমি 
জীবিত থাকিব, তাবৎ আমার স্মৃতিসম্বন্ধীয় নিয়মাবলি, 'জামার ইচ্ছা- 
প্রবাহ, এবং আমার নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞান অক্ষপ্ থাকিবে এবং 
প্রমাণিত বলিয়া গণা হইবে। নৈতিকভাবে বর্ণনা করিতে হইলে 
মনুষ্তের অধিকারের এবং কর্তব্যতার উপযোগী কতকগুলি নিত্য নিয়মা- 
বলি অনুসারে মানবাঝ্মার স্কান নির্ধারিত হয়। এতনম্মতাস্থপারে তাদৃশ 
নিয়মাঝলির আস্তিত্ব_ পূর্ব্কাল হইতে নিত্যন্বরপ বর্তমান ছিল এবং 
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মানবাত্ম! তদন্যায়ী নীতিমার্গে উপস্থিত হুইয়! আপনার স্থান অধিকার 
করে। যে মনুষ্য নীতিধর্মীনুদারে তাহার কর্তব্যসাধন করে না, অথবা 
সামাজিক নিয়ম পালন করে না, নীতিজগতে তাহার অস্তিত্ব নাই। 
সনাতন নৈতিক নিয়মান্গুসারেই আত্মার স্বরূপ নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
স্থতরাং এতম্মতান্ুসারে মন্তষ্যের আত্মা যাহা! হওয়া উচিত তাহাই 
তাহার প্রকৃত আত্মা এবং তাহার বর্তমান আত্ম! তাহার নৈতিক আত্মা 


1 

এক্ষণে উপরি উক্ত মতবাদের বিষয় সমালোচনা করিতে হইলে 
বলিতে হইবে যে এই সকল দার্শনিকের! যে মানবাত্মার প্রকৃতির সহিত 
অন্য জীবাত্মাসমূহের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং তগ্্যতিরেকে যানবা- 
তমার খস্তিত্বই সম্ভব হয় ন! ইহা স্বীকার করেন তাহাতেই তাহাদিগের 
ভাবুকতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাদিগের মতের দোষ এই যে উহা 
দ্বার মানবাগ্ার বিশিষ্টতা বা বাক্তিনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না । কারণ 
তাহাদিগের মতানুসারে মানবাত্মা কোন একটি নিয়ম বা নিয়মাবলি- 
মাত্র হইয়া পড়ে) অথব। অস্তিত্বের এক বিশিষ্ট ভেদ বা প্রকার 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু মানবাক্সা যে এক ব্/ক্তিবিশেষ তাহ। 
স্থচিত হয় ন৷। মানবাত্মা বন্ততঃ কোন ম্বাধীন বা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে 
কিন্তু উহ! যে একটি বিশিষ্ট জীবনপ্রবাহ ভদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । উহাকে 
কেবলমাত্র একটি নিয়ম ব| নিষ্মমাবলী বলিলে মানবাত্মার স্বরূপ বুঝা 
যায় ন1। ব্রদ্ষের সথন্কবশতঃ উহার ব্যক্তিত্বলাভ হয় এবং 
ব্যক্তিক্ধপেই উহ! ব্রন্ষে অবস্থিত থাকে । কারণ বিশ্বরচনার উদ্দেশ্ের 
আংশিক প্রকাশক হওয়াতেই মানবাত্ব! বিশিষ্টব্যক্তিভাবাপন্ন হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ উহ। নিজস্বদ্ূপে ভগবছুদ্দেশ্ত বিলক্ষণভাবে প্রচার করে 
বলিয্বাই নিন্বস্বরূপে স্বাধীন এবং ভগবৎস্থ্ীপেরই অংশবিশেষ 
হইয়া তন্ময় (ব্রন্ষময়) হইয়া থাকে। কেবল আপনার বিশিষ্ট ব্যক্কি- 
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নিষ্ঠতাবশত;ঃ এবং স্বজীবনের বিলক্ষণতানিবন্ধন মানবাত্মাকে শ্বাধীন 
বলা যাইতে পারে। এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য বে বর্তমান মনুত্য- 
সংবিদের অবস্থা পর্যালোচনা! করিলে কোনরূপেই মানবাত্মার সম্পূর্ণতা 
দৃষ্ট হয় না। সুতরাং" মানবাত্মার প্রক্কতম্বূপ আমাদিগের আদর্শ 
ভাবিয়া কাধ্য করিতে হুইবে। ত্রদ্ষের অনস্তজ্ঞানেই মানবাতার 
স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাসিত আছে । এ কথায় সন্দিহান হইয়! যদি 
কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে খন “আমি আছি এবং আমি কে তাহ 
আমি জানি” তখন আমার পক্ষে উপস্থিত আত্মস্বরপ জ্ঞানগম্য 
নহে কেন? তছুত্বরে বলিতে হইবে যে আত্মার আস্তত্বের আভাস 
পাইলেও কেহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাকে জানিতে পারেন না। 
আমর! সর্বদাই আমাদিগের ধারণার অন্তর্গত ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করিবার 
জন্$ অপর বিষল্ের আকাঙ্ষা করি এবং “আমি চিত্ত! করি অতএব 
আমি আছি” €(0০9£16০ 67৪০ 5৪10) এইরূপ বিশেষধারণাবশততঃ 
আমি যে জগতের একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিরপে বর্তমান আছি তাহাই 
উপলব্ধি করি। উক্তরূপ ধারণা হইতে আত্মার অস্তিত্বের সৃচন! 
হয় মাত্র, কিন্তু তাহার স্বরূপক্ঞান হয় না । আত্মার স্বরূপ জানিতে 
হইলে নিথিল ব্রন্ষাণ্ডের প্রকৃতন্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক, এবং 
তাহা কেবল ব্রঙ্ষেরই অনস্তজ্ঞানে প্রকাশিত আছে; মনুষ্জ্ঞানে 
নাই। | 

সাধারণ জ্তানানুারে যদি মানবজীবনের নানাঘটনা পরিদর্শন 
পুর্ধবক মানবাত্মার শ্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা কর। যায়, তাহা! হইলে 
নানা বিরোধ, অনবস্থাদোম এবং বুদ্ধিবিত্রাটু ঘটিয়া পড়ে। সামা- 
জিক বহুদপিতা অনুসারে অথব! নিজের বুদ্ধি অনুসারে আমি 
জ্লানিতে পানি ঘে আমি প্রতিক্ষণেই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইয়া 
থাকি। আমি আপনাকে কখন কখন অন্ত ব্যক্তি হইতে ভিন্ন 


১৮৮ মৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা। 


বোধ করি; কখন বা সাধারণ মনুষ্যসমাজের প্রতিযোগী হইয়। অবস্থিত 
থাকি; কখন বা কাহারও উপর বিরক্ত অথবা অনুরক্ত হই এবং কখন 
বা স্বতিবশতঃ অথব! আকাজ্াবশতঃ আমার মনের ভাব পরিবর্তিত 
হলে সম্পদে ও বিপদে বহির্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন্বদ্ধ হই। 
এইরূপে সর্বদাই আমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছি ইহা বুঝিতে 
পারি। স্থতরাং আমার জীবনে এমন কোন সময় উপস্থিত হয় না, 
যে তখন আমি নিঃসন্দিপ্চভাবে বলিতে পারি যে আমি আমার 
প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিতেছি”। অতএব মানবাত্বা এক আদর্শ স্বরূপ 
ব্যক্তিবিশেষই হইতে পারে; কোন পরিদৃশ্তমান জীবনের অবস্থা 
বিশেষ হইতে পারে না। মনুষ্যশরীর, ইঞ্রিয়ন্ত অনুভবসমূহ, 
নামাদি, সামাজিক পদমধ্যাদা অথবা তাহার অতীত স্মতিব্যাপার 
ইত্যাদির কোনরূপ বিশিষ্ট বা বিলক্ষণ অর্থ নাই? কারণ উহারা কেবল- 
মাত্র সাধারণ ধর্মই প্রকাশ করে; অর্থাৎ উক্ত ধর্মসকল আর কাহারও 
হইতে পারে ন| এরূপ বল! যাইতে পারে না । “অনন্যসাধারণ” ন! 
হইলে কোন ধর্মকে বিলক্ষণ ধর্ম বলা যায় না। অতএব এই সকল 
ধর্পের হ্বারা কোন ব্যক্তিনির্দেশ হইতে পারে ন1। ব্যক্তিভাবে নির্দিষ্ট 
হইতে হইলে জীবনের একটা স্থির লক্ষ্য চাই এবং সেই লক্ষ্যকে আদর্শ 
স্বরূপ মনে করি! কার্যা করা আবশ্বক। আত্মার ন্বরূপের ধারণা 
করিতে হইলে মনুষ্যের অভিপ্রায়, জীবনসন্বন্বীয় লক্ষ্যের একতা! 
এবং যাবতীয় সাংসারিক ঘটন! সেই লক্ষ্যের উপযোগী, তৎসমু্ধায়ের 
উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদ্দি সেই আদর্শন্বরূপ আত্মা অন্য জীব 
সমূহ হইতে ভিন্ন থাকিয়াও একযোগে কাধ্য করে, সকল জীবের উপকারে 
সর্বদী রত থাকে, সর্বদ| সকলের প্রতি মিত্রতাবাপন্ন থাকিয়া স্বকার্ধ্য 
সাধন করে এবং পরমেশ্বরে কর্মন্যাস করে, তাহা হইলেই সেই মনুষ্য 
আত্মার "স্বরূপ বর্ণিত হইল । ব্রন্নব্যক্তিই সম্পূর্ণ ব্যক্তি) সেই সম্পূর্ণ 


মানরতত্ব সমালোচন!। ১৮৯ 


ব্যক্তির অস্ত্ভূক্ত নান! বান্তি আছে; তাহারা পরস্পর মিলিতভাবে 
দেই সম্পূর্ণ বাক্তির উদ্দেশ্সাধন করিতে গিয়! স্ব শ্ব ব্যক্তিত্ব অনুসারে 
ভিন ভিন্ন কাঁধ্য করিয়া আপনাপন স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ করে। 
যদি উপরি স্থচিত আদর্শের সহিত আমাদিগের বর্তমান জীবনের কোন 
বিশেষ অবন্তার তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইৰ যে কোন 
অবস্থাই আত্মস্বরূপের প্রতিবিষ্ব নহে এবং তাহার সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রাস্তও 
নহে। সুতরাং আত্মস্বূপ আদর্শই রহিয়া যায়। আদর্শরূপ আত্মার 
প্রকৃত স্থান অনস্তাবস্থা ) সেই অনস্তাবস্থাতে সকল উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় 
সফল হ্ইয়! থাকে । এক্ষণে ফলিতার্থ এই হইতেছে যে ব্রঙ্গে অবস্থিত 
হইয়াই আমরা! আত্মস্বরূপ লাভ করি এবং তখনই আমরা আপনাদিগের 
প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি। 

এস্থলে ইহা! উল্লেখ করা কর্তব্য থে মানববাত্মার বহির্জগৎ হইতে 
প্রভেদ, অন্ত মানবাত্মাসমূহের সহিত উহার সমকক্ষতা বা 
বিরুদ্ধভাব ; উহার বিশিষ্টতা এবং উহার স্বাধীনতা ও ব্যক্কি- 
নিষ্ঠতা এ সমন্তই একটি ধারণার উপর নির্ভর করে। দৃশ্ত- 
মান ব্রদ্ধাও ব্রন্গব্ক্তির নির্দিি ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি 
স্বরূপ । ব্রষ্ষেরই ইচ্ছা মানবাত্ীতে প্রকটিত আছে। সেই 
ভগবদিচ্ছার অভিব্যক্তি ও বিলক্ষণ বা বিশিষ্টস্বূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে 
রদ্বব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্য সাধন করেন, এবং সেই উদ্দেশ্ট ক্রমশঃ চরম- 
সীমার উপস্থিত হ়। তীহার উদ্দেস্ত দানের উপারশ্বরূপ মানবাত্ম'ও 
বিলক্ষণ অর্থাৎ তদ্রপ উপায় আর নাই এবং হইতেও পারে না। অতএব 
সেই ব্রঙ্গাণ্ডের বিলক্ষণতাবশতঃ উহার প্রত্যেক অংশ ও বিলক্ষণ । ব্রহ্ষ- 
জীবনের বিলক্ষণভাবশতঃ তাহার প্রত্যেক অংশ, প্রতোক পরিদৃষ্ঠমান ঘটনা, 
প্রতোক উদ্দেশ্ঠস্থচক ব্যাপার এবং প্রত্যেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছার অভিব্যকি- 
কেও বিলক্ষণ বলিতে হইবে অর্থাৎ তাহাদ্গিগের তুল্য বা দ্বিতীয় আর 


১৯০ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন! । 


নাই এই কথাই বলিতে হুইবে। সেই বিলক্ষণতা ব্রহ্মস্ন্ধেই বুঝা 
যার়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বা বস্তবিশেষের অবস্থা! বা সামগ্ষিক ধন 
সকল ব্রহ্ষস্বরূপ হইতে ভিন্ন করিয়া! ধরিলে তাহাদিগের অর্থ বুঝা যায় না। 
কারণ তত্রপ ধারণা করিলে ধর্শসসকল হুর্ববোধ্য ও অস্পষ্ট সামান্টোক্তিতে 
পর্যবসিত হয় । এবং তখন সেই সাধারণ ধর্মসকল একপ্রকার অতৃপ্ত 
ইচ্ছার সামফ্ষিক প্রকাশমাত্র হইয়া পড়ে, কিন্বা অন্যসাপেক্ষ বিষয়বিশেষ 
অথবা কতকগুলি নিয্বমাধীন ঘটনাবিশেষ বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। এই 
রূপে কখনও এক ভাবে, কখনও অন্যভাবে তাহাদিগকে বর্ন! করিয় 
নান! বিরোধে উপস্থিত হইতে হয়। 

তথাপি মনুষ্যজীবন যে প্রকৃতির সহিত এবং মনুষ্যসমাজের সহিত 
নান! স্বন্ধে জড়িত এবং নানা কারণে তাহাদিগের উপর নির্ভর করে 
তাহা অল্প প্রণিধানেই বুঝা বায়। মনুষ্যজীবনের সকল সাধারণ ধর্মই 
উহাদদিগের সহিত সাপেক্ষিকভাবে বর্তমান থ|কে | যাহাই অপরের 
অপেক্ষা করিয়া অস্তিত্বলাভ করে তাহাকেই অপরসাপেক্ষ বল! যায়। 
মন্ুষ্যতীবন অপরসাপেক্ষ না হইলে, মনুষ্যব্যক্তিসমুহের সহিত মন্বব্য- 
বিশেষের সহকারিতা ব। সহযোগিতা থাঁকিত না ॥ কিন্তু সেই সহযোগি- 
তার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের বিলক্ষণতা৷ বা বিশিষ্টত বাহাজগৎ 
হইতে বা অন্ট মন্ুয্য হইতে উদ্ভূত হয় নাই। সেই ব্যক্তিবিশেষ যে 
বিশিষ্ট এবং বিলক্ষণপ্রকৃতিসম্পর হইয়া! অন্তের সহিত এক যোগে কার্ধ্য 
করিতেছে এবং স্বকার্ধ্যদ্বারা আপনার বিশিষ্টতার পরিচয় দিতেছে তাহ 
সকলেরই বুদ্ধিগম্য হইয়া থাকে । সেই ব্যক্তিবিশেষের জীবন. যে আপনার 
বিলক্ষণত! এবং বিশিষ্টরীতি অনুসারে ব্রদ্দের ইচ্ছ। প্রকাঁশ করে তাহাই 
তাহার বিশিষ্টতার পরিচাক়ক এবং সেই পরিমাণেই তাহার নিজের স্বরূপ 
প্রকাশ করে। ব্রহ্ম যেন তাহার ভিতর দিয়া নিজের কার্য সাধন 
করিতেছেন । ব্রক্ষই তাহাকে স্বাধীন ও বিলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষভাবে 


মানবতত্ব সম্মালোচন। । ১৯১ 


লইয়া ব্রহ্মাওড রচনায় প্রবৃত্ত থাকেন। স্তরাং সেই স্বাধীনতা ও বিল- 
ক্ষণতা তাহার নিজের সম্পত্তি। মনুষ্যের স্বভাব নিজের পূর্বপুরুষ হইতে 
উৎপন্ন হয়, তাহার শিক্ষ! পুরুষাস্তর হইতে লব্ধ হয়, এবং তাহার রুচি ও 
বিশ্বাসাদি সমন্তই তাহার প্রতিবেশীগণের নিকট হইতে উদ্ভূত হয়। 
তাহার স্বাত্মন্তান ও প্রতিমূহর্তে অন্তের সহিত প্রতিঘোগিভাবে উপস্থিত 
হয় এবং"সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকটিত হয়। কিন্তু তাহার অন্তর্গত 
অভিপ্রায় এবং তাহার জীবনের উদ্দেগ্ত গ্রকটিত হ্ইয়৷ বিশালব্রদ্ষাণ্ডে 
নিজের বিলক্ষণ স্থান অধিকার করে এবং সে স্থান অন্ত কেহ অধিকার 
করিতে পারে না তাহাই তাহার ব্যক্তিত্ব বা বিলক্ষণত1। তাহা কারণা- 
স্তর হইতে উদ্ভুত নহে। সেই বিলক্ষণতা ঈশরাবস্থিত বলিয়া কোন 
সময়েই সুষ্পষ্টভাবে বুদ্ধিগমা হইতে পারে না। তাহ! কেবল ব্তরন্মের 
অনস্তজ্ঞানেই প্রতিভাসিত থাকে । এইজন্ত তাহাকে আদর্শস্বরূপ 
বলিয়৷ বুঝিতে হইবে । যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রন্দের অংশম্বরূপ বুঝিয়! 
এবং ব্রহ্ভাবে ভাবিত হইয়া! কাধ্য করিতে পারেন তিনিই উপরি উক্ত 
আদর্শ জীবনের অনুসারী হয়েন। তাহাদ্িগকেই দেবস্বভাবাপন ব্যক্তি 
বল! হইতে পারে। কিন্ত মনুষ্য তাহ| সম্পূর্ণদপে করিতে পারে না 
বলিয়া তাহারা অল্লজ্ঞ ও পরিচ্ছিবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষরূপে পরিগণিত 
হইয়া থাকে। সকল আদর্শের পূর্ণভাব কোন মন্তুষ্যের (এমন কি দেব- 
তারও ) হুইতে পারে না। উহা কেবল ব্রদ্দেই অবস্থিত থাকিতে পারে । 

্রহ্ষসত্তা যেরূপ অনস্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ, ত্রন্গাওস্থ যাবতীয় ব্যক্তিও 
তাহার অংশভুত এক একটি অনন্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ (51176215500- 
66৮5 2550527 )1 শ্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ কাহাকে বলে তাহ! 
বুঝিতে হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে “যে স্থলে একব্যক্তি হইতে 
অপর ব্যক্তি উদ্ভূত না হইয়। থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এক ধ্যক্ 
সর্ধ্যাই অপর ব্যক্তির অপেক্ষা) করে এবং তত্তির তাহার ব্যাখ্যা 
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হয় ন! তাহাকেই শ্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ বলিতে হইবে।” ইহার উদ্ধাহরণ 
স্বরূপ গণিতশাস্ত্রোক্ত সংখ্যাবলির দৃষ্টান্ত দেওয়! বাইতে পারে । 
১, ২, ৩৪ ৫ ইত্যাদি অসংখ্য ও অনস্ত সংখ্যাপ্রবাহ 


২. ৪, ৬ ৮ ১৭ বররন বুগ্মসংখ্যাপ্রবাহ আছে । 
১.৩, ৫, ৭ ৯১ ইত্যাদি অনস্ত অধুগ্মসংখ্যাপ্রবাহ আছে। 
১২, ৩২০ ৫২১ ৭২, ৯২» ইত্যাদি অনস্ত অধুগ্মসংখ্যার বর্গ 
প্রবাহ আছে । 
২০) ৪৩» ৬৩ ৮৩. ১০৩, ইত্যাদি অনস্ত বুগ্মসংখ্যার ঘন 
প্রবাহ আছে। 

. ইত্যাদি স্থলে দেখিতে পাওয়! যায় যে প্রথমোক্ত এক অনন্ত সংখ্যা- 
বলি হইতে অপর সমস্ত অনস্তসংখ্যাবলি উদ্ভূত হইতে পারে। সকল 
সংখ্যাবলিই অনন্ত এবং উহার প্রত্যেক সংখ্যাই তাহার পুর্ব ও পরবস্তি 
* সংখ্যার অপেক্ষা করে। প্রত্যেক অনন্ত সংখ্যাবলি ভিন্নভাবে প্রতীয়- 
মান হইলেও তাহার! যে প্রথমোক্ত সংখ্যাবলি হইতে উদ্ৃত হইয়াছে তাহা 
বুঝা যায়। এইরূপ স্বতঃপ্রকাশ অনস্তগ্রবাহ্‌ প্রত্যেক জাগতিক ব্যক্তিতে 
যেরূপ আছে, ্রহ্ষভাবেও তদ্রুপ অভিব্যস্ত আছে। এইরূপে 'একত্ব 
বহত্বকে” অপেক্ষা করে এবং “বত, 'একত্বকে” অপেক্ষা করে ইহা! বুঝিতে 
হইবে। যে স্থলে “একত্ব" নাই, সে স্থলে “বহুত্ব”"ও. নাই ।- এই গৃঢ়- 
রহন্ত বুঝিতে পারিলেই বেদোক্ত “এক আমি বহু হইব” ইত্যাদি ব্রন্ধোক্তি 
বুঝা যাইতে পারে । 

এবিষয়ে অধিক আলোচনা ন! করিয়! কেবলমাত্র “মনুষ্য*্ব্যক্তি 
যে নিজে একটি স্বতঃপ্রকাশ অনস্তগ্রবাহের অংশশ্বরূপ তাহাই 
উল্লেখ করা আবশ্তক। মহাত্মা ডারউইন ও নবপ্রব্তিত অভিব্যক্তি- 
বাদের তত্ব এই স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহের বিজ্ঞানানুস্ৃত নিয়মানুসারে 
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ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্যাখ্যা! বাহাদর্শক বলিয়৷ নিজের অনুভূত কাঁধ্য- 
কারণবাদান্ুসারে জাগতিক অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্যক্তি” 
বিশেষের অন্তর্গত স্বাধীন ইচ্ছার কথা বৈজ্ঞানিক অভিন্ক্তিব্যাখ্যা- 
তৃগগণ প্রায়শঃই উল্লেধ' করেন না। তাহারা কেবল উত্তরাধিকারি- 
সুত্রে লব্ধ ধর্ম্‌সকল, স্বভাব, শিক্ষা ইত্যাদি এবং তত্বদ্ব্যক্তি কিরূপে 
কতকগুলি নিয়মের অধীন থাকে তন্থিষয়েই মনোযোগ দিয় থাঁকেন। 
সুতরাং তাহাপ্দিগের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র একটি বর্ণনামাত্র হইয়া 
পড়ে । সমুদয় বিবরণাংশই ব্যক্তির স্বভাব অনুসারে ও উত্তরাধি- 
কারিতানুত্র অবলম্বনে কাধ্যকারপবাদাুসারে ব্যাথাত হয়। যে 
ংশ ব্যাখ্যাত হয় না তাহার কারণ “আজিও জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, 
এইরূপ কথিত হইয় থাকে। ভাহাদিগের যুক্তির সমীচীনতা থাকিলেও 
তাহাতে ব্যক্তিবিশৈষের স্বাধীনতার কোন ব্যাখ্যা হয় না। ব্যক্তি- 
বিশেষ যে কেবল তাহার পারিপার্থিক অবস্থায় অধীন হইয়! কার্ধ্য 
করে ইহাই তাহারা বুঝাইয়। দেন। তীাহাদ্বিগের ব্যাধ্যায় ব্যক্তির 
নিজের যে কোনরূপ স্বাধীন চেষ্টা আছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। 
আমি যাহ। করিতেছি, বহির্ধষ্টা দেই সকল কাধ্যকলাপের কার্ধয- 
কারণভাব বর্ধন করিতে পারেন ১ কিন্তু আমার অন্তর্গত অভিএায়ের 
বা বিলক্ষণ ইচ্ছার বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতে পারিবেন না। 
কারণ তাহা আমার নিজের, বা নিজস্ব; তাহ] বিলক্ষণ, অন্তর্গত 
এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়াতে কোনিরূপেই বর্ণনীয় হইতে পারে না। 

বহিত্রষ্টার বর্ণনাশক্তির একটা সীমা আছে এবং সেই সীমার 
মধ্যে কেবল বন্ত বা ঘটনার সাঁধারণধর্শহি সন্িবিষ্ট হইতে পারে । 
কিন্তু ব্যক্তিগত বিলক্ষণভাব সেই সীমার বাহিরে থাকে। যাহা 
বর্ণনা কর! যায় না, তাহা কার্্যকারণবাদের দ্বার! ব্যাখ্যাও করা যায় 
না।. মনে করা যাউক যে আমার একটি নির্দিষ্ট স্বভাব আছে, 
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আমার নান। পারিপানণ্বিক অবস্থা আছে এবং আমি কতকগুলি 
অতীত ঘটনার ব! তাহাদিগের পরিণামের অধীন। এএই সকল ব্যাপার 
কার্যকারণবাদের দ্বার! ব্যাধ্যাত হইতে পারে। আমার কথাবার্তা, 
কার্যকলাপ, কার্ধযরীতি, প্রবত্তি, অনুভূতি, এবং মন্ত্রণা বা! 
কল্পনা, অর্থাৎ আমার যাহ! কিছু অন্য মনুষ্যের বা জীবের সহিত 
সাধারণভাবে থাকিতে পারে এবং যাহা কিছু বাহির হইতে দেখা 
যাইতে পারে ততাবৎই কার্য্যকারণধাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে । 
তাহাদিগের কারণস্বরূপ আমার উত্তরাধিকারিতা, শিক্ষা, অবস্থা, 
পারিপার্থিক ঘটনাসমৃহ এবং সাধারণতঃ প্রকৃতির অধীনতা 
প্রভৃতি উন্তেখ কর! যাইতে পাঁরে ৷ কিন্তু তাহার দ্বারা আমার “আমি- 
ত্বের” অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্ধরাজ্যে এক বিলক্ষণ, ও অন্যব্যতিরিক্ 
ব্যক্তি তাহা ব্যাখ্যাত হয় না। অবশ্য আমার প্রকৃতি হইতে আমার 
ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না । কিন্তু তাহা বাহির হইতে 
নির্ষিষ্টও হইতে পারে না। আমার অসাধারণ ধর্্সকল কেবল 
আঙ্গার ইচ্ছার গ্োতকমাত্র । অর্থাৎ আমারই অভিপ্রার তাহাতে 
প্রকাশ পায়। আমার ব্যক্তিস্বূপ যদি নিজের আদর্শ অনুসারে কাধ্য 
করিতে থাকে, তবে তাহা ব্রহ্গাবস্থায় গিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিবে এবং 
তখন চরমীঁবস্থায় উপনীত হইবে। যদ্দি কেছ জিজ্তাস! করেন যে আমার 
নিত্য ব্যক্তিত্বের ( অর্থাৎ আমার যে বিলক্ষণভাব আমারি প্রক্কৃতি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না এবং যাহা কারণবাদের দ্বার! ব্যাখ্যাত ও 
হইতে পারে না) স্বরূপ কি? তত্ভ্তরে বলা! মাহতে পারে.ষে *ত্রক্গাণড 
আমি যে বিলক্ষণতাসম্পন্ন একটি ব্যক্তি এবং আমার স্থান যে অন্তে 
অধিকার করিতে পারে না এই ভাবই আমার “নিত্যব্যক্তিত্ব”। 
ইহা বণিলে আঁদি যে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা বুঝিতে 
হইবে না। ব্রঙ্গাণ্ডের সহিত আমার একটি ব্লিক্ষণ (যাহা অন্যের 
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নাই) সম্বন্ধ আছে। অন্থব্যক্িসমূহের সহিত আমার একটি বিলক্ষণ 
প্রতিষোগিতাও (বিরোধিভাৰ ) আছে ॥। এবং সকল পদার্থের উপর 
আমার এক প্রকার বিলক্ষণ নির্ভরভাবও আছে। সেই বিলক্ষণভাব 
কাধ্যকারণবাদের দ্বার ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ যাহা 
বিলক্ষণ তাহা! নিত্যই নিলক্ষণ থাকিবে এবং কখন অন্ত-সাধারণ 
হুইতে পারে না। 

অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে কথিত হইয়া থাকে যে জীবজগতে ও 
জড়জগতে ক্রমশঃ অবস্থান্ুসারে নৃতন বাক্তি আবিভূতি হয়। স্বাভাবিক 
নির্বাচন দ্বারা এবং ধোগাতার তাঁরমত্য অনুসারে নুতন নৃতন পদার্থ ও 
জীবজগতে উদ্ভূত হয় ; এবং অবস্থার আল্গকুল্য বা প্রাতিকূল্যবশতঃ কেহ 
বাকোন বন্ত স্থিপ্নতা প্রাপ্ত হুর অথবা বিনষ্ট হইয়! রূপান্তরিত হয়। মন্থয্য- 
জীবও যে পুর্ববব্তী মনুষ্য অবস্থা ব্যাতরিক্ত কোন অবস্থা হইতে আবিভূতি 
হইস়্াছে তাহার সন্দেহ নাই । তবে সেই অবস্থাতে যে জ্ঞানের পরিষাণ 
কাল ছিল তাহা দীর্ঘকালব্যাপী বলিয়' মনুষ্যবুদ্ধিতে উপলব্ধ হয় না। 
মনুষ্যের জ্ঞানপরিমাণকাল অপেক্ষাকৃত স্বপ্নকালব্যাপী হইয়া নূতন- 
ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে শাত্র। জীবজগতে বা জড়জগতে যেন্ধপ 
অভিব্যক্তি হয়, স্বাভাবিক নির্বাচন হয় এবং যোগ্যের অস্তিত্বসস্তাবন! 
হয়, মনোজগতে ও তন্রেপ হইয়া থাকে । অভিবাক্তিবাদীর৷ এ বিষয়ে 
বিশেষ মনোফোগ দেন নাই । একটি ধারণা ধারাণাত্তরের সংষোগে 
যখন নৃতন ধারণ! প্রসব করে, তখনও সদৃশও বিলদৃশ ধারণার নির্বাচন 
খটিয়া। থাকে । অনুকূল ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে উহার অনুবৃত্তি হা 
স্থিতিশীলতা! লক্ষিত হয় এবং প্রতিকূল বা প্রবল ধারণার দ্বার প্রতিহত 
হইলে উহ! বিঙ্ুপ্ত হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়া 
এই পর্যাস্ত বলিতে হইবে যে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রমশঃ অভিব্যক্ত 
হইতে পারেন এবং অভিব্যক্ত হইস্কা নিতে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়া 


১৯৬ নুতন প্রণালী ও তত্বসমালোচনা । 


বিশ্বরাজ্যে আপনার বিলক্ষণতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে পারেন । পরে 
সেই ব্যক্তি নিজস্বূপের আদর্শ অনুসারে ক্রমশঃ আরও অভিব্ক্ত 
হইয়! ব্রহ্ধাবস্থায় সম্পূর্ণত। প্রাণ্ড হইতে পারেন । অন্যথা অর্থাৎ বদি স্বীয় 
আদর্শহুসারে না| চলিয়া ভ্রমপ্রমাদবশতঃ স্বীয় আদর্শপথ হইতে ভ্রষ্ট 
হয়েন, তাহা হইলে অন্তরূপে অভিব্যক্ত হইয়া! বিরুতভাব ধারণ করেন, 
এবং স্বতঃগ্রকাশ অনন্ত প্রবাহে নিয়ত ধাবিত হইতে থাকেন । তাহার 
ভ্রাস্ত কাধ্যসকল ব্রন্মের অপ্রতিহত নিক়মান্ুসারে ক্রমশঃ সংশোধিত 
হইলেও তাহার, নিক্ষ্টব্যক্তিত্ব নিজের চেষ্টায় পরিশোধিত ন! হইলে 
তাছার অনন্ত স্বতঃপ্রবাহে সেইরূপই থাকে । এই কারণে কোন 
কোন ধর্্মবাদে যে অনস্তস্বর্গ ও অনন্ত-নরকের কথা আছে তাহ! 
কতকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অবশ্ত নিত্য “ন্বগীয় 
অবস্থা” ব| “নিত্য নারকীয় জীবন” এই ছুইটা কথাই অযৌক্তিক এবং 
নিরর্থ তাহা! বুঝ ধাঁয়। নিত্য নিরবচ্ছন্ন স্থখের কোন অর্থ নাই 
এবং নিত্য নরকঘন্ত্রণীরও কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। 
স্থুখ ও দুঃখ পরম্পরসাপেক্ষ ইহ| বল! বাহুল্য । 

“মান্বাত্মারূপ ব্যক্তির বিলক্ষণত। এবং বিশিষ্টভাব কারণবাদের 
দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলেও ব্রঙ্গাণ্ডের সহিত সন্বন্ধবশতঃ উদ্দেশক ও 
উদ্দিষ্টভাবে প্রকৃতির দ্বার! নিদ্ধিষ্ট হওয়াতে যখন তাহার ব্যক্তিত্ব ব| 
অস্তিত্ব সর্বতোভাবে প্রন্কৃতির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন আর 
মানবাত্মার বিলক্ষণ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাবীন ইচ্ছার কথা কোথায় রহিল” ? 
এইব্নপ কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। অর্থাৎ “যখন মানবাত্মার 
ইচ্ছ! এবং ব্রন্গের ইচ্ছা এক হইল এবং নিখিল ব্রহ্ধাণ্ডের সহিত মানবাস্মা 
নিত্তাসন্বন্ধ হইঙ্া রছিল, তখন ব্রক্ষই নিজের অভিপ্রায়বশতঃ মানবস্বার 
স্বরূপকে ইচ্ছা, করিয়াছেন ; সুতরাং মানবাত্বা নিজে কিছুই করে না।” 
এই প্রপ্নের উত্তরে বল! যাইতে পারে যে ব্রন্দের ইচ্ছ| এই যে মানবাস্া 


মানবতত্ব সমালোচন।। ১৯৭ 


স্বাধীন ব্যক্তি হইবে এবং তদমুসারে তাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট ছইবে। 
এইরূপেই বর্গের ইচ্ছা! মানবাত্মার ইচ্ছার সহিত এক হইয়াছে। 
এবং সেইরূপ এক না হইয়াও উহ! (মানবাত্মার ইচ্ছা ) প্রকটিত হইতে 
পারে না। পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে এত্রন্ধাগুস্থ যাবতীয় জীবন, এমন কি প্রত্যেক ঘটন৷ পরম্পর এরূপ 
ভাবে সন্বদ্ধ ষে কোন এক জীবনের বা ঘটনার পরিবর্তন হইলে জাগতিক 
প্রত্যেক জীবন ও ঘটনা পরিবন্তিত না হইয়! থাকিতে পারে ন!। সুতরাং 
স্বাধীন মানবাত্মা কোথায় রহিল? যদি জাগতিক কোনরূপ পরিবর্তনে 
মানবাম্মা পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে মানবাত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে 
্রহ্ষাগুব্যাপারের দ্বারা নিষক্ত্রিত হইয়। রহিয়াছে । এই অন্টোন্ত 
নির্ভরভাববশতঃ সকল পদার্থই একহ্ত্রে আবদ্ধ । সুতরাং কোন 
পদার্থই স্বাধীন থাকিতে পারে না, এমন কি মানবাত্মাও স্বাধীন ইচ্ছা! 
সম্পর হইতে পারে না” এই আপত্বির উত্তরে বলা যাইতে পারে 
ষে সেই অন্যোন্তাসঘন্ধ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ষে প্রত্যেক 
বাক্তিই অপর ব্যক্তির এবং সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের এক প্রকার প্রতিযোগী ; 
অর্থাৎ এক বাক্তি বলিতে পারে যে “যেমন তুমি না৷ থাকিলে আমার 
অন্তিত্ব থাকে না, তদ্রপ আমিও বলিতে পারি যে আমি ন! থাকিলে 
তোমারও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।” মানবাত্মার দ্বার! যতই কেন তুচ্ছ 
ও সামান্ত জাগতিক পরিবর্তন সাধিত হউক, কিছু না কিছু তাহ। 
দ্বারা যে সমস্ত ব্রক্গাণ্ডের পরিবর্তন ঘটিবে তন্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
অতএব মানবাত্থা যে একটি স্বাধীন ব্যক্তি এবং বাহৃজগৎ হইতে উহার 
ঘেস্থষ্টি হয় নাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্গব্যক্তি হইতে অপর 
সমস্ত ব্যক্তি উদ্ভৃত হইক্জাছে এবং উহ! ব্রদ্ের অনস্তজ্ঞান হইতে 
যুগপংই উদ্ভূত হইয়াছে ইহাই সত্য কথা । এরপ স্থলে মানবাগ্ম স্বাধীন 
ভাবে থাকিয়াও ব্রন্দের ইচ্ছার অভিব্যক্তিশ্বর্ধপ হইতে পারে এবং. 


১৯৮ নৃতন প্রণালী ও তত্বসমালোচন|। 


তাহাতে কোনরূপ বিরোধ দৃ্ট হয় না। কারণ ত্রদ্ধ ধখন জগতের 
বহিঃস্থ কারণ নেন এবং তিনি অদ্বিতীয়, নিথিল ব্রদ্ধাওুস্বরপ বিরাট 
মূর্তি, তখন মানবাত্া স্বাধীন থাকিয়াও তাহার অভিগ্রায়ন্কোতক 
হই! সেইভাবেই তাহাতে অবস্থিত থাকিতে পাঁরে। অর্থাৎ মানবাত্মা- 
রূপবাকি বন্বরূপ ব্যক্তির মধ্যে অন্তনিবি্ট হইয়াও স্বাধীন ব্যক্তি 
ভাবেই অবস্থিত। ইহা বুঝিতে হইবে ষে স্বাধীনতার কথ! কেবল 
মাত্র ব্যক্তিভাবের উগরই নির্ভর করে। অর্থাৎ যখন আমি এক ব্যক্তি, 
তথন আমার ইচ্ছ৷ আমার স্বতত্তর ব্যক্তিভাবেরই ইচ্ছা, অপরের নহে। 
আমার ইচ্ছা অবহ্ঠ ত্স্বের ইচ্ছা! হইতেই উদ্ত হইয়াছে। আমি 
স্বাধীন হইয়াও যে অন্ত সঘন্ধে জড়িত. অন্তের উপর নির্ভরভাববিশিষ্ 
এবং কারসাপেক্ষ, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে আমিভিন্ন অন্ত 
বু বান্তি আছে এবং সেই সকল ব্যক্তির মধো আমিও এক বাত্তি- 
বিশেষ । কিন্তু ত্রন্ের একরস ইচ্ছা সকল ব্যক্তিতেই প্রকটিত আছে। 
অর্থাং ্ষাওস্থ নিখিল বাক্তিসমূহ লইয়া তন্ধব্যক্তি অবস্থিত আছেন। 
নিরবচ্ছিন্ন একের অস্তিত্ব অমন্তব। বছ ব্যতিরেকে একের অস্তিত্ব 
থাকিতে পারে না। বছ্বাক্তিও ব্রন্ধে একত লাভ না করিয়া "বহু" 
হইতে পারে না। ইহাই ধর্খের গৃঢ়তম রহস্ত এবং চিরকাল নানা 
. ভাবে ইহাই প্রচারিত হইয়। আসিতেছে। 


নৃতন প্রণালী 


তত্ব-দমালোচনা। 


মেবারশিক্ষাবিভাগের ভূতপূরধব অধাক্ষ ; উদয়পুরের যুবরাজশিক্ষক ; আগ্র। 
কলেজের ভূতপূর্বব প্রধান সংস্কৃতাধযাপক : ইংরাজী 
“বেদান্ত প্রবন্ধ” রচয়িত| ) পূর্বতন-সোঙ্গ- 
প্রকাশের সম্পাদক 


“উপপাধ্যাস্রতিলন্ক” ৷ 
শ্রীমতিলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ব, এম, এ, প্রণীত । 


| স্লিনকাত1। 
১০ নং রাধানাথ বোসের লেন হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃ্ প্রকাশিত । 


৯১২ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, “নববিভাকর যন্ত্রে 
উকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত। 


শকান্ধা ১৮৪৭। 


পি িশীপাশীপশি শশিটািশিশিটিশীপাশীিশিশিশিশিশীশীশটিটিটিশিগাশিপাশিতোিশী শিপ শিপিিপিসপীপীপিপাশটি পিপি িশিপিশীশীশিশি 
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ভি্রভীন্জ্ঞাঞ্গ ॥ 
বিজ্ঞাপন। 


প্রথম ভাগের বিষয় সকল অধায়ন কৰিলে পাঠক প্রায়শঃ তত্বজ্ঞানের 
বিশেষ উপযোগী বিষয়সকল পরিজ্ঞাত হইবেন। পরে মানবাত্মার স্বরূপ ও 
নিত্যতার বিষয় অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। সেই সঙ্গে মন্থয্ের 
ইতিকর্তব্যতা বুঝিয়। স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই স্থায়ত্ত হইতে পারিবে 
এইরূপ বিবেচন! করিয়। গ্রন্থের স্থুলমন্ত্ ছ্বিতীয়ভাগেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
গ্রন্থের কোন স্থানেই কোন সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ কর! হয় নাই। স্ৃতরাং 
ইহ যে সাধারণের পাঠোপযোগী হইবে তাহা! আশা! করা যায়। মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত পাণিপারূল গ্রামাস্তরবন্তী বালিগুহিরী নিবাসী গ্রস্থকারের 
প্রিয়তম শিষ্য প্রীমান্‌ উপেন্ত্রনাথ পণ্ড! কাব্যতীর্থ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্ধো বিশেষ 
_ ষত্বের সহিত সাহায্য করিয়াছেন; আশীর্বাদ করি তিনি চিরজীবী হউন। | 


্ন্থকারস্য। 


পপি পশিশিশিশিশিশিটি 


প্রাসাদ, নং রাধানাধ বোনের বেন, কলিকাতা। 


মানবের স্বাধীনতা । 


এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ বিশ্বরচনার সংক্ষিগ স্বরূপ বর্ণন করিরা উহ নীতি- 
মার্নানুসারী কিনা অর্থাৎ উহাতে ওঁচিত্যরীতি অনুস্যত হইয়াছে কিনা ত্বকে 
এবং পাপপুণ্যের অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে কিনা তদিষয়ে আলোচনা! 
হইরে। বস্তসতার অর্থ কোনরূপ উদ্দেস্া সাধন। অর্থাৎ কোন উদ্দেস্ত বা 
রহ্বব্যক্তির উদ্দেশ ইহা! মনে রাখিতে হইবে। সেই উদ্দেপ্ত ব1 অভিপ্রায় এক 
হইয্াও অনস্ততভাবে জটিল। উহাতে অন্য বছ ব্যক্তির ইচ্ছ অস্তনির্কিষ্ট আছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা আপন আপন বিলক্ষণতানুসারে স্বাধীন হইয়াও অন্ত ব্যক্তি 
দ্বারা বন্থল পরিমাণে নিষস্ত্রিত হয়। ব্রহ্গের উদেস্তী একভাবে কালসাপেক্ষ 


বলিয়া প্রতীক্মান হয়। অর্থাৎ ইহাতে ঘটনাপৌর্কাপর্ধ্য আছে অর্থাৎ কতফ- 


গুলি ঘটনা অতীত, কতকগুলি ভবিষ্যৎ এবং অন্যগুলি বর্তমানকালে বিস্তষাদ 
আছে এইক্সপ বোধ হয়। অন্তভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যার যে বরঙ্গাগুরচন। 
একটি স্বতং প্রকাশ অনস্তপ্রবাহ। মানবজ্ঞানে যেরূপ সংগীতরসের বা ক্কাব্য 
রসের জান হয়, তক্রপ ব্রঙ্গের অনস্তজানে সেই অনস্তপ্রবাহ এককালে অর্থাৎ 
যুগ্রপৎ প্রতিভাসিত হইয়া! থাফে। ব্রক্মব্যক্তি এক এবং অস্িতীয়) কারণ 
কেবলমাত্র বহব্যক্তির ধারণার জ্ঞানের অনিনি্িত। (অনবস্থা) দোষ হয় অর্থাৎ 
. জাহাতে জ্ঞানের কোনবপ নির্দিটিত| হয় না ইহ! পূর্বের উক্ত হইয়াছে। ব্গব্যক্কি 
অর্থে বন্ববিশিষ্ট এক উদ্দেস্তের বা ইচ্ছার বধ বিকাশ। তাহা! দ্বারাই. 


২. বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


ব্রহ্মের পূর্ণজীবনের অভিব্যক্তি সাধিত হয়। একরদ একের অস্তিত্ব থাকা! এক 
প্রকার অর্থশূন্ত কথ|। ব্যক্তিসমূহ কেবল ব্রন্গের শ্বর্মপবিকাশমাত্র হইয়া 
বনুত্বলাভ করে। কারণ একব্যক্তি বিলক্ষণ হইয়া তাহার প্রত্যেক বিকাশাংশ- 
কেই বিলক্ষণ করিয়া ব্যক্ত করে। প্রত্যেক মনুম্তের ইচ্ছাই নিজন্বরূপে স্বাধীন; 
কারণ বহুব্যক্তির ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছ! সর্বদাই বিলক্ষপভাবে 
প্রকটিত হইয়! থাকে এবং তাহা অন্য কারণের সার! নিযন্ত্রিত বা সাধিত হর না। 
্রহ্ধাগুসত্তার রীতি কালসাপেক্ষ; কারণ কালই ইচ্ছার অভিবাক্তির প্রকার 
মাত্র। সেই প্রণালী আবার অনস্ত অর্থাৎ ভূত, ভবিস্বৎ এবং বর্তমান কাল উহাতে 
অন্তর্নিহিত আছে এবং সম্পূ্ণজ্ঞানে উহা! এককালে বা! যুগপৎ প্রতিভাসিত হয় । 
কালের পূর্ণভাবকে অনস্তভাব বল! হইয়া থাকে । উপরি লিখিত ভাবনকলের 
প্রতি সামঞ্জস্তভাবে দৃষ্টিপাত না করিয় উহার একদেশের কিন্বা তাববিশেষের 
প্রতি অধিক মনোযোগ দিলে জগতের নীতিগর্ভতা সম্বন্ধে নানা আপত্তি ও বহুবিধ 
তর্ক উঠিতে পারে। 

, প্রথমতঃ আপত্তিকারীদিগের মত সংক্ষেপে উদ্ধত করা যাউক। (১) ব্রহ্ধাওড- 
ব্যাপারকে নীতিগর্ভ বা ওঁচিতামার্গান্ুসারী বলিতে হইলে জগতে বহুদংখ্যক 
ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। সেই সকল ব্যক্তি আপনাদিগের 
স্বাধীন ইচ্ছান্গুমারে উচিত ও অনুচিত কার্য করিতে সমর্থ ইহাও শ্বীকার করিতে 
হইবে। নীতিজগতে সনাতন নিয়ম এবং এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির দ্বার! 
. নিষস্ত্রিততাব আছে সত্য; তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্তব্যক্ষেত্রও 
আছে। সেই ক্ষেত্রে বাক্তিমাত্রেই সতামার্গে বাস্রা্তমার্গে চলিতে পারে এবং 
বধি সন্ভব হয, নিজের বিপক্ষ ইচ্ছার দ্বারাই সম্পূর্ণতা বা নির্ববাপলাভ করিতে 
পারে। নীতিমার্নে সর্বদাই উন্নতি বা অগ্রসারিতা বর্তমান থাকে । নীতিমার্গানথমারী 
পুরু যাহা অনুষ্টান করিবে তাহা নিরতি-নিদিষ্ট হইতে পারে না, কারণ তাহা 
তাহারই পুরুবকারের স্থার৷ নিষ্প হইয়া থাকে। ত্রচ্ধাণ্ডে তাদৃশ পুরুষের প্রয়োজন 
বসছে; কারণ তাহাদিগের অভাব হইলে অনেক কার্য অননুষ্ঠিত রহিয়! যাইবে। 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । ৩ 
মন্থর নির্বাণ বা মুক্তিলাভ অনেক পরিমাণে তাহার নিজের চেষ্টা এবং রুচির 
উপর নির্ভর করে। সম্পূর্ণত। সর্বদাই অদ্বেষণের বিষয় হইয়া থাকে এবং কোন 
।সময়েই তাহা অধিগত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং নৈতিকজগৎ নিত্যই গতিশীল 
হইয়৷ থাকে এবং কখনটু স্থিতিশীল হইতে পারে না। নীতিশাম্্ের মূলমন্ত্র 
শনিত্যই উন্নতিসাধন”। (২) “ব্রহ্গের অনস্তজ্ঞানে সর্বদাই সকল ঘটন! উপস্থিত 
থাকে, অথবা বরহ্গা্ড যেরূপ অবস্থিত তাহাই বরন্ষের সম্পুর্ণ উদ্দেশ্ঠ প্রকাশ করে 
এরূপ বলিলে, জগৎ স্থিতিশীল হইয়া পড়ে ঃ কারণ সেন্বপ ভাবিলে বাহ! আছে 
তাহার আর পরিবর্তন সম্ভাবিত হয় না। তত্রপন্থলে পুরুষমাত্রেরই ইচ্ছা 
বরদ্ের ইচ্ছার অন্ততূক্ি এবং তাহার সহিত এক হইয়৷ পড়িবে এবং সে যে 
নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিতে পারে না তাহাই 
সিদ্ধান্ত হইবে। কারণ তাহার কার্যযমাত্রই ব্রন্দের উদ্দেস্টসাধনের অন্ততম 
উপায় ব্যতীত তাহার নিজের চেষ্টার ফলস্বরূপ হইবে না। একূপস্থলে জগতের 
উন্নতিসাধনের জন্ত পুরুাস্তরের বিলক্ষণ ইচ্ছার প্রয়োজন থাকে না। সকলেই 
রঙ্গের উদ্দেস্তসিত্ধির কারণমান্ধ হুইয়। পড়িল; সুতরাং কোনকালে কাহারও 
পাপপুণোর অনুষ্ঠান সম্ভব হুইবে না”। (৩) পুরুষবিশেষ ভিন্নভাবে পরিবর্তিত 
হইলে, ব্রঙ্গা্ডও ভিন্নরূপ হইবে (কারণ অংশবিশেষের অন্তথ! হইলে পূর্ণবন্তরও 
অন্তথাভাব অবশ্থস্তাবী) এই যুক্তি অনুসারেও ব্রন্মের অনন্তজ্ঞানে নিত্য 
বর্ধমান ব্রঙ্ষাণ্ডের অন্তথাভাব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহা নিত্য 
একভাবে বর্তমান আছে তাহার আবার পরিবর্তন কিরূপে সম্ভব হয়? নুতয়াং 
পুরুষ যাহা আছে, তাহাই থাকিবে, তাহার নিজের চেষ্টায় সে কোনরূপ পরিবর্ীন 
ৰা উন্নতিনাধন করিতে পারে ন! ইহাই ফলিতার্থ হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে 
অনুম্যজীবনের নৈতিকতা থাকিল ন!। ব্যক্তিবিশেষের বিলক্ষণতা কার্য্যকারণ- 
বাদের (088381।15 ) দ্বার! কিম্বা কোন বহিরুপাধি দ্বার] (85751107100). 
ব্যাখ্যাযোগ্য না হইলেও সে যে ব্রহ্ধাওরপ পুর্ণবন্তর একটি স্থির অংশস্বরূপ 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহার নিয়তি এক প্রকার নিতানি্দি্ট 


৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা। ও মানবের স্বাধীনতা! । 


খলিতে হুইবে। সকলেই ব্রন্মের ইচ্ছান্ুসারে চলে এবং নিজের স্বাধীন কার্য 
কারিতা কুত্রাপি সম্ভব হইতে পারে না। কুতরাং মনুস্থের স্বাধীন ইচ্ছা এবং 
নিযতি-নির্দেশ বা অদৃষ্টবাদ এই উভয়ের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে যে বিরুদ্ধভাব $ 
প্রচারিত হুইয়! আসিতেছে তাহাই রহিয় যাইবে বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে” 
উপরি লিখিত আপত্িসমূছের প্রতিবাদে প্রথমতঃ ইহা উল্লেখ করিতে হইবে 
ষে নীতিভাব সম্পূর্ণরূপে কালতত্বের উপর নির্ভর করে। সনাতন এবং প্রমাণসিক্ধ 
হইলেও নীতিতত্ব নিত্যই কাধ্যকলাপসাপেক্ষ অর্থাৎ এককার্য এবং তাহার 
ফলম্বরপ অন্য কার্য যদি কালে ঘটিত হয়, তবেই নীতিনিয়ম তাহাতে প্রযুক্ত 
হইতে গারে। সুতরাং কাধ্যমাত্রেরই যখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আছে 
অর্থাৎ এক কার্ধ্য ঘটিয়া অতীত হইল, বর্তমানে তাহার ফলম্বরূপ অবস্থাস্তর 
হইল এবং ভবিষ্যৎ কালে অন্যরূপ হইবে এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। এইরূপ 
হইলেই নীতিনিয়মের প্রয়োগাবসর হইতে পারে। ফল কথা কালসাপেক্ষ 
ঘটনার পৌর্ধাপর্য্য না থাকিলে নীতিপ্রয়োগের সম্ভাবনা! থাকে না। ব্রন্ধাণ্ডে 
যে ঘটনার পৌর্বাপর্য আছে, তাহা স্বতঃপ্রবর্তিতপগ্রবাহ ব্যাখ্যায় বর্ণিত 
হইয়াছে। মনুম্মের পরিচ্ছিনজ্ঞানে সেই অনন্তপ্রবাহের স্বল্নকালব্যাপী ঘটন! 
পৌর্কাপর্য্য অভিলক্ষিত হয় মাত্র, কিন্তু বদ্মের অনন্ত্ঞানে সেই সম্পূ্পপ্রবাহ 
সাকল্যে এক সময়ে বর্তমানভাবে প্রতিভাদিত হয়, ইহ। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সুতরাং ব্ন্ধাওপ্রবাহ.ধে স্থিতিশীল এবং পরিবর্তনহীন এ আপত্তি যুক্তিহীন 
প্রতিপর হইতেছে। 
... দিতীন্নভঃ. আপ্বিকারী বৰিয়াছেন যে নৈতিকপুরুষ নিজের স্বাধীন চেষ্টাহার। 
পাপ বৰ পুখ্য করিতে সমর্থ হয় ইহ! নীতিতত্বানুসারে স্বীকার করিতে হইবে। 
ইছা। অবশ্য সত্য তিষরে লন্দেহ নাই। উত্তরাধিকারিতা এবং পারিপার্থিক 
ঘটনাববি্বারা বহুতাবে নিক্ত্িত হইলেও নৈতিক পুক্ুষের কার্ধ্য তাহার 
নিজের চেষ্টা বা ইচ্ছার উপর প্রধানত: নির্ভর করে, তথধিযয়ে সন্দেহ/নাই। সেই 
রিলকষণ চেষ্টা, ৰা ইচ্ছা, তাহার নিজের বিশিষ্ট-সম্পত্তি এবং তাহ! ছ্বারাই 
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কার্য সংঘটিত হয়। জগতের অন্য কোন কারপাস্তরের দ্বারা তাহা অঙ্টি 
হয় না। ব্রন্মের অনস্তজ্ঞানে যেরূপ নীতিতত্ব প্রতিভাদিত আছে তাহাতে 
পুরুষসমূছের ব্যক্কিভাব, স্বাধীনত1 ও ্বতন্্কাধ্যকারিতা এই তিনটিভাবও 
বিদ্যমান আছে এবং তাহ! দ্বারাই তরঙ্গের 'উদ্ধেশ্য সাধিত হইয়। থাকে । 
নৈতিক পুরুষ যে উচিত কিন্বা অনুচিত উভয়বিধ কাধ্যই করিতে সক্ষম তাহা 
অনন্ত ব্রহ্মগুপ্রবাহের প্ররুত শ্বরূপ এবং কালনিয়মান্থসারী ঘটনী প্রবাহের যথার্থ 
্বননপ হুম্ম্ভাবে বুঝিতে পারিলেই বুঝা বাইতে পারে। ্‌ 

“কোন এক সময়ে ব্যক্তি বিশেষ জীবিত আছে” এই নার 
যে তাহার অন্তরে একটা! পরিচ্ছিন্ন অভিপ্রায় বর্তমান আছে এবং সেই ইচ্ছা 
বা অভিপ্রায় নিয়তই অপর বিষয়ের আকাঙ্ষা করিতেছে । এই অপর বিষয় 
প্রথমতঃ অষ্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হইলেও ত্রক্ষপদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে 
না। নিতান্ত ছন্চরিত্র ও মোহান্ধ ব্যক্তিও প্রকারান্তরে ব্রহ্ষকেই অনুসন্ধান 
করিবার জন্য নিয়ত ব্যগ্র থাকে অর্থাৎ কিরূপে তাহার বিলক্ষণ ইচ্ছা পুর্ণত। 
লাভ করিবে তাহাই সে জানিতে চাহে । সেই ব্যক্তি আপন আস্তিক ইচ্ছ] 
অনুসারে কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়! সমস্ত ব্রদ্ধাণ্কে তাহার বহিঃস্থ প্রতিযোগী বলিয়া 
মনে করে। ইহাই পরিচ্ছি্ন জীবের নিয়তি। নীতিতব যেরপেই বর্ণিত হউক, 
উচিত্যমার্গ অন্দর করিলে মনুষ্য যে ভগবানের নিকটবর্তী হইবে এবং পরিণামে 
তীঁহার সহিত একত্ব লাভ করিবে এবং বিরুদ্ধমার্গে চলিলে যে তাহার বিপরীত 
কল হইবে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ওচিত্য মার্নের প্রতিকূল অথবা 
অনুকূল আচরণ এই উভয়ই যে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর তাহ! বলিতে 
হইল। স্থলতঃ এই হইল যে ব্যক্তিবিশেষের ব্রন্বৈকত্বলাভ চরম লক্ষ্য ও অভিপ্রেত 
হইলেও এবং ব্রদ্ধাণ্তকে নিজের ক্ষেত্র ও তাহার আন্কল্যাচরণ তাহার একান্ত 
কর্তব্য ইহা স্থির হইলেও মনুষ্য নিজের পরিচ্ছি্নতানিবন্ধন ব্রহ্জাণ্ুকে তাহার 
অভিগ্রান্বের বহিভূতিও গ্রতিযোগিরূপে বিরূদ্ধ বলিয়া মনে করে। লৌকিক 
ভাষার এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য: কথিত হইয়! থাকে যে এক পক্ষে ব্যক্ষি- 


৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা । রর 


বিশেষের ইচ্ছা! একরূপ, এবং অন্য পক্ষে বহির্জগতের উদ্দেশ্য অন্যরূপ ; গ্ুতরাং 
নীতিমার্গে চলিতে হইলে জগতের উদ্দেশ্যের সহিত ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যের 
সামগুস্য থাকা উচিত এবং সনাতন নীতিনিয়ম পালন কর! তাহার একাস্ত কর্তব্য 
ইত্যাদি! এই সকল কথায় বুঝা! বায় যে ব্যক্তিমাত্রেরই বহিভূর্ত একটি নিত্য 
নীতিতত্বের নিক্নম জগতে বর্তমান আছে। 

পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে বে বহির্জগতের সহিত প্রতিযোগিভাবের ধারণ! 
হইতেই মহুত্যের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই হেতু জগতের সহিত আপনার 
প্রক্য অনুভব করিতে না পারিয়! মনুষ্য প্ররুতির প্রতিযোগিভাবে স্বাভিপ্রায় 
ব্ক্ত করিতে ব্যগ্র হয়। দ্মুতরাং জগতের সহিত প্রতিকৃলভাবে ব্যবহার করা 
সম্ভব মনে করিয়! আপনার পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি অনুসারে অন্তায়াচরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে জগতের প্রাতিকৃল্য অনুষ্ঠান কর! অথবা নিরবচ্ছিন্ন 
পাপাচন্লণ কর! জীবমাত্রেরই 'যতই দুর্বৃত্ত হউক ) একাস্ত অসম্ভব ইহা সহজেই 
বুঝ! বায়। ফলিতার্থ এই হইল যে সনাতন নীতিনিয়মান্ুসারে আপনার 
সহিত জগতের বিরোধভাব অপনীত করত, তাহার সহিত একতাুত্রে বদ্ধ হইয়া 
স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করা-_এক প্রকার ধারণা; এবং সেই নীতিনিয়মের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়া জগতের প্রতিদ্বন্দিভাবে ও বিরুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া ষথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত. 
হইবার ইচ্ছ! করা-_অন্যরূপ ধারণা । জগতে এই কারণেই পাপ ও প্ুণা এই ছুই 
প্রকার ঘটন! ঘটিয়! থাকে । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিচ্ছিনবুদ্ধি মনুষ্য নীতিতত্ব জানিয়াও নিজের 
স্বাধীন ইচ্ছানুসারে সেই নীতিনিয়মের অনুকূলভাবে অথব! প্রতিকূলভাবে কার্য 
করিতে পারে কিনা? পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রহ্ব্যক্তি বিলক্ষণ বলিয়া 
তাহার অভিব্যক্রিম্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই বিলক্ষণতাসম্পন্ন। অর্থাৎ তাহাদিগের 
বিলক্ষণ বা বিশিষ্ট ম্বন্নপবশতঃই তাহার! স্বাধীন ইহা শ্বীকার করিতে হইবে। 
কারণ তাহাদিগের বিলক্ষণত। : কোনরূপেই তাহাদিগের পারিপার্থিক 'অবস্থাদ্বারা 
কাধ্যকারণবাদাঙ্সারে ব্যাখ্যা হইতে পারে না। এই ভাবই আবার কাল , 
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সাগেক্ষতান্থসারে এবং অনস্তভাবান্সারে চিন্তা! করিলে বুঝ! যাইবে যে সেই 
 বিলক্ষণন্বরূপ ব্যক্তির অনন্ত কাধ্যকলাপের মধ্যে প্রত্যেক কার্ধ্ই বিলক্ষণ এবং 
স্বাধীন। কারণ বিলক্গণ বস্তর প্রত্যেক অংশই বিলক্ষণ ইহ! অবন্তই স্ীকার্ধয। 
স্থতরাং বহি্রষ্ঠী কাধ্যকারণবাদের দ্বারা সেই সকল স্বাধীন কার্যের বিলক্ষণতা! 
ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। অবশ্য সেই সকল কার্যযস্থচিত স্বাধীনতা এক 
প্রকার প্লীমাবদ্ধ স্বাধীনতা” অর্থাৎ উক্তকা্যসকল ব্রহ্ধাগুনিয়মের অস্তবর্তী 
হইয়াও কেবল নিজের নিজের বিলক্ষণাংশে স্বাধীন । এই স্বাধীনতাকে নৈতিক- 
পুরুষের হিতাহিতবিবেক অথব| ওঁচিত্যানৌচিত্যনির্বাচন বল যাইতে পারে ফিন! 
তাহাই বিচারের বিষয় হইয়া থাকে । 

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে “উপরিলিখিত ভাবে যেরূপ স্বাধীনতার 
কথা৷ বলা হইল উহাকে নৈতিকত্বাধীনতা! না বলিয়। জ্ঞান ও অজ্ঞানের অবস্থামাত্র 
বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মানবাত্া৷ আপন স্বরূপের অভিব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া 
্ন্মের সহিত এক্যই রক্ষ্য করে, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ রক্ষ্যতরষ্ট হইয়৷ পড়ে 
এবং পাপানুষ্ঠানে রত হয়। পক্গাস্তরে ন্যায়মার্গীন্ুসারী ব্যক্তি জ্ঞানবশতঃই 
পুথ্যানুষ্টান করেন ও সৎপথাবল্বী হয়েন; স্থৃতরাং ইহ! ফেবল জ্ঞানও অজ্ঞানের 
বিজ্ম্তণমাত্র, গ্রক্কত স্বাধীনতা নহে।” 

উপরিলিখিত আপত্তির প্রতিবাদে বলিতে হইবে যে যখন কোন ব্যক্তি 
কোন কার্য করে, তখন সেই কাধ্য তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছা অর্থাৎ অনুধাবন ও 
নির্বাচন এই উভয়ভাবেই প্রকটিত হয়। ইহাই মনোবিজ্ঞানে “অবধান বা 
মনোযোগ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়া! থাকে। প্রত্যেক অবধানকার্য্যে জ্ঞান ও 
মনোযোগ মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা চালিত, হইয়াই অবধানব্যাপার 
সম্পন্ন হয়। মনে একটি ধারণা উপস্থিত .হইলে সেই সঙ্গেই কোন একটি 
কাধ্যবিশেষের আভাসও পাওয়া যায়। সেই আতালিত ধারগায় মনোযোগ দিবা- 
মাত্রই তাহ সংবিদে পূর্ণরূপে প্রতিভাসিত হইয়া পরে কার্ধ্যকূপে পরিণত হইয়া 
থাকে। প্রলোভনের সময়ে ব্যক্তিবিশেষ যদি পরন্ম অপহরণের সুযোগ দেখে 


৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা! । 
তাহ! হইলে সে সেই পরশ্ব কিরূপে আত্মসাৎ করিবে. সেই চিন্তায় নিমগ্ 
হয়। তাহার সেই ধারণাতেই পাপকার্ধের অনুষ্ঠান গ্রতিভাসিত হয্স এবং 
তাহা বদি অবধানবশতঃ বা মনোযোগনিবন্ধন নিজের সংবিদের সম্পূর্ণক্ষেত্ 
অধিকার করে ( অর্থাৎ তাহ ছাড়া সেই সময়ে যদি তাহার অন্য কিছুর জ্ঞান না৷ 
হয়) তাহা হইলে অচিরাৎ তাহ! কার্যে পরিণত হইয়া পড়িবে । অর্থাৎ যদি 
সেই ব্যক্তি পরস্থাপহরণের স্ুবিধ! ভিন্ন অন্ত কোন বিষয় চিত্ত না করে ( অর্থাৎ 
একাগ্র হয়! তাহাই ভাবে ) এবং ষদ্ধি তাহার সেই কাধ্য করিবার উপযুক্ত 
শারীরিক শক্তি থাকে, তবে সে নিশ্চিতই সেই পাপকার্ধা অনুষ্ঠান করিবে। 
কিন্তু যদি সেই সমস্ত সেই ব্যক্তি নীতিতত্বের বিষয়, আত্মগৌরবের বিষয় এবং 
নিজের ব্রশ্মমন্বদ্ধের বিষয়ও চিন্তা! করে, তাহা হুইলে উক্ত পাপকার্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইতে পারিবে না। তখন পাপপ্রবৃত্তি নৈতিকপ্রবৃত্তিঘারা নিষস্ত্রিত হইবে। 
সুতরাং অবধান বা মনোধোগ হইতেই কার্যনির্ববাচন ঘটিয় থাকে । আমাদিগের 
মনোবৃত্িতে জ্ঞান ও অভিপ্রীয় এই ছুইটিভাব সর্বদাই ব্যক্ত হইয়া থাকে । 
যাহা আমর! বর্তমানকালে জানি, তাহ! আমাদিগের সংবিদে অন্ত বিষয় হইতে 
ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহ! আমর! এক্ষণে অনুধ্যান করি, 
তাহা আমাদিগের জ্ঞানের অন্তর্গত অভিপ্রারের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া! অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু যে ব্যাপারের দ্বারা আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়কে পরিবর্তিত করে, 
সেই ক্রিয়াকেই অবধান বা মনোযোগ বলে। এই ব্যাপার বা ক্রিয়া আমাদিগের 
বর্তমান জ্ঞানকে পরিবর্তিত করিয়া অন্তরূপে আমাদিগের অভিপ্রায় সিন্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হুয়। এই ব্যাপারকালে বে বর্তমানজানাহদারেই জিরা ঘটা থাকে 
তাহা অবস্তা স্বীকার করিতে হইবে। | 
মনোযোগ বা! অবধানের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে 
বলিতে হইবে যে কোনরূপ কার্ধা্ঠানের সময় বিবেচনাপূর্বব স্বাধীন ইচ্ছানু- 
সারে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া, অথব! তাহা উপেক্ষা! কর! (অর্থাৎ পরিহার কর! ) 
অবধানের বা মনোযোগের ক্রিক্মশিক্তি। বহুবিধ ধারথায় এবং জ্ঞানে পূর্ণ সংবিদ্বের 


বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত্তা |. ৯ 
মনোযোগের নির্বাচন কার্ধ্য বলা .যায়। মনুষ্য যেভাঁষে বহির্জগতের মহিত 
নিজের সম্বন্ধ অবলোকন করে, সেই ভাবেই কার্ধ্য করে? কিন্তু বখন প্রত্যেক 
জ্ঞানের কার্যই মনোযোগ বা অবধানের কার্ধ্য এবং সেই মনোযোগ যখন বহি- 
জগতের সহিত মন্তুষ্যের নিজের কোন না কোন সন্বস্কধ লইয়া ব্যাপৃভ থাকে, 
তখন মনুষ্য যে ভাবে কাধ্য করে সেই ভাবেই সে বহির্জগতের সহিত আত্মসন্বন্ধ 
অবধারণ করে। অজ্ঞ লোক নীতিতত্বের কথ! জানে না এবং নিজের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের 
বিষয় বুঝিতে পারে ন!) স্থতরাং অজ্ঞভানিবন্ধন তাহার দৌঁষ মার্জনীয় হইয়া 
থাকে। কারণ হিতাহিতবিষয়ে অথব! গুঁচিত্যানৌচিত্যবিষয়ে বিচাব করিতে 
হুইলে মনুষ্যের জ্ঞানোপার্জনের অপেক্ষা আছে। কিন্তু গচিত্যজ্ঞান বা নিজের 
মঙ্গলক্ঞান উপস্থিত হইলে তদমুসারে কাধ্যানুষ্ঠান করিতে নৈতিকব্যক্তির স্বাধী- 
নতা লুপ্ত হয় না। 'কারণ সংকার্থ্ের অনুষ্ঠানকালে সেই ব্যক্তি স্বচ্ছ! প্রণোদিত 
হুইয়াই সমনুষ্ঠীনে মনোযোগ দিয়! থাকেন। ব্রহ্ম এবং ব্রঙ্ধাণ্ডের সহিত তীহার 
পরিজ্ঞাত নিত্যসন্বন্ধ যাবৎ তাহার মনে বন্ধমূল হইয়! প্রতিভাসিত থাকিবে তাবং 
তিনি নিশ্চিতই সৎপথে বর্তমান থাকিবেন এবং কোনক্রমেই মার্গভুষ্ট হইবেন না। 
মোহাম্ধ ব৷ লোভপরবশ মনুষ্য ব্রহ্ষসন্বন্ধ বা ব্রঙ্গাগসন্বদ্ধ বিষয়ে চিন্তা নাঁ করিয়া 
কেবলই যখন প্রলোভনের বিষয় চিন্তা করে তখন সে লুযোগ পাইলেই অপ- 
হরণাঁদি পাপকার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই জ্ঞানই 
কাধ্যরীতি নির্দেশ করে এবং সেই জ্ঞানও আবার মনোযোগ বা অবধান ক্রিরা 
বারা বিশিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট হয়। সপন ও স্ন্পশক্তি মন্থুয্যের আয়ত্বের বহিভূতি 
অনেক ঘটনা ও অনেক অবস্থা আছে, এবং ভঙ্গিবন্ধন মনুষ্যের জঞানক্ষেত্র তঃই 
সঙ্কুচিত হওয়াতে মনোযোগ কেব্লমা্র সেই সনীর্ণ ক্ষেত্র মধ্যেই কার্ধ্য করিয়া 
থাকে । মনোষোগ্নের এই সংকীর্ণাবস্থা মনুষ্যের অপরিহারধ্য এবং নিয়তি-নির্দি্ট। 
কিন্ত ইচ্ছাপূর্্কক মনোযোগের ক্ষেত্রকে সন্কুচিত করিলে আমাদিগের জ্ঞানবিষয়ও 
সেই পরিমাণে সন্থুচিত 'ও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। মনোযোগের এইরূপ ইচ্ছা" 


১৭ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্থাধীনত| ৷ 


প্রণোদিত অবস্থাই সময়ানুসারে নৈতিক স্বাধীনতা প্রকটিত করে। এই কারণে 
বখন কোন মনুষ্য নীতিমার্গের সহিত নিজের ইচ্ছাবৃত্তির বিরোধ বুবিতে পারে, 
তখন তাহার শিক্ষাবশতঃ এবং তাহার জ্ঞানের বর্তমান অবস্থাবশতঃ ছুই বিরুদ্ধ 
পক্ষের মধ্যে যে পক্ষে তাহার মনোযোগ পড়ে সেই' পক্ষের অনুকূলেই সে তখন 
কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। বদি সেই ব্যক্তি অন্ত কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া 
কেবল নিজের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ স্বার্থভাব চিন্তা করে এবং রেবল তাহারই 
তৃপ্তিসাধন ইচ্ছা করে, তাহা হইলে নিশ্চিতই তাহার নীতিজ্ঞানের অভাব হইয়া! 
পড়িবে । তাদৃশ অবস্থায় সে ব্যক্তি বথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়৷ ঈশ্বরকে ভুলিয়া 
যাইবে এবং নীতিমার্গ হইতে স্থলিত হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িবে। 
কিন্তু যদি মনোযোগবশতঃ নীতিতব্বজ্ঞান তাহার প্রবল হয়, তাহ! হইলে সেই 
বাক্তি সৎপথেই প্রবৃত্ব থাকিবে । বর্তমান জ্ঞান অনুসারে কার্য্য হয় সত্য, কিন্ত 
লোকের বর্তমান জ্ঞান কেবলমাত্র অবধান ব৷ মনোযোগের ফলস্বরূপ হইয়া থাকে 
এবং সেই মনোযোগই সেই সময়ের ইচ্ছার রূপাস্তর মাত্র হয়। স্থৃতরাং ফলিতার্থ 
এই হইতেছে যে মানবাত্মার ম্বরূপ নানাবিধরূপে অতীত ঘটনাবলির উপর, 
প্রান্কতিক কারণের উপর এবং সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিলেও তাহার 
পৃর্বোক্ত অবধান ক্রিয়া বা মনোযোগব্যাপার এরূপ বিলক্ষণ এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ যে 
কাধ্যকারপবাদের দ্বারা তাহার ব্যাখা! হইতে পারে না । সুতরাং উক্ত মনোযোগ 
ক্রিয়্াই মানবাত্মার শ্বাধীনতাহ্চক ইহ! বুঝিতে হইবে। 

উপরি লিখিত সমালোচনার সরলার্থ এই হইল যে সনাতন নীতিতব্ববিষয়ে 
বে ধারণা আছে, তাহাতে মনোযোগ দেওয়া আর ন! দেওয়ার স্বাধীনতা! মন্ুস্- 
বাক্তির আছে। সেই নীতিতত্বের নিয়মাবলির উপর জ্ঞানপূর্ববক এবং. ইচ্ছা! 
পূর্বক মনোযোগ না দেওয়াতেই অর্থাৎ স্বাধীনভাবে উহাকে বিস্ৃতির গর্ভে 
ফেলিয়া দিলেই পাগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা. ও প্রসক্তি হইয়া! পড়ে। কারণ জ্ঞানতঃ 
'নীতিনিয়ম উন্নজ্ঘদ করা জস্তব না হুইলেও ইচ্ছাপূর্বাক তথ্ধিযয়ে ষনোযোগ না 
দিলেই উহ বিস্কৃতির গর্ভে পতিত হইবে এবং তখন পাঁপানুষ্ঠীনের সম্ভাবনা ঘটিবে। 
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পক্ষান্তরে জঞানতঃ ওচিত্য ও সত্যানুষ্ঠানস্থলে লোক স্থাধীনভাবেই তদ্ছিষয়ে 
মনোযোগ দিয়! থাকে । সুতরাং পাপ কেবল 'সত্য ও ওচিত্যের প্রতি স্বাধীনভাবে 
মনোযোগ না দিলেই ঘটিয়া থাকে। মনুয্যের পরিচ্ছিন্নতানিবন্ধন জ্ঞানক্ষেত্রের 
সন্বীর্ভাব এক প্রকার নিয়তি-নির্দিষ্ট। স্ৃতরাং সাকল্যভাবে সমগ্র বিষয়ের 
জ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া কতক বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া এক প্রকার সনুষ্যের 
নিয়তিবশতঃ . অপরিহার্য্য। তন্নিবন্ধন পাপ হইলে মার্জনীয় হইতে পারে বটে 
কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক স্বাধীনভাবে মনোযোগ না! দিয়! জ্ঞানক্ষেত্রকে সম্কুচিত করাতে 
যে সকল পাপকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা মার্জনীয় হইতে পারে না। ইচ্ছাপূর্বক 
ভগবান্‌কে এবং সত্যনিযুমকে তুলিয়া যাইলেই মনুষ্য তাহার জন্য অপরাধী হইয়া 
পড়ে) সেইরূপ ইচ্ছাপূর্বক স্বাধীনভাবে ভগবানের প্রতি এবং তাঁহার নিয়মের 
প্রতি মনোযোগ রাখিলেই স্বাধীনভাবে পুণ্য কার্য্ের অনুষ্ঠান কর! হইয়া! থাকে। 
অতএব ইচ্ছাপুর্বক নীতিবিষয়ে মনোযোগ রক্ষা করা অথবা! তাহা বিশ্থৃত 
হওয়াকেই নৈতিক স্বাধীনতা বলিতে হইবে। 

(৩য়) এস্থলে আপত্বিকারীদিগের প্রধান আপত্তির কথা উল্লেখ করা 
উচিত। “এই আপত্তি অন্থুসারে নৈতিক অদৃষ্টবাদের কথা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 
যাহ! আছে তাহা তন্্রপই থাকিবে, কোন ব্যক্তিবিশেষের পাপ বা পুণোর দ্বারা 
বঙ্ধাপ্তরচনার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে ন। অর্থাৎ যদি মান! বায় ষে 
কোন ব্যক্তিবিশেষ তাহার ইচ্ছাপূর্ব্বক অবধানবশতঃ ভ্রান্তজ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত 
হইয়া! তাহার প্রক্কত ঈশ্বরসন্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া! বিরুদ্ধভাবে ; অথব! সতাপ্ঞানেরঃ 
অনুগামী হইয়! ঈশ্বর সম্বন্ধ বিস্থৃত না হইয়া অনুকূলভাবে কার্ধ্য করিলে একের 
কাধ্যকে পাপ এবং অন্যের কার্ধ্যকে পুণ্যকার্ধ্য বলা যাইবে, তাহা! হইলে 
'ভগবান্‌ যখন পাপীর এবং পুণ্যবানের সমগ্র অভিপ্রায় এককালে অবগত 
আছেন এবং যখন চরমাবস্থায় তাহাদিগের পরস্পরের বিসদৃশ এবং বিরুদ্ধ 
কাধ্যকলাপ এক হইয় পূর্ণতালাত করে এবং পূর্ণতা লাভ করিয়া ব্রন্ধের 
বিলক্ষণ উদ্দেশ্য সাধন করে, তখন মন্ৃষ্যের! যাহাই করুক না কেন, 
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চরমাবস্থায তরহ্ধাপতব্যাপার যেমন নির্দিষ্ট আছে তাহা! তক্রপই থাকিবে । পাপিগণ 
পাপকার্যোর দ্বারা এবং ধার্মিকের! পুণ্যকার্যের দ্বারা! তাহার বিন্দুমাত্র অন্যথা 
সাধন! করিতে পারিবে না, ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অতএব ব্রহ্গাণ্ডের 
অন্তকাঁলীন সম্পূর্ণত! বখন পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে, তখন এক প্রকার অসৃষ্ট 
বাদ আসিয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ যাহা ঘাটবার তাহ। নিশ্চতই ঘটিবে, লোকের 
চেষ্টায় তাহার কিছুই ব্যত্যয় হইবে ন!_-এই সিদ্ধান্ত হইয়! ঈঁড়াইতবেছে 1” 
উপরিলিখিত আপত্তির প্রতিবাদ করিতে হইলে বিশিষ্টকালঘটিত ঘটনা- 
পৌর্কাপর্যয এবং অনস্তকালব্যাপী ব্রহ্গাও্রবাহবিষয়ে পুনরায় আলোচন! করা 
আবশাক হইয়া পড়ে। কোনরূপ বিশিষ্ট নৈতিককার্ধ্য অর্থাৎ পাঁপ বা! পুণ্যাচরণ 
কোনরূপ নির্দিষ্ট কালেই ঘটিয্না থাকে। কোন বিশিষ্টকালের সম্বন্ধ ধরিয়া 
এবং বিশেষতঃ ভবিষ্যতের সম্বন্ধ বিচার করিয়াই ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ 
পাপমধ্যে অথব! পুণ্যকার্ধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়! থাকে | অর্থাৎ কালবিশেষের 
বিচার করিয়াই পুরুষ যে কাধ্য করিতেছে, তাহা দ্বারা “তাহার জীবন” পাপ- 
কলুষিত অথব! পুণাপৃত হইতেছে, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। এস্থলে “তাহার 
জীবন” এই উক্জির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; অর্থাৎ ব্হ্মাওসনবন্- 
বিশিষ্ট “তাহারই বিলক্ষণ জীবন” তাহার কার্য্যের দ্বারা উপরঞ্িত হইয়। থাকে, 
ইহাই বুবিতে হইবে। সমগ্র সত্তারূপ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সেই কার্্ের দ্বারা 
উপরঞ্জিত (কলুষিত ব৷ পবিত্রিত ) হয় না। নৈতিকপুরুষ (71018) ৪250) 
$এক ব্যক্তিবিশেষ এবং তিনি অপর ব্যক্তিসমূহের প্রতিযোগী £ অর্থাৎ অনেক 
ব্যক্তির মধ্যে তিনিও এক ব্যক্তি। অন্য ব্যক্তিসমূহ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক্‌ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার অভিপ্রেত কার্যকলাপ, অপর বাক্তির কা্ধ্য-. 
কলাপের সদৃশ বা বিসদূশ কি না, তাহা! বুঝিয়া তাহাকে বিলক্ষণভাবে নির্দেশ 
কর! যাইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তি 
বি পরস্বাপহরণ করিবার ইচ্ছ। করে, এবং তাহাতে কৃতকার্য হয়, তাহ! হইলেই 
কালবিশেষে বস্ততঃই একটি অন্যায় কার্য সংঘটিত হইবে। জগতে যে. 
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বহুবিধ অনিষ্ট এবং পাপকাধ্য ও আপদ্‌ ঘটিয়া থাকে, তাহা! সকলেই বিদ্িত 
আছেন। তন্মধ্যে প্রাক্কৃতিক বা আধিভৌতিক আপদ্‌ এবং অকালমৃত্যু প্রস্ৃতি 
নানাবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মন্ষ্য সেই রহস্যবিষয়ে অধিকাংশতঃ 
অজ্ঞ, এইরূপ সকলেই রলিয়৷ থাকেন। স্থতরাং জগতে যে অমল 
ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ অমঙ্গলের যে গ্রীন্তিত্ব আছে, তাহা আর বলিতে হইবে 
না। সাময়িক অমঙ্গলমাত্রই জগৎপ্রবাহের আংশিকভাব এবং সেই 
আংশিকভাবে অতৃপ্ত হইয়াই মনুষ্য তাহার কারণ জানিবার জন্য, তাহার 
সহিত অন্য ঘটনার সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য এবং তাহার সাংসারিক উপযোগিতা! জাত 
হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়৷ তৎসন্বদ্ধঘটনার অপরাংশ অনুসন্ধান করে। সামান্যতঃ 
বলিতে .হইলে, সমগ্র কাঁলপরিচ্ছিন্ন ঘটনাই অপর ঘটনার আকাজঙ্ষাজনক হস এবং 
ইহাই মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার আপদ্‌ বলিতে হইবে। কারণ শ্বতন্ত্রভাবে 
ধরিলে তাহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের অশীস্তি উপস্থিত হয় এবং নিত্যই 
তাহাদিগের ব্যাখ্যার জন্য অপর ঘটনার অনুসন্ধান করিতে হয়। ্থৃতরাং 
পরিচ্ছিন্ন হওয়াই এক প্রকার অসস্তোষকর ব্যাপার বলিতে হইবে। কিন্তু সমগ্র 
রহ্ধাওপ্রবাহের সহিত এক করিয়া (মিলাইয়া) কোন ঘটনার স্বরূপ বিচার 
করিলে সেই ঘটনাকে সম্পূর্ণ অমঙ্গল বা আপদ্‌ম্বরূপ বলিয়৷ মনে করা যায় না। 
কারণ তাদৃশ ঘটনার সন্বন্ধ থাকাতেই ব্রদ্ধা্ডকে সম্পূর্ণ বলা! যায় এবং উহাদদিগের, 
্বারাই ব্রহ্মজীবনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া থাকে । কালপ্রবাহজরনিত আপদ্‌ 
ব৷ অমঙগলের পরিচয় পাইলে আমরা তাহার পরিবর্তন করিতে অথবা তাহার 
উপার করিতে ব্যগ্রতাকষ্রিকাশ করি। তদ্রপ করিবার কারণ এই যে, তাহার 
সংলগ্নতা অথবা উপযোগিতা বুঝিতে পারিলেই জগৎব্যাপার আমাদিগের মনে 
সুম্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। যন্ত্রণা বা অকালমৃত্যুর ঘটনাস্থলে সকলেরই মনে হয় 
বে, প্যদি ইহাই জগতের পরিণাম ব! উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ জগৎ 
থাকা অপেক্ষা না থাকা. মঙ্গলের বিষয়” | এইরূপে ছুঃখমাত্রই ইহা, ঘোষণ। 
করে যে, পূর্ণসত্বা ব1 জগতপ্রবাহের চরমাবস্থা মন্ুয্যের নিকট পরিব্যক্ত হয় 
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না। আকাঙ্ষাতৃপ্তির জন্য উত্তরোত্তর সর্বদাই অন্যত্র অনুসন্ধান করতঃ 
মানব নিয়তিবশতঃ বাধ্য হইয়া! অতিশয় ক্লেশে জগতে জীবন অতিবাহিত 
করে। 
পুর্ধ্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরিচ্ছিন্ন সতত! সত্য -ন! হইলে, অনন্ত পুর্ণসত্তাও 
সত্য হইতে পারে না, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্র্তার অপেক্ষায়ই অপরিচ্ছিন্টতার ধারণা 
সম্ভব হয়। যদি পরমসত্তাকে পরিজ্ঞাত ঘটনাবলির সম্পূর্ণ ভাব বলা যায়, তাহা 
হইলেই সকল আংশিক ঘটনার অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে? কারণ অংশেরই 
পু্ণতাকে পুর্ণত।৷ বলে। অসম্পূর্ণ লইয়াই সম্ূর্ণভাব হয় অর্থাৎ অসম্পূর্ণ 
পদার্থই সম্পূর্ণতা লাভ করে। পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পরিচিত দুঃখের, আপদের ও 
অমঙ্গলের ধারণ! ব্রহ্মব্যক্তিতেও বর্তমান থাকে এবং বর্তমান থাকে বলিগ্বাই 
তাহার প্রতিযোগিভাবরূপ চরম শাস্তির অবস্থা অর্থাৎ ব্রন্মের চরম উদ্দেশ্যও 
সাধিত হয়। যেমন কালবিশেষের জ্ঞান অনন্তকালজ্ঞানের প্রতিযোগি, তন্রপ 
অসম্পূর্ণভাবও সম্পূর্ণতার প্রতিযোগী । আপব্‌ ও ছুংখ বা/'অমঙ্গল প্রভৃতি 
কেবলমাত্র অসম্পূর্ণ অবস্থার সচকমাত্র। যেমন সঙ্গীতরদে ভিন্ন ভিন্ন স্বর 
পূর্ণ সঙ্গীতরদের প্রতিযোগী, তদ্রপ ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পরিচ্ছন্ন ভাবও 
তাহার অনস্ত পূর্ণাবস্থার জ্ঞাপক ও হেতুভূত হইয়া থাকে । 
এক্ষণে ইহা এক প্রকার সিদ্ধ হইল বে, ব্রঙ্গাও প্রবাহে যখন আপদ্‌, বিপদ ভ 
দুঃখের কারণ থাকা সম্ভবপর, তখন নৈতিক জগতেও ষে ব্যক্তিবিশেষ পাপানুষ্ঠান 
বা অন্যায় কার্য করিতে পারে, তাহা অনায়ামেই বোধগম্য হইবে। যখন সেই 
পাপকার্ধাকে বিশেষ কার্ধ্য বলিয়া! উল্লেখ করা যার, তথন্ তাহার অর্থ এই যে, 
সেই বাক্তিবিশেষ তাহার জীবনের কোন বিশিষ্ট কালে নিজের ইচ্ছা সেই ভাবেই 
 অভিবাক্ত করিয়াছে। তাহার কারণ পরিচ্ছিন্নবাক্তিমাত্রই কালবিশেষে 
আপনার ইচ্ছ! কার্ধো পরিণত করিতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ বিরক্ষণ চওয়াতে 
কোন নি্িষ্কালে সম্পাদিত তাহার কার্ধাবিশেষও অবশ্যই বিলক্ষণ হইবে। 
তখন অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, জগতে কার্ধ্ানুঙাযী বন ব্যক্তির মধ্যে 
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সেই ব্যাক্তিবিশেষই তাদৃশ কার্য করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তি না থাকিলে তাদশ 
অসস্তোষকর কাধ্য অনোর দ্বার! সাধিত হইত না। 

একথা স্বীকার করিয়াও আপত্তিকারী হয়ত বলিবেন যে, “সম্পূর্ণ ব্রন্ধাওপ্রবা- 
হের বিষ চিন্তা করিলে উহা* এরূপ নিয়তিনিদ্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয্বমান 
হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের অনুষ্ঠিত পাপান্ু্টানের দ্বারা তাহার কোন ইতর বিশেষ 
হইতে পারে না। কারণ সকল পাপানুষ্টানই জগতের অন্তর্গত থাকিয়া পরিণামে 
এরূপ পরিশোধিত, রূপান্তরিত ও মাজ্জিত হুইয় যায় যে, তাহাদদিগের আস্তিত 
মত্তেও জগতের পূর্ণাবস্থা যেরূপ, তন্দপই রহিয়া যায়) সুতরাং ইহা হইতে নৈতিক 
অনৃষ্টবাদ আসিয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের পাপবা পুণ্যনানবশতঃ 
জগতের কিছুই আইসে যায় না এইরূপই স্বীকার করিতে হয়”। এই সকল কথা 
স্বীকার করিলেও দেখিতে হইবে যে, ব্ক্তিবিশেষক্কত পাপানুষ্ঠানসকল কিরূপে 
পরিশোধিত, রূপান্তরিত ও মার্জিত হয়। অন্ত পাপদকল কালাস্তরে পরি- 
শোধিত, রূপান্তরিত ও মার্জিত হয় বলিয়। উহাদিগকে পাঁপানুষ্ঠান বল! যায় না। 
উহার৷ ব্যক্তিবিশেষের অনুষ্ঠিত এবং তাহারই ইচ্ছার প্রকাশক বপিয়াই পাপা- 
ুষ্ঠান বলিয়! পরিগণিত হয়। হয়ত উত্তর কালে সেই সকল পাপকার্ধ্য অন্যের 
ইচ্ছা দ্বারা পরিশোধিত, রূপান্তরিত এবং পরিমার্জিত হইয়া! যাইবে। তাহাতে 
পূর্বকালীন পাপানুষ্ঠানকারীর দায়িত্ব লুপ্ত হইবে না) কারণ সেই ব্যক্তি তৎকালে 
নিজের ইচ্ছাবশতঃই সেই সকল পাপকার্ধ্য করিয়াছে; সেই সকল কার্য্ের দা 
সেই ব্যক্তিই ব্রহ্গাণ্ডের উদ্দেশ্তের বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থ প্রবল মনে করিয়াছে ; 
এবং ব্রদ্ধের উদ্দেন্তের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া নিজের উদ্দেশ্রের প্রতি 
অবহিত হইয়াছে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি নীতিতব্ের অবহেলা করিয়া 
পরস্ব অপহরণ করে, তাহা হইলে দেই বাক্তি তাদৃশ পাপকার্যের দ্বারা 
ভগবানের সহিত একপ্রকার বিদ্রোহানুষ্ঠান করিয়াছে বলিতে হইবে। 
সেই ব্যক্তি অসীমশক্তিসম্পন্ন হইলে হয়ত জগৎকে উৎসাদিত করিতে পারিত। 
কারণ পাপকাধ্যমাত্রই একরূপে জগতের উতদাদক বা বিনাশক এবং পুণ্যকাধ্য 
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সাত্রই জগতের ধারক বলিয়া ধর্মনামে অভিহিত হইয়া! থাকে। সুতরাং পাপকারী 
যে পাপের অনুষ্ঠান করে, তাহা স্বরূপতঃই পাপকার্ধ্য এবং তাহা সেই পাপকারী 
ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত অন্ত কেহ তাহা! করিতে পারিত না এবং অন্ত কেহ তাহার 
জন্য দায়ী নহে। অতএব সেই পাপের প্রায়শ্চি হওয়া, পরিশোধন হওয়া 
অথব৷ পরিমার্জন হওয়া! ব্রন্মাগুরচনার পক্ষে প্রয়োজনীতৃত হইয়। পড়ে। ধর্মের 
গ্লানি হইলে তাহার প্রতিকারের দ্বারাই ব্রহ্াণ্ডের সম্পূর্ণতা অভিব্যক্ত হয়৷ 
থাকে। ভীতি ও আশঙ্কার ভাব বিদুরিত করিয়াই বীরপুরুষ নিজের বীরত্ব 
প্রকটিত করেন। বীরত্ব যেরূপ ভীতিরসের উপর বিরুদ্ধভাবে নির্ভর করে, 
ন্রণ ত্রহ্মাগুরচনার নৈতিকতা! বিরুদ্ধভাবে অনৈতিক কার্যের উপর নির্ভর 
করে; অর্থাৎ এককে নিবারণ করিয়াই অপরের প্রকাশ হইয়। থাকে । 
এক্ষণে ইহা! প্রতিপন্ন হইল যে, কালসাপেক্ষ জগতে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার 
স্বরূপকে ব্যাখা! করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইরে যে উহা ব্যক্তিনিষ্ঠ (অর্থাৎ 
বিলক্ষণ ) এবং স্বাধীনতার সৃচক | সুতরাং উহাতে সময়ান্ুসারে এবং পরিমাণা- 
হুসারে নৈতিকত। রহিয়াছে। পাপকারীর কার্যকলাপের কাল-পৌর্ববাপর্্য অনুসারে 
অনিষ্টকারিতা৷ থাকে এবং পাপকারী ব্যক্তিবিশেষ হইতেই সেই পাপের অনুষ্ঠান 
হইয়াছে, নতুবা তাহা হইত না। অত্তএব প্রত্যেক নৈতিক পুরুষ তাহার 
স্বাধীনতার পরিমাণানুারে সত্য নীতির প্রতি মনোযোগ রাখিয়! ইচ্ছাপূর্বক 
সৎকার্ধ্যসাধন করিতে পারেন অথবা নীতিতত্ব হইতে মনোযোগ নিবৃত্ত করিয়া 
অর্থাৎ তাহা ভুলিয়! গিয়া নিজের সংক্ষিগ্ড জ্ঞানানুসারে পাপের অনুষ্ঠান করিতে 
পারেন। এইরূপে সেই সকল কার্ধ্ের বারা তিনি নিজের জীবন একপক্ষে পবিত্র 
এবং অন্তপক্ষে কলুষিত করিতে পারেন অর্থাৎ যে পরিমাণে তিনি নিজের 
জীবনকে ব্রক্ষাপ্প্রবাহের সহিত এক অথবা! তাহা! হইতে ভিন্ন মনে করেন, সেই 
পরিমাণেই তাহা পৃত বা কলুষিত হইয়৷ থাকে । ব্রদ্ষজীবন তাহার কার্ধ্যের 
আধার হইলেও তাহা৷ দ্বার! উপরঞ্জিত হয় না। ্রেয়োবিষয়ে তার মনোযোগের 
সতাব অথবা অসন্ভাব (অভাব্)ই তীহার কার্ধ্যানঙ্পাদনের সাধন। জাগতিক 


বিষ্বরলার নীতিগর্ভতা ও মানিনের স্বাদীরত]। ১৭ 


কার্যকলাপের পরিণাম অবস্থান্রসারে তুচ্ছ, খরুতর, বহুবিস্ত ত এরং বনুকালব্যালী 
হুইত্বে গারে। পাপকারী যে অনিষ্ট উৎপান্ধন করে, জগৎগ্রবাহ পরিণামে ভাহা 
অবশ্ঠই পরিষোৌধিত করিৰে এবং তৎসমস্তই চত্রমাবস্থায় বিফল হৃইনদে তৃদ্ধিবন্ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু পাপকারী লমগ্রভাবে ব্রহ্ধাণ্ডের অনিষ্ট করিতে অসমর্থ 
হইলেও তাহার কার্য হুইতে অপর 'সংশোধক কার্ধ্য অবশ্ই ঘটিবে। ক্মপর 
নৈতিরুপুরুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবলে পাপীর নষ্ট বিশ্ঙ্লত। যথাকালে বিদুর্িত 
করিবে। হয় ত সেই পাপকারী, নিজের চিত্বগুদ্ধি উপস্থিত হইলে, পুর্বপাপজলিত 
অনিষ্ট পরিশোধন করিতে নিজেই য়বান্‌ এবং কত্বকাধ্য হইবে। জুতরাং 
জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার অর্থ এইক্রপ বুরিতে হইবে যে, পাপকার্ধ্য একেবারে 
ত্বুষ্ঠিত হইতে পাবে না--এরূপ নহে, কিন্ত কালপ্রবাহে পাপকারীর নিজের চেষ্টায় 
যদি সম্তর না! হুয়, তবে অন্তব্যক্তির চেষ্টায় সেই পাপান্ষ্ঠান উত্তরকালে পরিশোধিত 
ও পরিমার্জিত হইবে এবং সেই পরিশোধন ও পরিমার্নবশতঃই আঅনস্ত কাল- 
প্ররাছে ব্রদ্ধাণ্ডের উদ্দেস্ট সফল ও মম্পূর্ণতা লাভ করিবে। নৈতিক্ষ শৃঙ্খলার 
অবশ্তভ্াবী নিয়ম এই যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা পরিশোধন হইয়া ন্তায়ের এবং 
সত্যের পূর্ণ অভিরাক্তি হইয়া! থাকে । অনস্ত কালপ্রবাহে ব্রঙ্গাণড নৈতিকতাপূর্ণ 
এবং সর্বাংশে সম্পূর্ণ একথ। বলিলে ইহা বুঝিতে হুইবে না যে, "পাপকারী নির্দোষ 
বা নিরপরাধ, অথরা তাহার পাপক্কার্ধ্ের দ্বার! মন্দ ফল হয় নাই অথবা নিয়তি- 
রশতঃ জগতে তাহার নৈতিক স্থান স্থিরভাবে নির্দিষ্ট” ৷ এই পর্যন্ত বলা যাইতে 
পারে যে,.পাপকারী সম্পূর্ণ জগতপ্রবাহের অন্যতম অংশন্বরূপ হওয়াতে তাহার 
পাপক্ষাধ্য, উত্তরকালে তাহার নিজের দ্বারাই হউক অথবা অপর কোন ব্যক্ষি- 
বিশেষের দ্বারাই হউক, পরিশোধিত, ন্বূপাস্তরিত 9 পরিমার্জিত হইয়! চরম মঙ্গলা- 
বস্থায় পরিরপ্তিত হইরে। . 

এক্ষণে 'আপত্তিকারীদিগের আপতিসমূহ্রে কথানুসারে বার ডিনার 
করিয়। প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতে পারে। : ৮ ২5 

ও 
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১ম আপত্তি। এই যে, প্বহ্গাওপ্রবাহ খন অৈতভাবাপক্ন এবং এক 
বিলক্ষণ সন্ত! এবং বখন উহার অন্যরূপ সম্ভব নহে, তখন তাহাকে স্থির এবং 
পরিধর্তনরহিত বলিতে হইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তিবিশেষের কাধ্যদ্ার! 
তাহার অন্তথ্াভাব ঘটিতে পারে লা৮”। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে ষে, 
অনন্তজঞান-প্রতিভাদিত ্র্াগুপ্রবাহের স্বরূপ বিবেচনা করিলে উহাতে পরি- 
বর্তন হইতে পাপ্সে নাঁ_ইহ! সত্য বটে,'কিন্ত সেই অনন্তজ্ঞানমধ্যে সামগ্িক 
কাধ্যকারীদিগের নানাবিধ ফার্ধ্যকলাপজনিত পরিবর্তনের জ্ঞানও অস্তরূক্ত আছে। 
্ঙ্গাপ্ডের সম্পূর্ণ অবস্থায় অবশ্যই কালিক পরিবর্তন সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যভাবে 
দেখিলে জগৎ সর্বদাই নৃতন নৃতন ঘটনাবলিজনিত পরিবর্তনে উপরপ্রিত। কারণ 
প্রত্যেক মুহূর্তে কিছু না কিছু অভিনব, অভিব্যক্ত, ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং স্বাধীনকার্ষ্য 
অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহা হইতে যে সকল পরিবর্তন হইতেছে, তাহার জন্ত 
তাহার অনুষ্ঠানকারী ব্যক্কিসমূহের স্বাধীন মনোযোগ ও নির্ববাচনকেই কারণ 
ৰলিয়। মনে করিতে হইবে । 

২য় আপত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, তিনি বাহাই করুন, তাহার 
উদ্দেশ্য এবং ব্রহ্ষোদেশ্য নিত্যই এক। তাহার কার্যকলাপের ত্বারা ব্রজ্ম ধখন 
নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন, তখন সেই ব্যক্তি তাহার কার্ধ্যের জন্য দারী কেন 
হইবেন”? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, মনুষ্য যতই অন্ধভাবে কা্ধ্য করুক, 
ষতই ক্লেশ ভোগ করুক বা পাপাচরণ করুক, (৯) তাহার কার্যকলাপ ব্রদ্ধাও- 
ঘটনাবলির সহিত মিলাইয়া এক করিয়া ধরিলে, (২) যে সকলে তর্ববিষয়ে তাহার 
অমনোযোগ হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে, (৩) যে সকল ঘটনার মধ্য দিয়! সেই 
ব্যক্তি এবং অপরাপর ব্যক্তি জীবদ অতিবাহিত করিবে, তদ্িষয়ে আলোচন! 
করিলে, (৪) ভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা পুর্ববকৃত পাপের পরিশোধনার্থ সংঘটিত 
হইবে এবং চরমাবস্থায় পূর্বান্িত কাধ্যকলাপ পরিমাঞ্জিত হইয়! যে নিঃশ্রেয- 
সাবস্থা উপস্থিত হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে, মমুস্যবিশেষের উদ্দেস্ত ও ব্রন্জোদদেস্ত 
ফলত; “এক” এইবপ মনে কর! যাইতে পাঁরে। কিন্তু মহুত্ের ক্ার্য্যকলাপকে 
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হবতন্্রভাবে ধরিলে এবং তাহার বর্তমান আংশিক বাঁ ভ্রান্ত জানের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে ব্রহ্মতাৰ হইতে মনুস্যভাব বহুপ্রকীরে বিভিদ্ধ বলিয়াই নিশ্চয় করিতে 
হইবে। 

ওয় আপন্তি। প্বরন্মের উদ্দেশ্যের সাফল্যস্চক ব্র্গাগু প্রবাহের ঘটনাবলির 
মধ্যে বাক্তিবিশেষের কার্য্যও ঘটনাবিশেষমাত্র। অতএব ব্যক্তিবিশেষ কোন 
কাধ্য করিয়! পাপাহষ্ঠান বা অন্তায়াচরণ করিতে সমর্থ নহে”। এই আপত্তি 
উত্তরে বলিতে হইবে যে, প্রথমোক্ত উক্তি সত্য হইলেও তাহা হইতে অনুমান 
স্বরূপ দ্বিতীয় উক্তি সমথিত হইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের কার্ধ্ ব্রহ্াও- 
প্রবাহের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম ঘটনা বটে, কিন্ত সেই ঘটনার নৈতিকত। 
কি অর্থাৎ তাহ! সদ্দাচরণ কি অসদাচরণ, তাহাই বিচার. কর! নীতির বিষয্ন। 
সেই ঘটনার তাৎকালিক স্বরূপ পাপান্ুষঠানও হইতে পারে অথব৷ পুণ্যানুষ্ঠানও 
হইতে পারে। সেই 'কারধ্য বে পরিণামে পরিশোধিত হইবে, তাহা স্বতন্ত্র কখ!। 
তাহার পরিশোধন এবং তাহার অনুষ্ঠান উতর ঘটনা একত্র মিলিয়৷ বঙ্ধাপ্ডের 
নপ্পর্ণতাসাধন করে। যেরূপ পূর্বান্ভৃত ভীতিভাবের দুরীকরণ করিয়া 
প্রকৃত সাহসের কার্ধ্য করিলে বীরত্ব প্রকটিত হয়, তন্রপ পাঁপের গংস্কার দ্বারাই 
ব্র্মাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইয়! থাকে । 

৪র্ঘআপন্তি। “কথিত হইয়াছে যে, ব্যক্তিবিশেষ ভিন্স্বকূপ হইলে, সমস্ত 
রঙ্গা্ড ও ভিনস্বরূপ হইয়। পড়ে । কিন্তু ব্রঙ্গের বিলক্ষণ ও স্থির উদ্দেশ্যনাধক 
্রন্মাণ্ড ভিন্নক্ূপ হইতে পারে না, অতএব ব্যক্তিবিশেষও ভিন্নরূপ হইতে পারে 
না। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যাহা' আছে, তাহাই নিয়তিনির্দিষ্ট এবং তাহার অন্রথা- 
ভাব সম্ভব হইতে পারে না”। এই আপত্তির উত্তরে মনে করা বাউক যে, 
“শ্যাম” একটি ব্যক্তিবিশেষ। তাহার বিলক্ষণতা বাহ বস্ত বা পদার্থের দ্বারা 
নির্দিষ্ট হয় নাই; অর্থাৎ সে যে এক বিবক্ষণ ব্যক্তি, তাহ! কার্ধাকারপবাদের দ্বার! 
ব্যাখ্যা কর! যায় না। তাহার স্বরূপ কেবল তন্ন এবং সমুদয় জগতে তাহার 
ধিতীয় আর নাই। কালবিশেষে সে যেরূপ আছে এবং যাহা করে, 
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তৎসমুদয় এবং তাহার স্বরূপ কেবল তনিষ্ঠ, অর্থাৎ কাছাতেই আছে এবং তাহার 
কায্য.কেরল তাছারই অনুঠিত। এক্ষণে যদি “শ্যাম" অন্তরূপ হয়, তাহা হইলে 
জগৎও অন্যরূপ হইবে) কারণ তাহাকে এবং তাহার বিলক্ষণতাকে লইয়াই 
দগৎ বর্ডমান্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পশ্যাম্‌” সম্পূর্ণ ব্রঙ্গাণ্ডের একটা 
কুত্র অংশ মাত্র। সম্পূর্ণ জগতের কোন স্থানে যদি কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদিত 
হয়, কব! কোন পাপকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই অনিষ্টের বা পাপের 
প্ররিশোধর অন্ত কারোর অপেক্ষা হইয়া থাকে এবং চরমাবস্থায় সেই কার্ধ্য 
পরিশোধিত হইয়া মলে পরিবন্তিত হয়। এই কারণেই অংশের প্রয়োজন 
এবং সেই অন্ততম অংশরিশেষ “শ্যাম” যেই পাপকার্যের অনুষ্ঠাতা রলিয়া 
স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে উল্লিখিত হয়। পাপকাধ্য নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতাবে ঘটিতে 
প্রারে না। তাহার প্রতিযোগী অন্তর রাধ্যকলাপ কখনও প্রায়চ্চিত্তরূপে, 
কখনও পরিশোধক কাধ্যরূপে এবং কখনও তাহার গর্থণ। ব! নিন্দারূপে প্ররুটিত 
ছয়। পরে চরমাবস্থায় তাহা দুরীভূত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ রুরে। পূর্ববককৃত 
পাগানুষ্ঠানের পরিশৌধনার্থই পরবতী ঘটনাসমূহের গসথব৷ কাধ্যকলাপের 
গ্রায়্োজন হয়। সেই সকল পরিশোধক কার্যকলাপের অনুষ্ঠাতা পাপকারী 
হইতে ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি হইতে”পারে, অথবা চিততগুদ্ধিশতঃ পরে সে নিদ্বেও 
হইতে পারে। মনেই ঘকল পরবর্তী কাধ্যকলাপও ব্যর্তিনিষ্ঠ এবং স্বাধীনভাবে 
অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । সেই কাধ্যসকল পূর্বক্কৃত পাপের অপসারণ করিয়! 
ৰং তাহাদিগকেও আপন কাযা প্রবাহের অন্তক্ত করিয়/! এক সম্পূর্ণ প্রবাহ্‌- 
রূপে পরিণত হয়। বীরপুরুষের পুর্বান্ুভূত শঙ্কা ও ভীতিভাবকে মিলাইয়৷ 
লইয়া প্রকৃত সাহসের কাধ্যসকল যেরূপ রীরভাবে পরিণত হন, তক্জরপ 
ূর্বানুিত পাপকার্কে  মিলাইয়! লইয়াই পুণ্যকার্্যসমূহ ্রণাবস্থয 
উপস্থিত ক্য়। সঙ্গর্ঘপ্রবাহ হুইতে দ্বতত্ত্রভাবে ধরিলে "্যাম” যে গাপকারী, 
তাহাই বৃহ যায়। তন্রপ কঙ্কান্থভব বা ভীতিভাৰ বীরেরও অনুভূতিগ্ররাহে 
ঘটনাবিশের বয়! পরিগণিত হইয়া থাকে। শ্যাম”  হদি পাপাচরণ রী! 
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করিত, তাহা হইলে পরবর্তী পরিশোধক কাধ্যকলাপের প্রয়োজন হইত না। 
সুতরাং “শ্তাম” শ্রকটি দির্দিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তি হইলেও তাহার কার্ধী যে নিয়তি- 
নির্দিষ্ট হইবে, এরপ ফোন কারণ মাই। ব্রর্থ হ্ায”কে গ্বাধীন ও বিলক্ষণ 
বাক্তিষিশেষ করিয়াই ধর্বং তাঁহীর ক্ষাধ্যকলাপ তীহার শ্বেচ্ছাধীন করিয়াই 
তাহাকে নিজের উদ্দেস্তসাধক করিয়ীছেন। *ন্টাম” পাঁপামুষ্ঠাম করিবে বলিয়া 
বঙ্ধ “স্ঠাম”কে ব্যক্তিবিশেষ করেন নাই। পাপানুষ্ঠানকালে স্গ্রীম” ব্রদ্ের 
উদ্দেস্টের অনাদর করিয়াছে শ্রবং তাহার অস্তিত্বের প্রতি দৃক্পাত করে নাই। 
পাপাচারীর কার্যকলাপের পরিশোধন করিয়াই ব্রহ্ষোদ্দেহ্ট সাধিত হয়। সৈই 
সকল পাঁপকাধ্যকলাপের ছারা তাহার উদ্দেশা সাধিত হয় না। 

৫ম আপত্তি। আপত্তিকারী বলিবেন যে, “সকল মনুযাই ঈশ্বরকে সন্ত 
করিবার চেষ্টা করে শ্রবং সকলেই চরমাবস্থায ঈশ্বরের সহিত মিলিয়া আপার 
হয়”। এই উক্তির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, পাঁপাসু্ঠানের পরিশোধন হইয়া 
অনপ্ত নিঃশ্রেয়সের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের সহিত মিলিয়াই মনুষ্য চরিতার্থ এবং স্কুখী 
হইয়! থাকে । কিন্তু সেই চরম মিঃস্রেয়স হইতে বুঝিতে হইবে ধে, পাগাস্থুষ্ঠান 
তাহার পূর্ববধর্তী ঘটনা ছিল এবং তাহার পরিশোধন) পরিমার্জন এবং, রীপান্তরী- 
করণ দ্বারাই সেই চরম নিঃশ্রেযসাবস্থা। উপস্থিত হইয়াছে। খুতরাং পাপানু্ঠান- 
রূপ ঘটনা টর্রমাবস্থার অন্তভূক্তি হইয়৷ পরিশোধক ঘটনাকে অপেক্ষা করে। 
মনুষ্য ব্র্মসাযুজ্যলাভে আপ্যায়িত হয়) তাহার কারণ তখম পাপ বিগুপ্ত 
হইয়া পরম মঙ্গলাবস্থা উপস্থিত হয়। ইহাতেই বন্াণ্ডের টনতিরকতা৷ প্রকটিত 
হয়) কারণ মনুষ্য তখন (অর্থাৎ অনন্তাবস্থায় ) বিটিরছিনি পদ স্বরূপ 
উপনীত্ত হয়। 

৩ আপত্তি। আপত্তিকারী বলিবেন, *শ্বরিক পূর্ধজ্ঞান এবং মহুত্ের 
কাধ্যানু্ঠানবিষল্নক স্বাধীনতা! লইয়। প্রাচীনকাল হইতে €য বিতপ্তা চলিয়া 
আদিতেছে, তাহ! পূর্বন্ধপ বিচারছ্বার! মীমাংসিত হইল ন” | এই আপত্তির 
উত্তরে বলিতে হইবে ধে, হুঙ্গা়ীপে বিচার করিলে এই বিতিপ্ত। ঘা! সমস্যার কায়ণই 
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দেখিতে পাওয়া যায় না। “সর্বদদশী ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব হইতে বিদ্যমান আছেন, 
পরে তাহা হইতে স্তর ব্রন্মাও স্থষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ব্রঙ্ধাগুব্যাপী ঘটনাবলি 
তাহার পূর্ববকাঁলিক দিব্যজ্ানের পরবর্তী”--ইহা৷ এই গ্রস্থের-প্রস্তাবিত তত্বদর্শন- 
প্রসঙ্গে কল্পনা করা হয় নাই। প্রস্তাবোক্ক বিচারানুসারে ব্রহ্ধাগুস্থ ব্যক্তিসমূহ- 
মধ্যে যে জ্ঞান বিস্তৃত আছে, তদ্যতিরিক্ত কোন ঘটনাসন্বন্ধে কালসাপেক্ষ পূর্ব 
জ্ঞান ঈশ্বরেরও থাকিতে পারে না। কারণ কালসাপেক্ষ ঘটনীজ্ঞান অর্থাৎ ষে 
ঘটন। এক সময়ে ঘটে এবং অন্য সময়ে অন্যরূপ হয় তাহার জ্ঞান কালপরিচ্ছিন্ 
জীবেরই হইতে পারে এবং সেই জ্ঞানের কারণ কালপরিচ্ছিন্ততী । ঈশ্বর সেরূপ 
কালপরিচ্ছিন্ন নহেন। ব্যক্ষিবিশেষ এবং তাহার কাধ্যকলাপ বিলক্ষণ বলিয়া! 
কালপরিচ্ছির পূর্বজ্ঞান কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার কার্যকলাপকে অধিকার 
করিয়া কাহারও জন্মিতে পারে না) অর্থাৎ কালসাপেক্ষ পূর্বজ্ঞানে কেহই 
বলিতে পারেন ন! যে, ব্যক্তিবিশেষ ভবিষ্যতে কিরূপ কাধ্য করিবে । কালসাপেক্ষ 
পূর্বজ্ঞান কেৰল সাধারণ ধর্মাত্র এবং কার্যকারণবাদান্থসারে নিদিষ্ট বিষয় 
সম্বন্ধেই ঘটিতে পারে। কিস্তু বিলক্ষণ বা স্বাধীন বিষয়সম্বন্ধে উক্তবিধ 
জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। এই কারণে কোন স্বাধীন বিক্ষণ 
ব্ক্তিবিশেষ ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহা কোন মন্থুষা (বা দেবত| ) সম্পূর্ণ- 
ভাৰে পুর্বে অবগত হইতে পারেন না। কিন্ত ব্রন্মের অনন্তজ্ঞানে সমগ্র ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনাবলি এককালে এবং ষুগ্রপৎ সম্পূর্ণরূপে প্রাতিভাসিত 
আছে। সেই জ্ঞানকে 'পূর্কজ্ঞান” না৷ বলিয়৷ “অনন্ত জ্ঞান” বলিতে হইবে। 
এই অনন্তজ্ঞামে সমগ্র ব্যক্তিবিশেষের জান এবং সমগ্র স্বাধীন কার্যের জ্ঞান 
বর্তমান আছে। সঙ্্ীতরসে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন 
ভিন্ন রীতিতে গীত হইয়া যুগপৎ একজ্ঞানে উপনীত হয়, তন্জপ প্রত্যেক স্বাধীন 
কার্ধ্যসমূহ কালানুসারে অনুষ্ঠিত হইরাও সেই অনন্ত জ্ঞানে যুগপৎ উপস্থিত থাকে । 

উপলংহারে বলিতে হইবে ঘে (১) ব্রঙ্গাঙ নৈতিকতাপূর্ণ ; (২) প্রত্যেক 
 টতিকপুরুষের আত্মোপযোশী স্থান আছে; তাহার কর্তব্য ও সেই কর্তবোর 
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পরিণাম আছে ; তাহার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রয়োজন আছে ) তীহার কার্ধয- 
কলাপ তাহারই নিজের অনুষ্ঠিত এবং ব্রদ্ম তীহাকে স্বাধীনতা দিয়াই নিজের 
উদ্দেস্ত সাধন করেন; (৩) নৈতিকপুক্রষের কার্যকলাপ ব্রক্মাগুনিরপেক্ষ নহে। 
সেই সকল কার্যকলাপ ব্রন্ধাণ্ডের অনুকূল হুইলে তাহার সাহায্যে এবং প্রতিকূল 
হইলে তাহার পরিশোধনের দ্বারা বন্মাণ্ডের অন্তর্লান ত্রন্ধোদেস্ত সাধিত হর, এবং 
সেই উদ্দেশসাধনে ব্যক্তিবিশেষেরও স্বাধীনতার অপেক্ষা খীকাতে তাহাও উহার 
অন্তভূক্তি থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। 


ছুখে-রহন্ত বিচাঁর। 


ব্যাপৃত জীবন বুঝিতে হইবে । তথাপি পরিণামে ব্রঙ্গীপ্ডের অনস্ত ও পুর্ণ অবস্থা 
যে মর্জলময়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কালসাপেক্ষ ঘটনাঁপ্রবাহের অন্তর্গত 
কোন ঘটনাই তৃপ্তিপ্রদ নহে। সুতরাং মনুব্যমাত্রই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বলিয়া এক 
প্রকারে না একপ্রকারে অনিষ্টাচারী এবং ব্রহ্গব্যক্তি হইতে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়! 
জানিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্যের জীবনকে অনস্তভাবে চিন্তা করিলে তাহাতেই 
যে বর্গের উদ্দে্ সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে । এই সকল সত্য 
অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় সর্বদেশীয় ধার্মিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রচার করিয়া 
আসিতেছেন। ৃ 

ছুঃখ, পাপকাধ্য বা কোনরূপ অনিষ্টের অনুষ্ঠান অর্থে এরূপ কাধ্যকলাপ বা 
ঘটন৷ বুঝায় যে, তদ্বিষয়ে মনুষ্মের অভিপ্রায়ের তৃত্তির জন্য তাহার পরিশোধনার্থ 
অথব! তাহার ব্যাখ্যার্থ অন্ত কার্যের বা ঘটনার অপেক্ষা হইয়া থাকে । অনিষ্টের 
বা! দুঃখের এইরূপ.লক্ষণা! করিলে যাবতীয় কালসাপেক্ষ এবং সেইহেতু অনিষ্ট- 
জনক ঘটনাকেই অমঙ্গলের কার্ধ্য ব৷ ছুঃখজনক কাঁধ্য বল! যাইতে পারে। কারণ 
কালসাপেক্ষ কাধ্যমাত্রই নুানাধিক পরিমাণে অসস্ভোষকর .বলিয়৷ অনিষ্টকর বা 
ছুখজনক হইয়া! থাকে । সেই কালসাপেক্ষ ঘটনাদার। কি পরিমাণে অনিষ্ট বা 
সংখ হইল, তাহা জানিবার জন্যই মনুষ্য ব্যগ্র হইয়! থাকে । কালের ন্বরূপ আমা- 
দিগের ইচ্ছার রূপাস্তরমাত্র। ইচ্ছার কাধ্য পরে পরে হয়; অর্থাৎ ইচ্ছাতে 
পৌর্বাপধ্য বা পর পর ভাব (১5০০5591০7) অবশ্যই থাকিবে, এইজন্য ইচ্ছাই 
কালের সৃষ্টি করে। নুতরাং ইচ্ছার স্বরূপই কাল ব৷ ক্রমপরম্পরা। এই তত্ব 
হইতেই “কালপ্রবাহে ইচ্ছার তৃপ্তি হয় না” এই সত্য নির্ধারিত হয়। সামগ্ধিক 


ছঃখ-রহস্ত বিচার । ২৫ 
অভৃপ্ততাবের তৃষ্ভিলাতের জন্য ইচ্ছা যে দিকে অগ্রসর হয়, তাহ ইচ্ছার 
ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র। স্ৃতরাং বর্তমান অবস্থাতে অতৃপ্তভাবই কালপরিষ্ছিযন জীবের 
সাধারণ লক্ষণ 1 বতই মন্থষ্ের ধাব্রণা উচ্চ বাঁ উন্নত হয়, ততই বুঝী যায়) সময়ে 
তাহা! সম্পূর্ণ বা তৃপ্ত হইতে পারে না। কারণ আমাধিগের বর্তমান পরিচ্ছিন্ন 
জ্ঞান, এমন কি কোন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই উচ্চ ও উন্নত ধারণাকে সফল করিবার 
উপযোগী নহে । মনুষ্য সহসা বুঝিতে পাঁরে মা যে, কেন সে সময়বিশেষে যন্ত্রণায় 
অভিভূত হয়, ছুঃখে জড়িত হয় এবং বিপদ্দে পতিত হয় এবং কেনই বা অনা 
সময়ে আবার নিজের অবস্থায় কথঞ্চিং সন্তুষ্ট থাকে । বহির্জগতের সহিত মনুষ্য- 
জীবন নান! বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া অনেক সময়ে মনুষ্য নিজের যুক্তিসঙ্গত 
উচ্চ ধারণার বাঁ আদর্শের সহিত তাহার উপস্থিত আপদ্বিপদদের কোনরূপ সম্বন্ধ 
বুবিতে পারে নাঁ। তাহার কারণ ব্যক্তিবিশেষ যখন কোন সম্পদ বা বিপদ্‌ 
ভোগ করে, তখন সেই ভোগের অবস্থায় আপন! হইতে ভিন্ন বিশাল জীবজর্গতের 
আপদ্‌, বিপদ্‌ ও সম্পদাদির কাধ্যকারিতা তাহার উপর প্রতিফলিত হয় অর্থাং 
সেই সকল কাধ্যের এবং ঘটনার ফল তাহাতে প্রকাশিত হয় 1 সেই কারণে 
সেই ব্যক্তি বুঝিতে, পারে না যে, কেন তাহাকে সেই সকল ন্মুথছুংখাদির ভোগ 
(যাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই ) তাহাকে ভুগিতে হইল। প্রথমত: 
মনুষ্য সামাজিক জীব হওয়াতে ফলজাতীয়দিগের ছখে এবং সুখ তাহাকে কিছ়ৎ- 
পরিমাণে ভোগ করিতে হয় । এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, আপনার সমাজ ছাড়িশী 
আবার সমুদয় প্রকৃতির সহিত মনুষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে, সেই প্রকৃতির 
কাধ্যকলাপও তাহাতে প্রতিফলিত হয় ; অর্থাৎ প্রকৃতি সাধারণতঃ শ্বধর্ম্বশতঃ 
যে চেষ্টা করে, মুষ্যকেও তাহা করিতে হয় বা তাহাতে সংলিপ্ত থাকিতে হয়। 
দৈহিক যন্ত্রণা অর্থব! জাতীয় অন্থভূতি সকল ব্যাখ্যা করিতে হইলে পূর্বোক্ত 
কারণবশতঃ অনেক স্থলে তাহাদিগকে ব্যক্তিবিশেষসন্বন্বীয় ঘটনা ন! বলিয়া জাতীয় 
ঘটনা অথবা প্রারুতিক ধটন! বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, এই সকল ঘটনাক্লৈ 
যে সকল ছুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা আমাদিগের ধারণার বা ইচ্জার বৈফল্যবশতঃ 


ব্৬ _.. বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা | 


খটে না বলিয়া, উহ্াদিগকে অকারণ উপস্থিত বলিয়৷ বোধ হয় অর্থাৎ স্বকীয় কর্মের 
ফলতোগ বলিয়। মনে হয় না। 

অনিষ্টঘটন! বা ছুঃখ সম্দ্ধে অশেষ জল্পনা সম্ভব হইলেও ফলিতার্থ এই হইবে 

যে, পরিচ্ছিন্ন এবং কালসাপেক্ষ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নিত্য অতৃপ্থিস্থচক হইয়। থাকে 
১25৮ জগতের অনস্তকালীন সম্পূর্ণতা ফে 
কারসাপেক্ষ অনিষ্টঘটনা বা ছুঃখসত্ার উপর নির্ভর করে, তাহা পূর্বে অনেক- 
বার উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার কারণ একরস একত৷ কেবল অর্থহীন উক্তি- 
মাত্র। উত্তরোত্তর দাধনরূপ ঘটনা! ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা বোধগম্য হইতে 
পারে না। উদ্দেশ্যের সাফল্য অর্থে ইহাই বুঝা যায় যে, কোন সাধনপ্রণালী 
সিদ্ধির অবস্থার উপস্থিত হইতেছে। সাধনরূপ ঘটনাপ্রবাহ নিয়তই উদদেশ্য- 
সিদ্ধির জন্য অনুঠিত হইয়া! থাকে। যে স্থলে কোনরূপ উদ্দেশ্য আছে, সেই 
স্কলেই অসম্পূর্ণতার জান আছে এবং অমম্পূর্ণাবস্থার ঘটনাসকল সাধনরূপে 
কার্ধযসিত্ধির সহিত মিলিয়৷ ও একীভূত হইয়া উদ্দেশ্যের সাফল্য প্রকাশ করে। 
কালপ্রবাহের প্রত্যেক ঘটনা আকাজ্াজড়িত বলিয়া অনস্তকালীন আকাঙ্্াশুন্য 
চরমাবস্থ। হইতে উহা! ভিন্ন, কিন্তু সমগ্র কালগ্রবাহের ঘটনা মিলিয়া ও একীভূত 
হইয়। অনস্তকালীন চরমাবস্থা উদ্ভূত হয়। সঙ্গীতরসের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে গীতম্বর- 
সমূহ মিলিয়! যেরূপ এক অপূর্ব সঙ্গীতরস অনুভূত হয়, তদ্রপ জগতের সাময়িক 
ঘটনাপ্রবাহ মিলিয়া অনস্তকালীন চরমাবস্থায় উপনীত হয়, একথা পুর্বে 
উল্লিখিত হুইয়াছে। 

এক্ষণে জগতের অনিষ্টঘটন। বা দুঃখের কারণ নির্দেশ এন ব্িতে 
হইবে-(১) মনুষ্যের পরিচ্ছন্ন ও দ্্ক্ত ' অবস্থায় অত্যুচ্চ বা! অতি মহৎ ( অর্থাৎ 
অদস্তব) ধারণা নিবন্ধন ছুঃখ ও নিরাশ উপস্থিত হয়) (২) কোন মান্ুষিক ঝা 
অতিমানুষিক ব্যক্িবিশেষের. নীতিবিষয়ক বুদ্ধিদোষবশতঃ ও দুঃখ উৎপাদিত 
হ্ইন্থ থাকে এবং (৩) ভোজ সা অনুপযোগিতা- 
নিবন্ধন ও জনিষ্ট ঘটি থাকে । . 


ছুখ-রহত্ত বিচার । হ্ৰ 


মনত্যের ছুঃখতোগের কার॥ কি এবং কোথা হইতে ইহার অস্তিত্ব হইল, এই 
প্রশ্নের সম্যক এবং সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া! মনুষ্যের অধিকারের বহিতূ্তি। তাছায় 
কারণ প্রন্কৃতির কাধ্যপ্রপালীর অন্তর্নত উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যুনুব্যজ্ঞানের 
বিষয্ীভূত :নহে। স্ুতরদং অনিষ্টোৎপাদক অজ্ঞাত কারণসমূহকে মন্ত্র 
অনিষ্টকারিতার জন্ নিরর্থক দায়ী করিয়া অযথা কালক্ষেপ করা! অপেক্ষা প্রন্কৃতির 
কার্যরীতির সহিত সামঞ্রন্ত রাখিয়া জীবনযাপন করাই মনুষ্যোর একান্ত কর্থব্য 
বলিয়া বোধ হয়। ব্রগ্দোনেস্তের অন্নকুলে আপনার জীবনকে চালিত করাই 
মনুয্যজীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত হওয়। উচিত। আঁধিদৈবিক বা অভিমানুষিক 
ঘনিষ্টপাতের কারণাদি পর্যালোচনায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়৷ নিজের সমরো- 
চিত কর্তব্যনাধনে ব্যাপৃত হইলেই মনুষ্যজীবনের উপযুক্ত কার্ধ্য করা হুইল। 
প্রতিবেশা ব৷ সহযোগী মন্ুয্যদিগের কার্যকলাপ হইতে অনিষ্টোৎপত্তি হইলে, যি 
সেই সকল কার্যকলাপ বিশিষ্টরূপে আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয় এবং আমাদিগের 
উপদেশবলে যদি সেই প্রতিবেশী বা সহযোগী মন্গুষ্যদিগের কাধ্যকলাপের পরি- 
শোধনের সম্ভাবনা থাকে, তবেই সেই স্থলে উপদেশাদি নান! উপায় অবলম্বনের দ্বারা 
উপকার হইবার সম্ভাবনা! হয়। নতুবা! একেবারে পরাধিকারচর্চা পরিহার করাই 
সর্ধতোভাবে নুযুক্ত । লোকে যাহাকে দৈব আপদ্‌ বলে (যেমন জলপ্লাবন, ভূকম্প 
ও ভীষণ বাত্যাদি), তাহারও কারণান্ুসন্ধানে ব্যাঁপৃত হওয়াতে মন্থম্যের বিশেষ কোন 
লাভ হয় না। অবহ্ঠ সেই সকল আপদ্‌ হইতে নিস্তারলাভ যদি সম্ভব হয়, তাহার 
জন্ নান! চেষ্টা করা ষে উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । অনেক স্থলে ফললাতের 
আশার কার্য হয় না। কেবল কৌতৃহলতৃপ্তির জন্তও অনুসন্ধান হইয়। থাকে । 
বহুবিধ বৈজ্ঞানিক কার্য এইরূপেই সাধিত হয়। কারণ ইহা মন্ুষ্ের শ্বভাব। 
সেই সকল কার্য্যের সহিত স্থখছুঃথের সম্বন্ধ যদি থাকে, তবে তাহ! দূরবর্তী এবং 
অনেফন্থুলে কাল্পনিক বলিলেও ৰলা যার়। বুদ্ধিমান লোক বলিতে পারেন যে, 
জীবগণকে আপনাদিগের বুদ্ধি ও ইচ্ছাজনিত অনিষ্ট অতি বছল পরিমাণে কাঁবা- 
বিশেষে সহ করিতে হইবে এবং উত্তর কালে সেই সকল অনিষ্টঘটনাজনিত 


৮ বিখবরচনীর নীতিগর্তা গু মানবের স্বাধীনতা । 


ছরটখের অপসারীযোগ্য অন্ত বহুবিধ কা্ধ্য অনুষ্ঠিত হইলেই অমস্তকালে বরন্মের 
উদ্দেস্ত মফলও সম্পূর্ণ হইবে। 

পঙ্ষান্তারে ইহা স্পষ্ট বুঝা! যার যে, ব্যক্তিবিশেষের নি 
অপর ব্যক্তিকে তোগ করিতে হয়। ব্রশ্নাণ্ডে নৈতিকত! (11০14110 ) আছে 
বলিয়া সকল মছ্ুষ্যই এক সঙ্গে কষ্টভোগ করৈ অর্থাং একের পাপবশতঃ 
নকলকেই হুঃখ পাইতে হয়। কারণ মনুয্যের মন্যত্বজাতিনিবন্ধন সকলের 
মানবপ্রন্কতি এক হওয়াতে, একের প্রক্কতির সহিত অন্তের প্রকৃতির সমস্থ 
আছে এবং তঙ্নিবন্ধন আমার স্বাধীন ইচ্ছা এবং বিলক্ষণ ব্যক্তিত্ব থাকিলেও 
পাপীয় প্রক্কৃতির অংশ আমাতেও নিশ্চিত বর্তমান আছে। স্কৃতরাং মানব- 
প্রক্কৃতির অনুষ্ঠিত পাপ একভাবে আমারও অস্থষ্টিত বলিতে হইবে। আমার 
ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা হইতে পাপানুষ্ঠান নাঁ হইলেও আমি পাপীর জাতীয় 
বলিয়া পাপের ফল ভোগ কয়া আমার অপরিহার্য । ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, অন্তর্ৃত 
পাঁপের ফল হইতে ব! তজ্জনিত অবনতি হুইতে কোন মন্ধাই পরিত্রাণ পান না 
এবং গেইজন্য অর্থাৎ মনুষ্যদিগের মধ্যে পর্পর নিতান্ত ঘনিষ্ট সঙ্ন্ধ আছে 
বলিষ়! প্রত্যেকের পাপের ফল এককালে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। 

এক্ষগে একপ্রকার প্রদর্শিত হইল যে, ছুঃখোৎপাদক খটনাসকল এষং 
সাধারণত; মনষ্যের ছূর্ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত অনিষ্টকর কার্ধ্যদকল হুর্ভেনাভাবে 
কাশগ্রবাহে জড়িত আছে। এই ুক্্ রহদ্য বুঝিতে পারিলে, দেই সকল 
 হঃখজনক কাধ্যের জমা আমাদিগের প্রতিবেশী বাঁ সহধোগী মন্্ধাদিগের 
দোষোদঘাটন করিতে কিম্ব৷ মানুধিক বা! অতিমানুষিক শক্তির উপর দোষারোপ 
করিতে ব্য হইতে হয় না) বরং তাহার পর্ধযালোচন! করিয়া আপনাদিগের 
জীবনের কর্তব্যত! অবধারণ করতঃ তংলাধনেই অধিকতর প্রবৃত্তি হয়। মনে 
করা ষাউিক যে, আমার কোনরূপ আপদ্‌ উপস্থিত হইল এবং আমার স্বাধীন 
ইচ্ছা সেই আঁপদ্‌ ঘ্টাইবার পর্ষে কোনরূপই কারণ হয় নাই। এই ঘট 
হইতে কেবলমাত্র এই পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম ধে, কোন না কোন 


.. ছুংঘনরহল বিচার । ২৯ 


পরিচ্ছিন্ন র্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিদৌষে বা কোন আধিভৌতিক কার্ধারশতঃ 
এই আগদ্‌ উপস্থিত হইয়াছে । জাগতির সমুদয় ব্যক্তিসমূহের সহিত  ছুর্রোধ্য 
ও অভেদা বন্বন্ধে আমার জীবন সম্বন্ধ হইলেও ব্যক্তিরিশেষের ইচ্ছা! ও বুদ্ধি 
সাধারণতঃ দি আয়ার ভ্বানগোচর না! হয়, তাহা হইলে কাহারও উপর বৃথা 
দোষারোপ করা উচিত নহে। আধির্দৈবিক অথব! আধিভৌতিক আপদ সহ্য 
করিবার সময় তাহা দ্বারা সমগ্র জগতের সম্পূর্ণতা লাভের চেষ্টা হয় বলিয়। 
সমগ্র জগতের সহিতই আমারও সেই সকল অবশ্যস্তাবী ছুঃখভোগ হইতেছে, 
এইরূপ মনে রুরিতে হইবে । তাহা হইলে জগতের বর্তমান বিশৃঙ্খলতা যখন 
শৃঙ্খলায় পরিবর্তিত হইতেছে,দেখিতে পাই, এবং সেই কার্যযপ্রণালীতে আমারও 
উপযুক্ত অংশ ছ্াছে ইহ! বুঝিতে পারি, তখন ব্রঙ্গোদশ্যসাধনে আমার ছুঃখভোগ 
একটি উপায়স্বরূপ হইতেছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বর্তমান 
অনিষ্টজনক কার্যের পরিশোধনে ব্যগ্র হইয়াও সেইরপে ব্রন্ষোন্দেশ্যসাধনবিষয়ে 
নিজ্ধের কর্তব্যতা প্রকাশ করিতে পারি। পক্ষাস্তরে যদি আমি নিশ্চিতরূপে 
জানিতে পীরি যে, কোন ব্যক্তিবিশ্বেষের দোষে আমাকে কষ্টভোগ করিতে 
হইতেছে, তখন আমাকে বুঝিতে হইবে যে, সকল মন্ুষ্যই পরম্পর ভ্রাতৃসঘন্ধে 
সম্বদ্ধ এবং কোন মন্ুয্যের দ্োষই আমার সম্পর্ক ব্যতীত ঘটিতে পারে না। 
সে অবস্থায় যদি আমার সামর্থ্য হয়, তবে সেই দোষ পরিহারের এবং পরিমার্জনের 
চেষ্টা করত; জগতের অনিষ্ট নিবারণের সাধারণ উদ্যমে যোগ দিয়া আপ্যায়িত 
হইতে পারি 

এন্লে স্বতন্ত্র বস্তবাদীদিগের মতান্ুনারে ঘটনাসসূহের পর্ধ্যালোচন! রুরিলে, 
ব্যক্তিবিশেষ নিজ্ধে স্বতন্ত্র হইলেও এবং আপদ্ঘটনাতে নিজের কোন অপরাধ 
না| থাকিলেও অকারণ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ ও সমান্ধমন্বন্ধবশতঃ পরের কম্মফল 
নিজের স্বন্ধে আরোপিত হইতেছে, এইরূপ মনে করিলে বিরক্তি উপস্থিত হইতে 
পারে) কিন্তু স্বতন্ত্বস্তবাদ পূর্বেই অযৌক্তিক বলিয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
কোন মনুষ্যই অপর মনুষ্য হইতে পৃথক্‌ বা সনবন্ধরহিত নহেন। ব্রগ্ধোদেশটয 


৩ বিশ্বরচনার নীতিগর্ডত1 ও মানবের স্বাধীনতা । 


সাধনের উপষোগী কার্যপ্রবাহে এবং তাহার আনুষঙ্গিক ও অবশ্যস্তাবী ছুঃখ- 
ভোগে অন্ত জীবসমূহের যেরূপ অংশ আছে, আমারও তন্দ্রপ এক বিলক্ষণ অংশ 
আছে বলিয়াই আমি এক বিলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ। আমার ব্যক্তিভাবের এবং 
অপরের ব্যক্তিভাবের মধ্যে কোন ছূর্ভেদ্য অবকশৈ নাই। আমার দায়িত্ব 
অপরের দায়িত্বের সহিত এক না হইলেও, উহা! (আমার দায়িত্ব) যে জগতের 
একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা বা ঘটনা, তাহ নহে। পরস্ত সকল ব্যক্তিরই কারধা- 
কলাপ এবং সম্পদ বিপদ্‌ অন্ত সকল ব্যক্তির কার্যকলাপে এবং সম্পদৃবিপদের 
সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্যসম্বদ্ধ হইয়া! সংঘটিত হয়। এক ব্যক্তির কা্যক্ষেত্ 
অতি সক্বীর্ণ হইলেও প্রাকৃতিক ও দামাজিক সম্বন্ধবশতঃ একের কার্য অপর 
সমুদয় কালসাপেক্ষ কার্য্যপ্রবাহকে কিছু ন! কিছু পরিবর্তিত করবেই করিবে । 
যেরূপ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ব্যক্তিবিশেষের অতি তুচ্ছ গতিও সমুদয় 
পৃথিবীকে, এমন কি, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদদিকেও বিচলিত করে এইরূপ কথিত হয়, 
তন্্রপ সামান্য কাঁটান্ুকীট কোন মনুষ্য কোনরূপ কার্য করিলেও নিখিল 
ব্রহ্মাণ্ডের নৈতিক কাধ্যপ্রবাহ পরিবর্তিত না হইয় থাকিতে পারে না। 

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, কালসাপেক্ষ জাগতিক ঘটনাসমূহ প্রায়ই ন্যুনাধিক 
পরিমাণে দুঃখজড়িত। কোন কোন বিশেষ ছঃখ আবার পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির এবং 
ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছ। হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। পাপজনিত 
সখ এবং সহস। আগন্তক আপদ্‌ বিপদ অথবা সামান্যতঃ মন্থুষ্যের দুর্ভাগ্য--এই 
সকলের মধ্যে পরম্পরের কি সম্বন্ধ আছে, তাহ! বিশিষ্টভাবে মনুষ্যের স্বপ্লবুদ্ধিতে 
বোধগম্য হয় না। তবে এই পর্যযস্ত বল যাইতে পারে যে, জগতে মন্ু্য যে নানা- 
বিধ দুঃখ ভোগ করে, ততৎসমস্তই অথবা বন্ল পরিমাণে ষে তাহার নিজের অপরাধ 
ৰা বুদ্ধিদৌষবশতঃ ঘটে, তাহা নহে। পরম্থ সমগ্র মহুষ্যদমাজের পরম্পর ঘনিষ্ঠ 
সম্বস্ধবশতঃ একের পাপৰশতঃ সমগ্র মনুষ্যসমাজ তাহার ফল ভোগ করে। . সাঁধা- 
রণতঃ বুঝা যায় যে মন্ুষ্যের অধিকাংশ ছুঃখ নিজের দোষ বা অপরাধ হইতে 
উৎপন্ন না হইয়া পরকীয় দোষ বা অন্ত কারণ হইতেও ঘটিয়া থাকে । 


ছুঃখ-রহস্য বিচার । ৩১ 


ছুঃখরহস্ত পর্যালোচনা করিয়া তথিষয়ে ঈশ্বরের সুবিচার প্রমাণিত করিবার 
অভিপ্রায়ে নানাগ্রস্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়্াছে। ইহার মধ্যে বৈধাস্তিক ব্যাখ্যা 
এবং স্বতত্বস্তবাদীদিগের ব্যাথ্যাই প্রধান। অতএব তংস্বন্ধে আলোচনা করার 
প্রয়োজন আছে। রঃ 

১। বৈদান্তিক মতে ছুঃখের বা আপদের আস্তত্বই স্বীকৃত হয় না। 
কিন্ত বস্তুতঃ দুঃখের যে একেবারে অস্তিত্ব নাই, অথবা ছংখ যে একেবারে একটি 
অভাব পদার্থ, তাহা হইতে পারে না । তবে ইছার সত্ব! বা! অস্তিত্ব কেধল কাল- 
সাপেক্ষমাত্র_-ইহা! বলিতে হইবে। তাহা হইলেও ইহা যে ব্রদ্ষের অন্ত জ্ঞানে 
সর্বদা বর্তমান ও অস্ততূক্ি আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কোন ছুঃখকেই অর্থাৎ 
অনিষ্ঠজনক ঘটনাকেই সম্পূর্ণাবন্থা৷ বলা যায় না; উহার সম্পূর্ণতা কালপ্রবাহের 
বহিভূতি। সুতরাং ব্হ্গস্বরূপে অথবা অনন্তাবস্থায় ছুঃখ না থাকিলেও ব্রন্মজীবন- 
প্রবাহে যে দুঃখ অন্ততূক্তি আছে এবং পরিণামে যে উহ পরিশোধিত, পরিমাঞ্জিত 
এবং রূপান্তরিত হ্ইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিস্তকোন বেদাস্তমতে 
ছুঃখের ভোগ কেবল অসৎ পদার্থের ব৷ অভাব পদার্থের ভোগমাত্র। এই মতে 
জগতের অন্ত ঘটনার ন্যায় দুঃখও ভ্রান্তিজনিত, অলীক এবং স্বপ্রবৎ মিথ্যাজ্ঞানমাত্র, 
এইরূপ কথিত হয়। অবশ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন ত্রহ্ধের বা! অনস্তাবস্থার তুলনায় অন্য 
জাগতিক ঘটন! এবং তাহার সহিত দুঃখজনক ঘটনাসমূহকে প্রকারাস্তরে (অর্থাৎ 
অর্থবিশেষে ) মিথ্যা বলিলে ক্ষতি নাই; অর্থাৎ ছুঃখ আপাতভোগ্য হইলেও 
পরিণামে যথন শান্তিতে পরিণত হইবে, তখন সেই ছুঃখকে মিথ্যা! বলিয়া গণন। 
কর! যাইতে পারে । ইহাই বেদান্তের স্থূল মর্ম 

বেদান্তের তাৎপর্য নিশ্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা কর! বাইতে পারে - প্রত্যেক 
ক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে) অর্থাৎ প্রথম ক্রিয়া অভিব্যক্ত হইয়! 
পরবর্তী ক্রিয়াব্যাপারে পরিণত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। কারণ ক্রিয়া! অর্থাৎ 
কাধ্্যব্যাপার কখন স্থির থাকিতে পারে না। ক্রিয়ার অর্থই পরিবর্তনশীল । 
তাহা হইলে প্রথম ক্রিয়াতে পরবর্তী ক্রিয়াব্যাপারে অগ্রসর হুইবার থে প্রবণতা! 


৩২ বিশ্বরচনার নীতিগর্তত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


(757957০) ) থাকে, তাহাকেই অর্থাৎ সেই প্রথমক্রিন্ানিষ্ঠ প্রবগতাই 
তাহার ভাব বা. অভাবজনিত ছুঃঘ বলিতে হুইবে। সেই অভাব ব৷ ছুঃথ 
নিরারখৈর জন্যই অর্থাৎ সেই পরিবর্তনপ্রবণতা-নিবন্ধমই প্রথম ক্্িয়! দ্বিতীয় 
ক্রিয়াতে পরিবন্তিত হইবার চেষ্টা! করে এবং পরিবন্তিত হইলেই পূর্বোক্ত অভাব 
দূরীভূত হয়। এইরূপে প্রত্যেক ক্রিয়াই নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। স্থতরাং 
কানগ্রবাহে নিরন্তর দুঃখানুভব এবং তাহার পরেই তৃপ্তির অনুতব জড়িত রহিয়াছে। 
কিন্কু ব্রন্মজীবন এককালে সম্পূর্ণ ও অনস্ত ঘটন! এবং কাধ্যকলাপের আধার 
হওয়াতে তাহাতে অভারজনিত ছখ এবং অভাব পৃর্তিবশতঃ তৃণ্ি এককালেই 
বর্তয়ান রহিয়াছে। তাহা হইলে অভাব ও ভাহার পুরণ একত্র সমাবিষ্ট হওয়াতে 
অভাবের অভাবত্ব রহিল না এবং পুর্রণেরও তৃষ্রিতাব থাকিতে গারে না। 
ভোঙ্জনের অভাববশতঃ ক্ষুধাজনিত ছুঃখ এবং তোজনের পরে অনুভূত তৃপ্তি 
একত্র সমাবিষ্ট হইলে ক্ষুধাজনিত ছুঃখ এবং তৃপ্তিজনিত সুখ উভগ্নই তিরোহিত 
হইয়। পড়িবে। তন্রপ ছুঃখ ও তন্নিবারণজনিত সখ একত্র অবস্থিত হইলে 
দুখ ও সুখ উভয়ই তিরোহিত হইবে। ইহাকেই বেদাস্তে আনন্দাবস্থা বলে। 
স্ত্রাং ব্রঙ্গজীবনে দুঃখ নাই এবং ব্র্ধব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব যখন 
বেদাস্তে স্বীকৃত হয় না, তখন ছুঃখ বলিয়৷ কোন পদার্থেরও যে অস্তিত্ব থাকিতে 
পারে না, ইহা অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ কথা বলিয়া গ্রতিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু 
রহ্গাওস্থ ঘটনাগ্রবাহের পর্যযালোচনাস্থলে ছুংখকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া ব্যাথ্য৷ 
কৰিলে উক্তিৰিরোধ উপস্থিত হয়) কারণ ছঃখকে “মিথ্যা ও ভ্রমমান্র” বলিলেও, 
ছঃখ মন্তুষ্যের অনুভবের এবং প্রত্যক্ষের ব্যাপার রহিয়া- যাইবে এবং তাহার 
অপলাপ সম্ভব হইবে না। সুতরাং উহাকে পত্রম” ইত্যাদি বলিয়া কেবল 
উহার নাম পরিবর্তন করিলেও, বস্ত যাহা, তাহাই থাকিবে। ছূঃখ হইতে 
রক্ষা পাইলে যদি কোন প্রকৃত দ্দতা” হইতে রক্ষা না হইল, তাহা 
হইলে, তাহাকে রক্ষাই. বল! যাইতে পারে না। যদি ছুঃখ হইতে রক্ষা 
পাওয়ার কোন অর্থ থাকে, তাহা হইলে ছুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই 


হুখ-রহস্ত বিচার। ৩৩ 


হইবে। সুতরাং জাগতিক কালসাপেক্ষ ঘটনাবলিকে তুচ্ছ, অসার ও অনিতা 
বলিয়া অগ্রাহ্য করা৷ এবং সেইজন্য তাহাদিগকে ভ্রমমাত্র বা অভাব পদার্থ বল! 
সঙ্গত নহে। অনস্তাবস্থায় অবশ্য তাহার! থাকে না, কিন্তু ত্রন্ধাবস্থা অভিব্যক্ত 
করিবার জন্যই সেই সকল জাগতিক ঘটনা সাঁধনমাত্র হইয়া, থাকে.। স্থৃতরাং 
তাহারা কোন ক্রমেই অভাব পদার্থ হইতে পারে না। ততদ্যতীত উত্তবিধ 
বৈদান্তিক তর্ক অনবস্থাদোষে দুষিত হয়। কারণ প্রথমতঃ বলা হইল যে 
“দুঃখের অস্তিত্ব নাই)” তাহাতে প্রশ্ন হইল “কেন তবে দুঃখ আছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়” ? তাহার উত্তর এই হইয়া থাকে যে, উহা! আমাদিগের “পরিচ্ছিন্ 
বুদ্ধির ভ্রমমাত্র”। সুতরাং এস্থলে “পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির ভ্রমই” ছুঃখের কারণ ব! 
ছুঃখের স্বরূপ হইল। কিন্তু পূর্ধ্বে বল! হইয়াছে ছুঃখের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 
ছুঃখস্বরূপ ভ্রমেরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না । অতএব যখন ভ্রম নাই, তখন 
দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। এস্থলে আবার প্রথম 'প্রতিজ্ঞায় উপস্থিত 
হইয়া বলিতে হইরে-_“ছুঃখ ভ্রমমাত্র”, অথবা স্বীকার করিতে হইবে-_ভ্রমের সত্ব! 
আছে। স্থতরাং এরূপ তর্কের অন্তও নাই এবং পূর্বাপর সামঞস্যও নাই। 
তদ্ধাততীত ছুঃখের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিলে জগতের নৈতিকতাও রক্ষা হয় না। 
যখন পরিশোধন করিবার, পরিমার্জন করিবার অথবা উৎকষ্টতায় পরিবর্তিত 
করিবার কোন বস্তই নাই, অর্থাৎ যখন হুঃখ বলিয়া! কোন পদার্থই জগতে নাই, 
তখন মন্ুয্যের নৈতিক কাধ্যকলাপ বৃথা এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং কর্তব্য 
বলিয়! কিছুই বক্তব্য থাকে না। এইজন্য কোন কোন বৈদাস্তিক বলিয়। থাকেন 
যে, “ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্য বলিয়া কোন কাধ্যরীতি নাই এবং সাধু ও 
অসাধুর মধ্যে কোনরূপ প্রতেদও নাই।” তাহাদিগের মতে “ঈশ্বরের ইচ্ছার 
প্রতিরোধ সম্ভব নহে বলিয়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা পুর্ণ হউক? এই প্রার্থনা যথার্থ সত্যের 
ঘোষণা! করে। সুতরাং মনুষ্য যথেচ্ছাচারী হইয়াও পাপ করিতে সমর্থ নহে 9 
কারণ পাপের অস্তিত্বই নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার অন্ুহান কিরূপ সম্ভব 
হইবে ?” ইত্যাদি বৈদাস্তিক মত প্রায়ই প্রচারিত হইয়া থাকে । 


৩ 


৩৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


ফল কথা, প্রর্কত বেদাস্তমতের অর্থ ভিন্নরূপ। অন্ত, অখণ্ড ও নিত্য 
রহবস্বরূপের তুলনায় জগতের কালসাপেক্ষ অনিত্য ব্যাপারসকল অলীক বা 
ভমস্বরূপ বল! যাইতে পারে। কিন্তু সেই ত্রমের একেবারে অস্তিত্ব নাই-_ইহা 
কথিত হয় না। প্রক্কৃত অবস্থায় অর্থাৎ চরমাবস্থায় ব৷ অনস্তাবস্থায় জাগতিক 
ঘটন! যে নগণ্যম্বরূপ, তাহাই প্রচারিত হইয়। থাকে । ব্যাবহারিক অবস্থায় তাহার 
সত্যত। বেদাস্তে স্বীকৃত হইয়াছে । এইজন্য “মায়াকে” সৎ ও অসৎ এই উভয় 
ভাবাক্রাস্ত বলিয়া বর্ণন কর! হইয়৷ থাকে । কেবল বরন্ধাবস্থায় অর্থাৎ রহ্ধাণ্ডের 
সম্পূর্ণাবস্থায় অবিদ্ভার বা! অবিদ্ভাজনিত ব্যাপারের (ছুঃখাদির ) কোন সত্তা! বা চিহ্ন 
থাকে না-_ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অথচ ব্রহ্মকে নিত্যই মায়াসম্বদ্ধ বলিয়া 
কথিত হয়, অর্থাৎ মায়াকে ব্রন্মের “শক্তি” বলিয়া! কথিত হইয়৷ থাকে । সুতরাং 
যখন শক্তিশৃন্ঠ ব্রহ্ম কল্পনায় আসিতে পারে না, তখন “জগংপ্রবাহশূন্ট ব্রহ্মপদার্থ” 
অথব৷ "অংশশৃন্ত সম্পূর্ণাবস্থা” পকাধ্য বা ঘটনা-পৌর্ববাপর্ধযশৃন্ত সম্পূর্ণ কাধ্যপ্রবাহ” 
ইত্যার্দি কথা অর্থশূন্য মনে করিতে হইবে। 

ফল কণা, ব্রহ্ধ ইচ্ছাময় এবং কালসাপেক্ষ ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা তাহার ইচ্ছা 
বা উদ্দেস্ত সফল হয় বা সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাহা হইলেও কালপ্রবাহের মধ্যে 
ঘটনাসমূহের ঘাত প্রতিঘাত আছে এবং ব্যক্তিসমূহের ম্বরূপগত আপেক্ষিক 
স্বাধীনতাও আছে--ইহা! বলিতে হইবে। দেই কারণে ব্যক্তিমমূহের ইচ্ছার 
সহিত ব্রহ্মার অস্তভূতি ইচ্ছার প্রতিঘাত ব! বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রক্কৃত ছুঃখ 
বা অনিষ্টোৎপত্তি ঘটিয়। থাকে এবং তন্নিবন্ধন সমুদয় জগৎ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু 
সে ছুখ নিত্যস্থারি নহে, কারণ জগতের নিম্মাবলি তাহাকে পরিশোধিত ও 
পরিবণ্তিত করি! লইয়। থাকে। সেই পরিশোধনকাধ্যও আবার ব্যক্তি- 
বিশেষের ইচ্ছার দ্বার সংঘটিত হইয়৷ থাকে। স্থৃতরাং এই সকল ইষ্টানিষ্টের, 
সুখছ্ঃখের, এবং সম্পন্বিপদের ঘাতপ্রতিঘাত ব্রহ্ধজীবনপ্রবাহেই ঘটিয়া থাকে। 
রঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন হবগৎ থাঁকিতে পারে ন! যে তাহাতে $ঁ সকল ঘটন! 
সংঘটিত হুইবে। এই 'ঘাতগ্রতিঘাতের অবস্থা! যেরূপ সত্য, অনস্তাববস্থাও 


ছুঃখ-রহস্ত বিচার । ৩৫ 


তত্রূপ সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্বূপআধার ছাড়িয়া কোন বস্তর প্রকৃত 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 

(২) স্বতনতবস্তবাদীদিগের মতে জগতের ছুঃখ-ব্যাধ্য! ভিন্নরূপ হইয়া থাকে । 
তাহারা বলেন যে, “ছুঃখের এবং পাপের বস্তুত: অস্তিত্ব আছে এবং ব্যক্তিবিশেষের 
স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃ উহার “উৎপত্বি হইয়! থাকে। ব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 
তায় পরস্পর স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশি্ট । সুতরাং যে পাপ করিবে, তাহারই আপদ্‌ 
অনিবাধ্য--ইহাই তাহাদিগের মতের স্থূল মর্ম । ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয় ব্যক্তি- 
সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পপ সেই স্বাধীন ব্যক্তি পাপ করুক আর ন৷ 
করুক, তাহা তাহার ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ পাপানুষ্ঠানবিষয়ে সে ম্বাধীন। তাদৃশ 
ব্যক্তিসকল পাপ করিবার ইচ্ছ! করে বলিয়াই জগতে পাপের প্রবেশ হয়। সুতরাং 
ঈশ্বরে পাপের সম্ভাবনা নাই বলিয়া! দুঃখের কারণও নাই, এবং ঈশ্বরের অনুমতিতে 
বা ইচ্ছাতেও জগতে পাঁপের প্রবেশ হইতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং তাহার পাপ করিবার স্বাধীনতা আছে বলিয়া 
সেই ব্যক্তিবিশেষই' পাপান্থুবিদ্ধ হয়। সেই পুরুষ বা ব্যক্তি স্বান্ুঠিত পাপের 
ফলম্বরূপ দণ্ডভোগ করে, ইহাই ঈশ্বরের স্ায়বিচারের প্রসিদ্ধ কথ এবং সেই 
দণ্ডবিধান ঈশ্বরের অভিপ্রেত জানিতে হইবে” 

প্রথমে সকল পদার্থ পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে আবার অন্যভাবে 
উহার্দিগকে পরম্পর সংবদ্ধ কর! শ্বতন্ত্রস্তবাদের এক প্রসিদ্ধ বিশিষ্টতা আছে। 
জগতের দুঃখসমূহ পাপের ফলম্বরূপ এবং এক প্রকার ঈশ্বরোদিষ্ট দওস্বরূপ বর্ণন 
করাতে, ছুখেপীড়িত মনুষ্য সকল স্বকীয় ছুঃখের ব্যাথ্যার জন্ত নিজের পুর্বক্কত 
পাপেরই কারণতা স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের ন্ায়বিচারে সেই পাপের সমুচিত 
দণ্ড হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার কোন সস্তাবনা নাই--এইকূপ কথিত 
হ্ইয়া থাকে। রঃ 
এই মতানুসারে কালদাপেক্ষ জাগতিক ঘটনাসমূহ এবং অনন্তকালীন 
পুরণাবস্থা পরস্পর ষম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বভন্ত্র বলিয়া প্রচার কর! হইয়! থাকে এব বরন্ধাগুস্ 


৩৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


বাক্তিসমূহও যে পরম্পর শ্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তাহা নিঃসম্কুচিতভাবে প্রচারিত হয়। 
স্বতন্বস্তবাদীরা বলেন যে, (১) এইরূপ কল্পনাতেই প্রত্যেক নৈতিক পুরুষের 
দারিত্ব নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট থাকে, (২) পরিচ্ছি্ন জীবসকলের কাধ্যকলাপের জন্য 
ঈশ্বরের কোনরূপ পৌষ বা দায়িত্ব হইতে পারে না, এবং (৩) পাপাচারীদিগের 
কাধ্যের দ্বারা ধার্মিকদিগের কোনরূপ প্রত অনিষ্টও ঘটিতে পারে না। তাহার! 
আরও বলেন যে, “একের পাপের ফল বদি অন্তকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের স্তায়বিচারে ঘোর অবিচার আসিয়া পড়ে। বখন ব্যক্তি সকল স্বরূপতঃ 
পরস্পর ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, তখন নৈতিক জগতে তাহাদিগের মুক্তি ব৷ অধোগতি 
অবশ্তই তাহাদিগের নিজের কার্যেরই ফল হওয়া আবশাক। ঈশ্বরের কষ্ট স্বাধীন 
জীব সকল স্বাধীন ইচ্ছানুসারে সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি সুখী ও উন্নতিণীল 
না হইতে পারে, তাহ! হইলে ঈশ্বরের স্ায়বিচারে দৌষ উপস্থিত হয়। লোকে 
পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার দণডবিধান হওয়া অবশ্যই স্তাক়্ান্ুগত বলিতে হইবে। 
ঈশ্বরের ন্থায়ান্ুশাসিত রাজ্য স্বাধীন ও সৎকর্মানুষ্ঠায়ী পুরুষদিগের কখনই দুঃখ 
হইতে পারে না” ইত্যাদি । 

স্বতন্তরবস্তবার্দিগণ উক্তবিধ নানারূপ মতসকল প্রচার করিয়। থাকেন। কিন্ত 
মনুষ্যজীবনসন্বন্ধীয় ঘটনাবলির জটিলতা৷ পর্যালোচন৷ করিলে দেখা যায়, নিরপ- 
রাধীরও ছুঃখভোগ হইয়। থাকে এবং কখন কখন পাপের দণুবিধানেও ঈশ্বর- 
বিচার অসঙ্গত বিলম্ব হইয়া থাকে । এই কারণে এতম্মতাবলম্বীর৷ নানাবিধ 
অবান্তর বা আনুষঙ্গিক মতবাদের অবতারণা করিয়। থাকেন। 

যদি সংসারে দেখা যায় যে, একজন ধার্মিক লোক দুঃখে পতিত হইয়াছে, 
তাহা হুইলে পূর্ববমতের বিরোধ ঘটল এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে ঘোর অবিচার 
হইয়া পড়িল। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গ্রিয্না কেহ বলিবেন ষে (১) লোকটি 
গোপনে পাপ করিয়াছে বলিয়। তাহারই ফল ভূগিতেছে; এবং কেহ ব! বলিবেন 
যে (২) উক্ত ব্যক্তি পূর্বজদ্মে পাপ করিয়াছিল ব্লিয়! তাহার ফল বর্তমানজীবনে 
তোগ করিতেছে । কেহ কেহ আবার ছুঃ'খকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন £--৫১) 
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কান্ননিক ব! মঙ্গলপরিণামী ছুঃখ ; অর্থাৎ ছুঃখাকারে দৃশ্যমান হইলেও পরিণামে 
সেই দুঃখ মঙ্গলকর হয়; এন্সপ ছুঃখের বন্ততঃ ছুঃখাত্বকতা। নাই এবং প্রক্কত 
ছঃখ বলিয়া তাহাদিগকে পরিগণনা করা যাইতে পারে না। (২) যে সকল দুঃখ 
পাপের দণ্ডস্বরূপ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকেই প্রকৃত দুঃখ বলা যায়। কেবলমাত্র 
সম্পদের অভাবরূপ ছুঃখকে প্রথম শ্রেণীর ছুঃখ বলিতে হইবে, কারণ উহ! 
ধার্মিকের এবং অধার্ম্মিকের নির্বিশেষে ঘটিয়া থাকে । উহা! কেবল মনুষ্যের 
ৃষ্টিতেই দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যখন উক্তরূপ ছুঃখ বস্ততঃ পাপের 
দণ্ডস্বরূপ বলা বায় না, তখন উহা! যথার্থ ছুঃখও নহে এবং সেই কারণেই ঈশ্বর 
সম্পদ্বিষয়ক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন ধার্ম্িকের মঙ্গল ব্যতীত 
অমঙ্গল ইচ্ছ। করিতে পারেন না, তখন মনুষ্যের সম্পদ্বিষয়ক বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা! 
করাই বিধেয়। তজ্জনিত অতি মহৎ কষ্টভোগকালেও তাহা অলীক ব৷ কান্ননিক 
মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে হইবে। পক্ষাস্তরে যে সকল প্রন্কৃত ছুঃখ আছে, 
তৎসমস্তই পাপের দণ্স্বরূপ জানিতে হইবে এবং কেবল পাপরত লোকেই তাহার 
কলভোগ করে, অন্তে করে না ।” ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ প্রচারিত হইয়া 
থাকে। 

উপরিলিখিত ধর্মনীতি অতি বিস্বৃতভাবে লোকসমাজে আদৃত হইলেও উহা 
যে পূর্বাপর সামঙ্জন্তরহিত তাহা একটু সুক্মবিচার করিলেই অনায়াসে বুঝা৷ যায়। 
উক্তবিধ মতদমূহের সম্পূর্ণ সামঞ্ন্ত রক্ষা করিতে হইলে উপদেশের কল বিপরীত 
হইয়া পড়ে এবং ঈশ্বরের স্যায়বিচার রক্ষা হয় নাঁ। 

উপরি উক্ত বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহা মনে রাখিতে হুইবে যে, 
সমুদয় মনুষ্যজীবনের এমন কি সমুদয় পরিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে পরস্পরের অতি 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং সকল জীবেরই ব্যক্তিনিষ্ঠতা ও বিলক্ষণতাবশতঃ 
আপেক্ষিক ম্বাধীনতাও আছে। এই ছুই বিশ্বাসের উপরই ব্রন্ধাপ্ডের নৈতিকতা 
বা নীতিগর্ভত! নির্ভর করে; অর্থাত প্রাকৃতিক নিয়ম নীতিনিয়মের অনুযায়ী-_ 
ইহা! বলিতে হইলে, জীবগণ আপন আপন স্বরূপ অনুসারে কতক পরিমাণে 


ঙ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা! ও মানবের স্বাধীনত। | 


ফার্য্যানুঠানবিষয়ে ্বাধীন-_ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সেই সকল 
জীব পরম্পর জম্পর্কহীন ও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ইহা বলিলে জগতের নৈতিক একতা 
থাকে না এবং নীতির অর্থ স্প্ অভিব্যক্ত হয় না। কতকগুলি ব্যক্তির 
পাপাহুষ্ঠালবশতঃ অন্যে দুঃখ সহা করে, অন্ুুচিতভাবে কষ্ট পায় এবং কতক 
পরিমাণে নিরুপায়ভাবে দুঃখভোগ করে-_এইরূপ ঘটিলেই জগতে নৈতিকতার 
কার্ধ্য আঙিয়! পড়ে; এবং সেই যুক্তি অনুসারে কোন ব্যক্তি অপরের সাহায্য 
ও উপকার করিতে পাব্িলেই নৈতিকতার সার্থকতা হইয়৷ থাকে । নৈতিক 
জগতে কোন ব্যক্তিবিশেষ নিজের হিতাহিত নির্বাচন করা বিষয়ে স্বাধীন 
হইলেও, তাহার পাপের ফলভোগ যে কেবল সেই ব্যক্তিই করিবে, এমন কোন 
কথা নাই। কারণ, তাহা সকল ব্যক্তির পক্ষে সত্য হইলে, সকলেরই ছুঃখতোগ 
তাহার নিজের স্বতন্ত্র বিষয় হইয়া পড়িল এবং অপরের কার্যের সহিত তাহার 
কোন বন্বন্ধ থাকিল না। তাহ! হইলে কাহারও পরের সাহাধ্য বা উপকার কর! 
সম্ভব হয় না। স্ৃতরাং তদ্রপ স্থলে জগতে নৈতিকার কার্ধ্য বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে 
কারণ, পরের সাহাধা এবং উপকার করার উপরই নৈতিকতা বা ওচিত্যনুষ্টান 
নির্ভর করে। ততিন্ন উপকার করা এবং অপকার করা এই ছুই ব্যাপারই 
আপেক্ষিক ) অর্থাৎ যেস্থলে উপকার করা সম্ভব নহে, সে স্থলে অপকার 
করাও সম্ভব নহে। যে জগতে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে নাঃ সে 
জগতে ধার্মিকতা৷ কেবলমাত্র নামে পর্য্যবসিত হয়। 

উপরিলিখিত ঘ্বৈতবাদীদিগের উপদেশের ফল কিরূপ হয়, তাহ! একটা দৃষ্টাস্ত 
দিয়া বিশদীকৃত করা! যাইতে পারে। মনে করা যাউক, কৌন পথিক বস্থ্যহস্তে 
আহত হইয়। পৎপ্রান্তে পতিত রহিয়াছে । এস্থলে কোন ধার্মিক পুরুষ তাহার 
সাহায্য এবং উপকার করিতে পারে, ইহা ভাবিতে গেলে বিশ্বাস করিতে হইবে 
যে, প্রক্কৃত ছুখে যে কেবল পাপাচারীই নিজের পাপের অবস্স্তাবি ফলগ্বরূপ ভোগ 
করিবে, তাহা সত্য নহে। কারণ যদি জগতের প্রক্কত ছুঃখসমূহ কেবল পাঁপাচারী- 
দিগের সমুচিত দশ্বরূপ হয় এবং অন্য ছুঃখ কেবলমাত্র কাল্পনিক বা! অলীক বলিয়া 


ছুখ-রহন্ত বিচার। ৩৯ 
মনে করা যায়, তাহ! হইলে উপারিনির্দিষ্ট পথিকের ছুঃখও কথিত ছুই শ্রেবীর 
দুঃখের মধ্যে অবশ্যই এক শ্রেনীর ছঃখের অন্তর্গত হইবে। প্রথমতঃ: যদি তাহার 
ছুংখ অলীক ব! কার্পনিক মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার উপকার বা সাহায্য 
করাতে কোন ফল হইবে না। কারণ, যাহা অলীক তাহার নিবারণের কোন অর্থ 
নাই। বদি তাহার ছুঃখ দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্ত পাপানুষ্ঠানের 
দণ্ডশ্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার ছুঃখভোগ ঈশ্বরের ন্যায়ামুসারে অবশান্তাধী 
বলিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে সেই ছুঃখ ভোগ করা৷ উচিত বলিয়া মনে 
করিতে হইবে। যদি কোন ধার্টিক পুরুষ ঈশ্বরের ন্যায়বিধানের অর্থাৎ পাপীর 
( এস্থলে পথিকের ) সমুচিত দণ্ডভোগের বাধ! দিয়! তাহার ছুঃখমোচনের সমুচিত 
উপায় করেন এবং তাহাতে সফল-প্রয়াস হয়েন, তাহা হইলেও পথিকের দণ্ভোগ 
বখন অবশ্স্তাবী, তথন ঈশ্বরের ন্যায়ানুসারে তাহ! অন্য সময়ে নিশ্চয় ঘটিবে। 
তত্রপ স্থলে তাহার বিপছুদ্ধার কেবল নামমাত্র হইয়া পড়িবে। কারণ তাহার 
যে বিপদ্‌ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিতই সময়াস্তরে পুনরায় ঘটিবে এবং ধার্শিকের প্রয়াস 
কাজে কাছেই বিফল হইবে। সুতরাং যে সকল পথযাত্রীরা আহত পথিককে 
দেখিয়াও উদদীসীনভাবে চলিয়া গেলেন এবং তাহার উপকারের ফোন চেষ্টা 
করিলেন না, তাহারাই কেবল ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে আনুকুল্য করিলেন-_ইহাঁই 
বলিতে হয়। তত্্তীত দস্থ্যগণ পথিককে আহত করিয়। ঈশ্বরের কিস্করের ন্যায় 
কার্য করত তীঁহার উদ্দিষ্ট দণ্ডবিধান কার্যে পরিণত করিল, সুতরাং তাহারা! 
কোন মতেই পাপী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। এইনূপে এই দৃষ্টান্তের 
আলোচনায় এক নৈতিক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এই অনঙ্গত এবং উপহাস- 
জনক সিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা! যায় যে জগতের ছুঃখরহস্ত বিচার করিতে হইলে 
যেমন একপক্ষে জীবদিগের কার্ধ্যবিষয়ে শ্বাধীনতাঁ মানিতে হয়, তদ্রুপ আবার 
অন্াপক্ষে তাহাদিগের সম্পদ্‌, বিপদ্‌ এবং সুখ ও দুঃখ অন্য জীবদিগের কার্ধ্য- 
কলাপের ফল হইতে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে, ইহাও মানিতে হয়। সুতরাং ইহ! 
স্বীকার করিতে হইবে ষে জীবদকল পরম্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং এক বাক্ধি 


8৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা! ৷ 


ধার্মিক হইলেও এবং ছুঃখভোগের উপযুক্ত পাত্র না হইলেও অপরের পাপান্ুষ্টান 
বশতঃ এবং অসঙ্গত কার্য্যান্ুদরণবশতঃও ছুংখ এবং আপদ্‌ ভোগ করিয়৷ থাকে। 
অতএব ছুঃখরহস্ত ব্যাখ্যা করিতে হইলে জীবসমূহের পরস্পর সম্বন্ধভাব অগ্থে মানিয়া 
লইতে হইবে। জীবাত্মা৷ সকল পরম্পর স্বতন্্ এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন এরূপ 
মনে করিলে কোন ক্রমেই ছুঃখরহস্তের ব্যাখ্য। হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর ঢঃথ- 
নির্লিপ্ত হয়েন এবং স্বশ্ং হুঃখের ভাগী না হইয়। ছুঃখের স্থষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে তাহার দয়ালুতা৷ এবং সর্বশক্তিমন্তা সম্বন্ধে যে বিরোধ তর্কস্থলে 'প্রাটীনকাল 
হইতে উপস্থিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা সম্ভব হয় না। সুতরাং 
ঈশ্বরের কার্যপ্রণালী পূর্োক্তভাবে দ্বৈতবাদীদিগের মতানুসারে ব্যাখা করা 
কোনমতেই সম্ভবপর নহে। 

তৃতীয়তঃ |. এক্ষণে বিজ্ঞানবাদের মত সমালোঁচন! করিয়া ছুঃখরহস্য বুঝিবার 
চেষ্টা করা যাউক। মনুষ্য ছুখভোগ করে তাহা সত্য এবং সাধারণতঃ তাহার 
কারণ এই যে, বর্তমান মনুষ্যমংবিদের অবস্থায় মন্তুষ্যের অন্তর্গত অভিপ্রায় 
কাধ্যকালে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে না । নিয়তই তাহার অভিপ্রারের 
পূর্ণতা ইচ্ছা করিয়া ভবিষ্যতের অথব তাহার বর্তমান জ্ঞানের বহিভূতি বিষয়ের 
অপেক্ষা বা আকাজ্ষা! করিয়া থাকে। যতই লোকের আদর্শ উচ্চ হইবে এবং 
যতই তাহার উদ্দেশ্য অধিকবিষয়ব্যাপী হইবে, ততই আশার পূর্ণতার জন্য 
আকাম! বৃদ্ধি পাইবে এবং ততই দেই লোকের ছুঃখভোগ তীন্রতর হইবে, 
অর্থাৎ তাহার বর্তমান জীবনে যাহা ইচ্ছা করে, তাহা সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে 
লাভ করিতে পারে না অথবা তদ্রপ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতে পরে না! ; ইহা বুঝিতে 
পারা যায়। তথ্যতীত লোকের বর্তমান সংবিদের সন্ীর্তাপ্রযুক্ত তাহার জীবনের 
পুর্তার আদর্শও সংক্ষিপ্ত এবং সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ অতীতকালঘটিত 
ঘটনাসম্ন্বীয় জ্ঞানও সেই সংবিদের সন্কীর্ণতা-নিবন্ধন ক্রমশঃ সৃষ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 
হইতে থাকে । যাহ! অতীতকালে সেই ব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ 
বিশ্বৃত হইতে লাগিল) অর্থাৎ তাহার জ্ঞান বা সংবিদ্‌ সনকীর্ঘ বলিয়৷ যেমন তাহার 
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অতীত জ্ঞান নষ্ট হইল, তন্ধপ ভবিষ্যতে পূর্ণতালাভের চেষ্টাও বৃথা হইতে 
লাগিল। হ্থৃতরাং পশ্চাতে এবং সম্মুধে--উভয় দিকেই তাহাকে সীমাবদ্ধ হইয়া 
চলিতে হইল। অতীত বিষয়--যাহা আর আসিবে ন! এবং ভবিষ্যৎ যাহা এক্ষণেও 
উপস্থিত নাই, এই উভয় বিষয়েই সেই ব্যক্তি বিফল-মনোরথ হইতে লাগিল। 
এই অবস্থাকে অবশ্যই ছুঃখভোগই বলিতে হইবে। কিন্তু এই উচ্চশ্রেণীর 
ছুখভোগের কারণ লোকের আশার বা কল্পনার উচ্চতা অথবা গভীরতা, এবং 
তজ্জন্যই তাহার ছুঃখভোগ ঘটিতেছে ইহা! বুঝিতে পারা যায়। কারণ মনুষ্য্ঞানে 
যাহা সম্ভব হয়, তাহ! অপেক্ষাও উচ্চতর বা গভীরতর বিষয় জানিবার জন্যই সেই 
ব্যক্তি প্রবত্ব বা ইচ্ছা করিতেছে । সুতরাং তাহার ছু কেবল তাহার 
উচ্চাভিলাষের ফলমাত্র। এ অবস্থায় তাহার উচ্চাভিলাষের আদর্শকে লক্ষ্য 
করিয়া তাহার জীবনকে ক্রমশঃ উন্নত ও শ্রেষ্ঠ পথে চালিত করিলেই সেই বাক্তি 
এইরূপ দুঃখভোগ হইতে ক্রমশঃ কল্যাণের পথে উত্তীর্ণ হইতে পারে 
এইরূপ অন্মান করা যায়। কাঁলসাপেক্ষ সম্পদ্‌ বাঁ পরশ্বধ্যলাভের কোন অন্রাস্ত 
সাধন বা উপায় নাই। কারণ লোকের সম্পদ্লাভের উপযোগী সামর্থ্য এবং 
কাধ্যবিষয়ে সফলতা জগতের অসংখ্য ব্যক্তির জীবনের উপর নির্ভর করে। 
লোকের প্রন্কৃতি (স্বভাব ), তাহার উত্তরাধিকারিতা, তাহার পারিপার্থিক ঘটন! 
এবং সাংসারিক অবস্থা তাহার নিজের কার্যের দ্বারা স্ষ্ট হয় নাই এবং তাহার 
নিজের চেষ্টাও উহাদিগকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিতে পারে না । মনুষ্য ব্যক্তি 
বিশেষ হওয়াতে এই ছুঃখপুর্ণ জগতে তাহাকে অবশ্যই তাহার দুঃখের এবং পাপের 
ভার বহন করিতে হইবে ইহা সত্য বলিয়৷ মনে করিতে হয়। কিন্তু ইহার ভিতর 
একটি কাধ্য সম্পাদনে তাহার শক্তি ও সামর্থ্য আছে) তাহা এই যে, সেই ব্যক্তি 
ব্রদ্ধোদ্ধেশে তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারে । সেই বিষয়ে প্রস্তত থাকাই 
তাহার একমাত্র কর্তব্য । অর্থাৎ প্রত্যেক লোক তাহার আদর্শ অনুসারে কার্য 
করিবে এবং তন্িবন্ধন অবশ্যস্তাবী দুঃখভোগ অকুষ্ঠিতভাবে বহন করিবে, ইহাই 
সকলের জীবনোদ্দেশ্য হওয়া! উচিত। | 


৪২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের শ্বাধীনত|। 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি এ অবস্থায় দুঃখের একাস্তনিবৃত্তি হইল না, 
তবে শীস্তিলাভের উপায় কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে কালসাপেক্ষ 
উদ্দেশ্যলাভে প্রকৃত শাস্তিলাভের সম্তাঁবন! নাই। নৈতিক পুরুষ ঈশ্বরের 
(বঙ্গের) তৃত্যন্বরূপ হইয়া লক্ষ্যন্বরূপ একটি আদর্শ সম্মুখে রাখিবে, এই মাত্র 
তাহার কার্্য। অবশ্য কালপ্রবাহে সেই আদর্শরূপ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণতালাভ 
অসস্তব। স্ৃতরাং পূর্ণশাস্তিলাভও কালপ্রবাহে ঘটিতে পারে না। কিন্তু যখন 
আমরা! বুঝি যে আমাদিগের পরিচ্ছিন্নতাজনিত ছুখে ব্র্মের অথগ্ড জ্ঞানেও বর্তমান 
আছে এবং তাহার সম্পূর্ণতাতে আমরাও দেই সম্পূর্ণতার অংশভাগী হইব, তখন 
আমাদিগের ছুঃংখভোগ ও শাস্তিলাত উভয়ই অবশ্য ঘটিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম যেরূপ 
কালপ্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্বাপর্য্যে অবশ্যস্তাবী দুঃখ ও অশান্তির মধ্য দিয়া 
অখগ্ডাবস্থায় পূর্ণতা ও পূর্ণশাস্তি অনুভব করেন, আমরাও তাহার সহিত এক 
হইয়া জগতের নানাবিধ ছুঃখ ও সুখ, সম্পদ্‌ ও বিপদ, উন্নতি ও অবনতি ভোগ 
করিয়া অনস্তাবস্থায় তাহারই সহিত এক হইয়া তাহারই পূর্ণতা ও পূর্ণশাস্তি 
অনুভব করিব। 

এস্থলে ইহা পুনরায় উল্লেখ করা কর্তব্য যে ব্রন্মের অনন্তকালীন পূর্ণাবস্থা 
কালসাপেক্ষ হুঃখের ও উদ্ঘমের ভিতর দিয়াই উপস্থিত হয়। আমরাও আমা- 
দিগের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে বুঝিতে পারি যে কোন বিষয়ের সাফল্য বা! সম্পূর্ণতা 
তছ্পযোগী চেষ্টাজনিত কাধ্যকলাপরূপ সাধনের ভিতর দিয়াই উপস্থিত হইয়া 
থাকে। ভয় এবং শঙ্কার অনুভূতির মধ্য দিয়াই বীরোচিত সাহসের পরিচয় 
হইয়! থাকে। সন্দিগ্বভাবকে দমন করিয়াই পরিণামে -দৃঢ়তা উপস্থিত হইয়া 
থাকে। বিচ্ছেদের ছুঃখ অনুভব ন| করিলে প্রণয়ের গাঢ়তাঁ উপজনিত 
হয় না; হতাশার তীব্র অঙ্কুশীঘাত অনুভব না! করিয়া কেহ কখন সাফল্যের 
স্থখ অন্কৃতব করিতে সমর্থ হয় না। এইস্ঈপে আমাদিগের অভিজ্ঞতা ইহাই 
দেখাইয়। দেয় যে আত্মার সম্পূর্ণতা ও তাহার অংশগত ছুঃখভোগকে অপেক্ষা 
করে। গুতরাং বন্ধের সম্পূর্ণতীও তাহার অংশগত ছুঃখসাপেক্ষ হইয়া থাকে 
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ইহা বুঝিতে হইবে। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে প্উচ্চশ্রেণীর ছঃখের 
বিষয়ে এই সকল কথা নুযুক্ত হইলেও অধম শ্রেবীর দুঃখের বিষয়ে এইক্প 
উক্তি সমীচীন বোধ হয় না। আদর্শ লইয়া তাহীর সম্পূর্ণতীর অপেক্ষায় যে 
সকল ছুঃখ হয়, তাহা উচ্চ, শ্রেণীর দুঃখ এবং তাহা হইতে অর্থাৎ তাহা সহ্য 
করিয়া মনের উদারতাদি গুণ জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে শারীরিক যন্ত্রণা 
অথবা অর্থাভাবজনিত ক্লেশকে অধম শ্রেণীর দুঃখ বলা হইয়া থাকে। সেই 
সকল ছুঃখ ভোগ করিলে মনের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবসাদ, 
বিষগ্তা এবং হতাশা উপস্থিত হইয়া নীচ প্রবৃত্বিতে এবং অন্ঠায়াচরণের 
অনুরাগ জন্মাইয়া দেয়। তাহার! কিরূপে জীবকে ব্রহ্মসন্বদ্ধে সম্বন্ধ করিতে 
পারে? জীবগণের কর্তব্যসাধনেই বা সেই সকল নিয় শ্রেণীর ছুঃখ কিন্ধূপে 
সহায়ক হইতে পারে? বরং দেই সকল তীব দুঃখ আমাদিগের জীবনের 
উদ্দেস্তকে ভূলাইয়া দেয় এবং আমাদিগের আদর্শের ধারণ! বিলুপ্ব করিয়া 
ফেলে। এরূপ 'অবস্থায় ব্রক্মাণ্ডে তাহাদিগের উপযোগিতাসন্বন্ধে কি বলা 
যাইতে পারে?” ইত্যাদি। 

উপরিলিখিত প্রশ্নের উত্তরে বল! যাইবে যে, মনুষ্য আপনার জ্ঞান অনুসারে 
কেবল শ্বকীয় জীবনের আদর্শ লক্ষ্য করিয়! জীবন ধারণ করে না। প্রকৃতির 
অসংখ্য কার্য্য-প্রণালীতে জড়িত থাকাতে এবং সহযোগী অন্ত অসংখ্য ব্যক্তিসমূহের 
কার্যকলাপের ফলেও সম্বন্ধ হওয়াতে প্রত্যেক মনুষ্য সমগ্র জাগতিক ছুঃখের 
পাত্র হইয়া কালাতিপাত করে। পরিচ্ছিন্ন জীবনের উপযোগী দুঃখবহনে 
এবং ম্থখভোগে ব্রহ্গেচ্ছাবশতঃ দুর্ববোধ্যভাবে অংশভাগী হইয়া মনুষ্য নিজের 
জীবনের নিগৃঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে লক্ষম হয় না। তবে এই পর্যযস্ত বুঝা যায় 
যে, শারীরিক যন্ত্রণা বা পীড়াদি সমুদায় বহির্জগৎসন্বন্ধ হইতেই প্রায়শঃ উৎপন্ন 
হইয়। থাকে। অর্থাভাবও কতকপরিমাণে সামাজিক সম্বন্ধবশতঃ অনিবার্ধ্য 
হয়, অর্থাৎ সমাজনিয়মই অনেকস্থলে লোকের দারিদ্র্যের কারণ হইয়! 
থাকে। এরূপ অবস্থায় সংসারে কেবল আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই মনুষ্যকে কার্য 


৪৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


করিতে হইবে, কালপ্রবাহে জীবগণের অভিপ্রায় সকল প্রতিক্ষণেই অসম্পূর্ণ 
ভাবে অভিব্ক্ত হইবে, এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে তাহাতে নিয়ত 
পরিচ্ছিন্তার আনুষঙ্গিক ছুঃখসমূহ ভোগ করিতে হইবে, ইহাই নিয়ত পরিদষ্ট 
হইয়া থাকে । কেবলমাত্র এক বিষয় আমরা নিশ্চিত জানিতে পারি; তাহা 
এই যে অনন্তকালের পুর্ণাবস্থায় সর্বত্র এবং সর্ববিষয়ে ত্রহ্ষের জয়ডঙ্কা বাদিত 
হইবে এবং সর্বময় শাস্তি উপস্থিত হইবে। কালপ্রবাহ মধ্যে শাস্তি নাই; 
কেবল অনস্তভাব লইয়াই আমাদিগের শাস্তি । এই জ্ঞানে প্রোৎসাহিত 
হইয়া জগতের স্বখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, সংঘাতে ও প্রতিঘাতে যোগ 
দিয়া মনুষ্য কালষাপন করিবে এবং সেই দকল অবস্থার ভোগই যে পূর্ণাবস্থার 
অভিব্যক্তির পোষক এবং উপাদান, তাহা বিশদভাবে বুঝিয়া! মনুষ্য ব্রহ্গের 
কার্ধ্যভার অক্লেশে বহন করিবে, ইহাই প্ররুতির উদ্দেস্ঠ । 


জীবাত্ব! ও পরমাত্বার একতা । 


প্রকৃতির সহিত মন্গুষ্যের নান! সম্বন্ধে সম্বদ্ধভাব, তাহার কালিক 
অনিত্যতা এবং নানাবিধ ঘটনাবলির সহিত জড়িতভাবের বিষয় পূর্বে বিস্তৃত- 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক প্রকারে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্যকূপ জীব 
প্রকৃতি হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে এবং তাহার জীবনের অভিব্যক্তির গু তাৎপর্য 
মনুষা অধিকাংশতঃ বুঝিতে পারে না। অন্ত প্রকারে বল! যাইতে পারে যে 
জীবাআারূপে মনুষ্যজীবন কেবলমাত্র কতকগুলি সাপেক্ষ ও আনুসঙ্গিক ঘটনার 
পৌর্ববাপর্যামাত্র এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রতিদবন্দিতায় সর্বদা নিষুক্ত 
আছে। মনুষ্য “অবস্থার দাস” একথা সর্বত্র এবং সর্বকালে প্রচারিত হইয়া 
থাকে। কথিত হয় যে "নুষ্যজীবন অসার, অনিত্য, বিনশ্বর এবং কতকগুলি 
প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন” ৷ মনুষ্যজীবনের আদর্শ এবং তাৎপর্য্য ঘে প্রান্তিক 
নিরমের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাহ! মনুধা সহজে বুঝিতে পারে না। বরং সেট 
সকল নিয়ম মন্ুষ্যের ইচ্ছা! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদ্দীলীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
এই সকল বিময় পূর্ব পর্য্যালোৌচিত হইয়াছে। সমগ্র জগদ্ধিষয় চিন্তা করিলে 
বুঝিতে পাব যায় যে মনুষ্য জগতের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশমীত্র এবং তাছা। 
হইলেও তাহাব্র জ্ঞান যে ভাবে সমগ্র জগতের সহিত সম্বদ্ধ আছে সেই সম্বন্ধ 
জ্ঞানের দ্বারাই সমগ্র জগতের এবং বিশেষতঃ নিজের তুচ্ছ জীবনের তাৎপর্ধ্য ও 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

মনে কর! যাঁউক যে মনুষ্য কেবল প্ররুতির এবং নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র। 
তাহার এক বিলক্ষণ ও নির্দিষ্ট শরীর এবং আকার আছে। শরীরবিষয়ে 
মনুষ্য জড়পদার্থের ( পঞ্চতৃতের ) সমষ্টিমাত্র এবং মানসিক বিষয়ে সে কেবলমাত্র 
চিস্তাম্বর্ূপ একটি আন্তরিক অবস্থাপ্রবাহ। শরীরবিষয়ে তাহার নির্দিষ্ট স্বরূপ, 


৪৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের হ্বাধীনত| | 


এবং সামাজিক সম্বন্ধবিষয়ে তাহার নির্ধারিত স্থান আছে। এই সকল উপাদানের 
বতকাল স্থায়িত্ব সম্ভব হুইতে পারে, তাহার জীবনের স্থায়িত্বও ততকালব্যাপি 
হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত জগদ্বিস্তৃত অভিব্যক্তি ক্রিয্লার মধ্যে মনুষ্যজীবনও 
একটি ঘটনাবিশেষ অথবা! কয়েকটা ঘটনার সমষ্টিমাত্র বলা যায়। এই সকল 
চিন্তা করিয়া পরে যদ্দি জিজ্ঞাস! উপস্থিত হয় যে মনুষ্য এই সকল বিষয় কিরূপে 
জানিতে পারে এবং উপরিউক্ত অবস্থার প্রকৃত সত্যতা আছে কি না, তাহা 
হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে সুক্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝ! ফাইবে যে সমগ্র 
জগতের সহিত, নিথিল জীবসমূহের সহিত এবং ব্রহ্মজীবনপ্রবাহের সহিত 
মনুয্যের ( অতি ক্ষুদ্রতম জীব হইলেও) অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে বলিয়াই মনুষ্য 
উপরিউক্ত অবস্থ৷ সকল জানিতে পারে। ঘাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ আছে তাহা 
দিগের অবশ্তই অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। মন্ত্রষ্যের ব্যক্তিভাব ঈশ্বরে 
অবস্থিত এবং তীহাতে নির্ভরভাবই মনুত্ক্ের স্বাধীনতার এবং বিলক্ষণতার 
কারণ। পরিচ্ছিন্নতা৷ এবং অপরিচ্ছিন্নতা ; কালসাপেক্ষ ঘটনাবলি এবং অনন্তকালীন 
অবস্থা) সমগ্র জগৎ এবং নিখিল ব্যক্তিসমূহ ; একভাব এবং বন্থভাব; এৰং 
পরমাত্ব ও জীবাত্বা--এ সমস্তই এক অনির্বচনীয় অদ্বৈতভাবের অন্তর্গত ইহাই 
সার কথ! জানিতে হইবে। 

ব্যক্তিভাব নীতিতত্বের দর্ববগ্রধান অঙ্গ। ব্যক্তি না থাকিলে নীতিনিয়মের 
পালন হইতে পাবে না। ব্যক্তি অর্থে জ্ঞানবিশিষ্ট বিলক্ষণ জীবনবিশেষ বুঝায়। 
সেই জীবন কালপ্রবাহ অনুসারে দেখিলে, তাহা সর্ধদাই আপন কাধ্যের সম্পূর্ণত'র 
আকাজ্ষা কৰে; কিন্তু আবার অনস্তভাবে দেখিলে তাহ! কালসাঁপেক্ষ ঘটনা- 
সমূহের জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়! পরিণামে সম্পূর্ণন্ঞান লাভ করে এইক্ধপ বুঝিতে হয়। 
এই ধারণামুসারে পরমাত্মাকে ব্যক্তিবিশেষ বলিতে হইবে। কালপ্রবাহস্থ 
র্ষজীবনের ধারণা করিতে হইলে (তাহ! অনস্তাবস্থায় মম্পূর্ণ্ানবিশিষ্ট 
হইলেও), সর্বদা বোধ হয় যেন. উহা কালপ্রবাছে পরিপুর্ণতালাভের জন্য উদ্ধম 
করিতেছে । তত্রূপ ধারণাও ব্রদ্দের ব্রহ্মা বিষরকজ্ঞান কালনিয়মা্‌সারে .এক- 


জীবাস্মা ও পরমাত্মার একত॥ ৪৭ 


সুুর্তব্যাপী ঘটনার বিষয়েও ব্যাপৃত হইতেছে) এবং এক কার্ধোর জ্ঞান হইতে 
অন্ত কার্যের জ্ঞানে অথবা একরূপ অভিজ্ঞত| হইতে অন্তরূপ অভিজ্ঞতাতে স্তরে 
স্তরে অভিব্যক্ত হইতেছে, এইরপ প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে অনস্তভাবে ব্রদ্ধ- 
জীবনের ধারণা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে তাহার মধ্যে অনস্তকালপ্রবাহ- 
ঘটিত ঘটনাসমূহের জ্ঞান অস্তভূক্ি আছে; এবং পরমাত্মা সেই জান স্বকীয় জ্ঞান 
বলিয়াই স্বয়ং উপলব্ধি করিতেছেন। সেইজন্য পরমাত্মাকে ঝ| ব্র্গকে আত্মজ্ঞান 
বিশিষ্ট বলিয়। ব্যক্তিবিশেষ বলিতে হইবে। তাহার সম্পূর্ণত৷ কালপ্রবাহসাপেক্ষ 
উদ্মের দ্বারা, জাগতিক অতিব্যক্তির দ্বারা এবং পরস্পরসম্বদ্ধ নানা পরিচ্ছি্ন 
জীবের কার্যকলাপের দ্বারাই প্রকটিত হইয়া থাকে । পরমাত্মা বা ব্রঙ্গের 
সম্পূর্ণতা বা স্বাত্বস্ঞান কালপ্রবাহের পরিণাম স্বরূপ হইয়া ঘটে না) অথবা 
অভিব্যক্তির ক্রিয়া হইতেও উদ্ভূত হয় না) কিন্বা কোন সময্নের অবসানে কিনা! 
কোন সময়সাপেক্ষ কার্যযপ্রণালীর পরিণামেও আবিভূতি হয় না। সঙ্গীত- 
রসাম্বাদের সময় সর্বশেষে গীতম্বর শ্রবণের পর যে সম্পূর্ণ সঙ্গীতরসের অনুভব 
হয়, ইহা বলা যায় না) অথবা সেই শেষ গীতম্বরের শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ও যে 
সঙ্গীতরসের মম্পূর্ণতা অনুভব হর তাহাও সত্য নহে। বরং সমুদয় রাগরাগিণী 
এবং ভিন্ন ভিন্ন ম্ববের মিলিতভাব লইয়াই সঙ্গীতরসের অনুভব হইয়া থাকে ; 
এবং সেই মিলিত সম্পূর্ণভাবকেই “দঙ্গীতরদ” বলা হইয়া থাকে । কিন্তু সেই 
সঙ্গীতের প্রারস্তে গীত অথবা শেষে গীত স্থরকে সম্পূর্ণ সঙ্গীতরস বলা যাইতে 
পারে না। ভিন্ন ভিন্ন স্বরের এবং রাগরাগিণীর সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গীতরসের বে 
সম্বন্ধ, কালপ্রবাহজনিত ঘটনাপৌর্কাপর্যের এবং অনস্তাবস্থার (ক্রহ্মতাবের )৩ 
সেই মম্বন্ধ আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এইক্ধপ বুঝা যায় যে ত্রঙ্গব্যক্কি 
পু্ণস্রানে অনস্তকালীন নিখিল ঘটনাবিষয়ে অভিজ্ঞ থাকেন। অনস্ত ব্রন্ধাওপ্রবাহ 
যেন একটি অনন্ত সঙ্গীতরস। কালপ্রবাহন্বনিত ঘটনাপৌর্কপধ্য যেন নানাবিধ 
স্বর এবং রাঁগরাগিনী এইকপ মনে কর যাইতে পারে। পরমাত্মার পক্ষে সেই 
সম্পূর্ণ বন্ধাগুসঙ্গীতরদ এককালে অথবা যুগপৎ অনুভূত হইয়া! থাকে । ব্রদ্ধাণ্ডে 


৪৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের ্বাধীনতা ৷ 


সমুদয় কালসাপেক্ষ ঘটনাই ব্র্ধাবস্থায় সম্পূর্ণতাকে অপেক্ষা করিয়া ঘটিয়া 
থাকে, কিন্ত কোন নিদিষ্ট সময়ের অবসানে সেই সম্পূর্ণত| উপস্থিত হয় না। 
বে জ্ঞানে জাগতিক সমগ্র কালসাপেক্ষ চেষ্টা ও উদ্ধম এককালে অর্থাৎ ফূগপৎ 
প্রতিভাসিত হয়, সেইজ্ঞানই পূর্ণতাবিশিষ্ট এবং তাহারই অন্ত নাম ত্ন্ধের সর্ধজ্ঞতা 
বা অনস্তজ্ঞানসম্পন্নতা | | 

অনস্তকালপ্রবাহজনিত ঘটনার ধারণা যে একটি সমষ্টিবূপে এককালে জ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হইতে পারে এবং তাহাতে যে কোনরূপ বিরোধ নাই, তাহা পূর্বে 
প্রদধিত হইয়াছে । কালপ্রবাহের ঘটনাসকল অনস্ত বলিয়া তাহার মধ্যে কোন 
ঘটনাকে শেষ ঘটনা বল! যাইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রন্ধাগুজীবনের ক্রিয়া- 
পৌর্বাপর্য্যের কোন শেষ অবস্থা নাই এবং কালপ্রবাহের প্রত্যেক মুহূর্থে বন্ধের 
ইচ্ছা অভিব্যক্ত হইতে থাকে। যখন প্রতিমুহূর্তেই এইরূপ ঘটে, তখন কাঁল- 
প্রবাহের প্রত্যেক অবস্থাই ব্রঙ্গের পূর্ণ উদ্দেশ্যের বা অভিপ্রায়ের সহিত নিত্য- 
সম্দ্ধ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিভাসিত আছে ইহা। বলিতে হইবে। ব্রদ্মাণ্ডের ঘটনা- 
প্রবাহে নিয়তই প্রত্যেক ঘটনা! স্বকীয় পূর্ণতালাভের দ্দিকে অগ্রসর বা পরিবন্তিত 
হয় ইহা স্বীকার করিলেও নিয়তই যে জগতে ক্রমশ: সর্ববাীণ অত্যুন্নতি হইতেছে, 
তাহা বলা যায় না। সকল ঘটনাই ষে সর্বদাই উন্নতিশীল হয়, অর্থাৎ পরবর্তী 
ঘটনাসমূহ ষে নিয়তই পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয় ইহা সম্পূর্ণ সত্য 
হইতে পারে না। কারণ এক্সপ বলিলে ব্রহ্মাগুরচনার রীতিতে নিয়তই সাধারণতঃ 
কালক্রমে উন্নতি হয়, অর্থাৎ সকল কালসাপেক্ষ বন্তই পূর্বাবস্থা৷ হইতে উৎকৃষ্টতর 
অবস্থ। প্রাপ্ত হয় এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য নীতিনিয়ম মানিতে হইলে 
কোন না কোনরূপে জগতের উন্নতি হয় ইহা সতা) কারণ নিয়তই নৃতন সত্তার 
আবির্ভাব এবং অভিব্যক্তি হইতেছে এবং নিয়তই সকল বিষয়ের নানারূপ পরিবর্তন 
হইতেছে দেখ! যার । তাহা ছাড়া নূতন নূতন ব্যক্তি কালক্রমে উদ্ভূত হইতেছে 
এবং ্রঙ্গবস্তপ্রবাহের নূতন নূতন অর্থও প্রকটিত হইতেছে। কিন্তু এ সকল ব্যাপার 
সত্য হইলে ও দেখা যায় যে কালপ্রবাহে যেমন নিয়তই উৎকর্ষ খটিতেছে, তেমনি 


ভীবাত্ম! ও পরমাত্বার একতা । ৪৯ 


আবার পূর্বাবস্থার হানি বা অপকর্ষ ও লাগিয়া রহিয়াছে! ইহা :লামরিক জ্ঞানে 
সর্বদাই উপলব্ধ হইয়৷ থাকে । তাহা হইলে কালিক উন্নতি কালনিয়মের এক 
অবস্থা এবং ছানি বা অপকর্ষ তাহার অন্ততর অবস্থা এইরূপ বলিতে হুয়। 
আমর ভবিষ্যতের অভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই অতীত অবস্থা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি । মনুষ্মের বয়োবুদ্ধি হইলেই তাহার শৈশবের হানি হইয়া 
থাকে ) এবং বার্ধক্যের আগমনে যৌধনের অবসান হইয়া পড়ে। নুতরাং 
মমুয্যপক্ষে কালাহুসারে নৃতন অধিকার জন্মিলে, অগত্যা পূর্বাধিকারের বিনাশও 
আসিয়৷ পড়িবে । ব্রহ্মাগুপ্রবাহেও তদ্রপ কোন অতীত ঘটনা! পুনরাবর্তিত হয় 
না অর্থাৎ ফিরিয়া আইসে না। কাচের পাত্র ভগ্ন হইলে আর পূর্বরবৎ সংযুক্ত 
হয় না। পুষ্প প্ুষ্ধ হইলে আর বিকসিত হয় না। নূরধ্য চিরকালের অন্তই স্বীয় 
উত্তাপ হইতে নিয়ত বিচ্ছিন্ন হইতেছে । অতএব উন্নতি বা পরিবর্তনের সহিত 
নিয়তই অপকর্ষ বা হানি অস্তভূক্ত রহিয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 
অতএব বিষয়ধিশেষের উন্নতি হইলেও অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ উন্নতিলাভ 
হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। কালপ্রবাহে কোনরূপ ফললাভের সময় 
অতীত বিষয়ের হানিজনিত ছুঃখভোগও অপরিহাধ্য । মাতা বদ্ধিষ্ণ সস্তানের 
যৌবনাগমে আনন্দিত হইবার সময় তাহার শৈশবের মাধুর্যীস্থভব হইতে বঞ্চিত 
হয়েন। সঙ্গীতরসভোগের সময় শেষগীত স্বরের মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া প্রথম- 
শীত স্বরের মাধুর্য বিস্বৃত হইতে হয়। এইরূপে সাময়িক লাভ নিয়তই হানি- 
জড়িত হইয়া থাকে । ইহাই কালপ্রবাহের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। নিরবচ্ছিন্ন 
উন্নতি অথব! ক্ষতিশূন্য বিশ্তদ্ধ লাভ জগতের কালপ্রবাহে ঘটিতে পাবে না । 
অন্তরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান যখন সর্ধদাই ভবিষ্যৎ 
উদ্দে্যসাধনের জন্ত নিয্তই সেই উদ্দিষ্ট নিবয্বের নিকটবর্তী হইতে থাকে, 
তখন সেই জ্ঞানের যে উন্নতি হইতেছে, তাহ! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 
স্থতরাং জ্গৎপ্রণালীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে 
ষে.অসংখ্য বিশ্ব ও বাধা, দুঃখ ও ক্লেশ সত্বেও সাকল্যভাবে নিয়তই জগতের 
৪ 


৫5 বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা। 


সময়োচিত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে । কেবল এই ভাবে চিন্তা করিলেই সকল 
সময়ে উন্নতি হইতেছে ইহা! বলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি উন্নতির অর্থে 
ুর্বাবস্থা অপেক্ষা! সর্ববাংশে উৎকষ্টতর অবস্থার আবির্ভীব বুঝা যায়, তাহা হইলে 
তন্রপ নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি যে সমস্ত জগতে হইতেছে ইহা বল! যাইতে পারে না। 
তবে কোন কোন অংশে জগতের উন্নতি হইতেছে এবং কোন কোন অংশে 
ক্ষতি বা হানি হইতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্যজাতির-ৃষ্াস্তেও 
ইহ! স্পষ্ট বুঝা যায়। সত্যতার আবির্ভাবে নিয়তই পূর্ববকালীন অমম্পূর্ণতা 
মাজ্জিত হইতেছে এবং পূর্বে বে সকল মঙ্গলের চিহও ছিল না, তাহার নূতন 
আবির্ভাব হইতেছে, ন্ুতরাং সাধারণতঃ উন্নতি হইতেছে বলিতে হইবে। কিন্ত 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে যে আমরা প্রাচীন উন্নত ও সভ্য- 
জাতীয় মনুষাগণকে এবং গণনাতীত দীর্শনিক সুপপ্তিত এবং মহাকবিদিগকে ও 
চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। 

কালপ্রবাহের উন্নতির এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, নূতন নৃতন নৈতিকপুরুষ 
অর্থাৎ কর্তব্যপরা়ণ ব্যক্তি আবিভূতি হইয়া থাকেন। তাহাদিগের দ্বারা সমাজের 
অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু জীবনের কালপ্রবাহজনিত অবস্থা অন্ধাবন 
করিলে তঁহাদিগের জীবনও কখন কখন দুঃখে অভিপ্লুত থাকে এইরূপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্ত পুর্ণাবস্থা৷ কিবৈচনা করিরেই তাহারা দীর্ঘকাল 
ছুংখভোগ : করিম্বাও পরিশেষে পূর্ণতার নির্ববাহক হয়েন এইরূপ মনে কর! 
যাইতে পারে। স্থলতঃ বলিতে হইলে ব্রন্ষের জ্ঞানে সমস্ত যুগঞুগাস্তরের 
ঘটনাবলি উপাদানরূপে যুগপৎ এক অনস্তপ্রবাহস্করূপ প্রতিভাসিত আছে। 
্রপ্বনিষ্টজ্ানানূদারে সকল বস্তই মঙ্গলের জন্য উদ্যম করিতেছে এই ভাবে 
ধিনি জগদ্ব্যাপার অবলোকন করেন, তিনি কালজনিত ছুঃখ এবং ক্লেশ সহ্য 
করিয়াও সেই ভাবই সর্বদা মনে ধারণ করির! আনন্দ অন্কুভব করেন। 

মহ ব্যক্তিবিশেষ হইলেও. ব্ধের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নহে। কারণ 
তাহার নিন্ধের স্বর্ূপের ধারণা করিতে হইলে, তাহার সহযোগী অন্য ব্যক্তির, 


ভীবাত্বা ও পরমাত্মার একত]। €১ 


বা প্রতিবেশীর এবং সমস্ত জগতের সহিত তাহার প্রতিযোগিতাও অনুভব করিতে 
হয়। মনুষ্য জ্ঞানবিশিষ্ট জীব ইওয়াতে কালপ্রবাহে তাহার জীবন স্বীয় কার্ধ্য- 
কলাপের দ্বারা পূর্ণতালাভের জন্য অগ্রসর হয়। অনন্তপূর্ণাবস্থা ভাবিয়া বিবেচনা 
করিলে সেই মনুষ্যব্যক্তির জীবন সর্বদাই সমগ্র জগতের প্রতিযৌগিভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়া! পরিণামে পূর্ণতা লাভ করে এইক্প বলিতে হন্ব এবং ইহাই 
তাহার নিতাতার লক্ষণ । 

মানবাত্া৷ কোন বন্ত বা পদার্থ হইতে পারে না ইহা' পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
উহা এক অভিপ্রায়বিশিষ্ট অথবা অর্থধুক্ত জীবনপ্রবাহমাত্র । আমার অভি- 
প্রায়, উদ্দেশ্য, কার্য্যকলাপ, অভিলাষ, আশা এবং জীবন-_সমস্তই অন্ত ব্যক্তির 
অভিপ্রায়াদির সহিত প্রতিষোগিভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়াই আমি এক 
মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত জীব । স্বরূপতঃ আমি এক সত্যসত্তাবিশিষ্ট বিলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ 
বলিয়া! বাহা করি, তাহা অন্ত কেহ করিতে পারে না) আমার অভিপ্রায় অন্যের 
মনে উদ্দিত হয় না 'এবং আমার যেরূপ বিশিষ্ট স্বাধীনতা আছে তাহা অন্তের 
নাই। আমার অভিপ্রায়ের বিলক্ষণতাই আমার শ্বরূপের প্রধান লক্ষণ। 

কালের সহিত জীবাত্মার দন্বন্ববিচার করিলে কত কালে জীবাত্মা! পুর্ণতা- 
লাভ করে অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয় তাহা! কেহ বলিতে পারে না । 
কালপ্রবাহস্থ কোন মনুষ্যব্যক্তি জগতের প্রতিযোগিরূপে অবস্থিত আছে, 
এইব্প বলিলে অতি ন্বপ্লসময়ব্যাপি জীবনই বুঝাইয়া থাকে । এমন কি 
এক মুহূর্তব্যাপি জীবনও হইতে পারে। সেই জীবন ত্রন্ষের সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ 
তাহাতে ব্রন্ষের উদ্দেশ্য আছে এবং সমগ্র জগতের সম্বন্ধ আছে বলিয়৷ তাহাঁকে 
এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলা যায়। আমাদিগের এক মুহুর্তব্যাপি জীবনের মর্ঘ্মও 
আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি) কিন্তু ঈশ্বর তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ আছেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কালপ্রবাহের প্রত্যেক মুহূর্তের ঘটনাকে প্রথমতঃ ক্ষণিকভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ 
অনন্তভাবে--এই ছুই ভাবে চিন্তা কর! যাইতে পারে। ক্ষণিকভাবে বিচার 


৫২ * বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা | 


করিলে কোন বিশিষ্ট মুহূর্তের ঘটনাকে এইরূপ বর্ণন করা যাইতে পারে যে উহ; 
এক্ষণে ঘটিতেছে এবং উহ্ীর বিলক্ষণতা আছে। উক্তবিধ ঘটনাকে সমগ্র 
বরঙ্ধাণ্ডের প্রতিযোগিভাবে চিন্তা করিলে তাদৃশ ঘটনা আর দ্বিতীয় নাই এবং উহা 
অন্যব্যক্কিনিষ্ঠও নহে ইহা বলিতে হয়। কারণ কালপ্রবাহে আর সেরূপ ঘটন! 
ঘটিতে পারে নাঁ। পক্ষান্তরে অনস্তভাবে চিন্তা করিলে বলিতে হইবে যে সেই 
ঘটনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি এবং তদস্তর্গত পূর্ণ অভিপ্রায় ব্রন্ষজীবনে প্রতিভাত 
আছে। উক্ত ঘটন। ক্ষণস্থায়ী বলিয়া যে উহা অনন্তভাবে পরিণত হইতে পারে 
ন| তাহা বলা যাইতে পারে না। কোন বিশিষ্ট স্থানে বা সময়ে এক বিশিষ্ট ঘটন! 
ঘটিয়া যখন বরঙ্গেরই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে, তখন অনস্তাবস্থায় ব্রন্থজ্ঞানে 
তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ব্রন্মজ্ঞানে সেই ঘটন! নিত্য- 
ভাবেই বর্তমান রহিয়াছে । কারণ সেই ক্ষণিক ঘটনার জ্ঞান ব্্জ্ঞানে বিগ্যমান 
না থাকিলে বর্গের পূর্ণতা খণ্ডিত হইয়! পড়ে । সুতরাং কোন ব্যক্তিবিশেষের 
কাধ্য পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ি হইলেও তাহার ব্রহ্মসন্বন্ধ রক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে 
বে দীর্ঘকালব্যাপী হইতে হইবে এমন কোন কারণ বা যুক্তি নাই। অর্থাৎ 
লোকের ক্ষণকালের কার্ধা হইতেই ব্র্সগ্বদ্ধ ঘটিয়। যায়। গ্রাত্যেক ব্যক্তিই বর্তমান 
মুহূর্তে ব্রহ্ে অবস্থিত আছে। কারণ স্বপ্পজ্ঞ মনুষ্য প্রতিমুহূর্তের কার্য্ের দ্বার! 
তাহার নিজের জ্ঞানগোচর অভিপ্রায় ব্যতীত অপর বহবিধ গৃঢ় অভিপ্রায়ও প্রকাশ 
করে এবং সেই সকল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য বরন্ষজ্ঞীনে প্রতিভাদিত হইয়! পূর্ণরূপে 
খভিব্যক্ত হইয় থাকে। 

বর্তমান কালপ্রবাহস্থ মানবাত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণ মানবাত্মার শ্বরূপ নহে। যে 
আত্মাতে মন্ুষ্যের সমগ্র জীবনের বিলক্ষণ অভিপ্রায় 'বা উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণভাবে অভি- 
বাক্ত হয়, তাহাই তাহার সম্পূর্ণ আত্মা। তন্দরপ মানবাত্মা! কালপ্রবাহজনিত 
কার্যকলাপের দ্বারা মধ মধ্যে নিজের সাময়িক উদ্দেশ্ত, সাধন করিয়া পরিণামে 
বরহ্মের সহিত একতাঁলাভের জন্ত যত্র করে। স্বপ্লকালব্যাপী মালবাত্মা অপেক্ষা 
অনস্তাবস্থ মানবাত্বার আত্মপদবাচাত্ব অধিক হইলেও (অর্থাৎ জীবনের বিলক্ষণ 


জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা! । ৫৩ 


উদ্দেস্তের সম্পূ্ণতাবিশিষ্ট আত্মাকেই প্রকৃত আত্মা বলিলেও ) তাদৃশ আত্মার 
স্বরূপ স্বীয় বিষয়ভেদ অনুসারে কালপ্রবাছে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হুয়। 
স্্নকালব্যাপি উদ্দেশ্ত হইলে তছুপযোগি সামান্য কাধ্য সম্পাদনের ভন্ত স্বক্পনকাল- 
স্থায়ি জীবনের প্রয়োজন হয়, এবং সেই জীবনও অনস্তভাবে দেখিলে সেই অবস্থা 
হইতে অবিচ্ছিন্ন এক স্বল্পকালস্থায়ী ব্যক্কিবিশেষ বলিয়া বোধ হইবে । কোন 
ব্যক্তি কাহারও সহিত কোন কার্য করিলে, তাহার তৎকালীন ব্যক্তিত্ব সেই 
কাধ্যকালব্যাপিমান্র বলিয়া বোধ হয়, এবং সেই ব্যক্তিত্ব তৎকালে তাহার সহ- 
চরের গ্রতিযোগি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তির আবার অন্তযকার্ধ্য- 
সম্বন্ধ এবং অন্ঠব্যক্তির প্রতিযোগিতা! স্মরণ করিলে তাহার ব্যক্তিত্ব দীর্ঘকালব্যাপি 
বলিয়া মনে করিতে হয়। তাহারই আবার ব্রঙ্গসন্বন্ধ এবং সমগ্র জগতের প্রতি- 
যোগিতা চিন্তা করিলে তাহার অনস্তভাব এবং নিতাত। পরিব্যক্ত হয়। 

নৈতিক পুরুষের ( কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ) কর্তব্যতার বিষয় চিন্তা করিলে, 
সেই কর্তব্যতাতে ,যে কালনীমা নির্ধারিত আছে, ইহা বলিতে পারা যায় না। 
অর্থাৎ কর্তব্য কা্ধ্য বিষয়ে কেহই বলিতে পারেন না ষে "আমার কাধ্য শেষ 
হইয়াছে, আর আমার কিছুই করিবার নাই ।” কারণ, কর্তব্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ 
এই যে, একটা কর্তব্যকার্ধ্য করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কর্তব্যকাধ্য আবি- 
ভূতি হয় এবং অন্য দায়িত্বও তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হয়। কালপ্রবাহের প্রত্যেক 
ঘটন। যেরূপ ব্রহ্মত্বীবনের সহিত সম্বন্ধ, তদ্রুপ আদর্শোচিত জীবনের বিলক্ষণ কাধ্য- 
সকলও ব্রহ্মজীবনে সম্বন্ধ হইয়া পুর্ণত! লাভ করে এবং পূর্ণতা লাভ করিয়া সেই 
জীবন তন্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়। সুতরাং সে জীবনে মৃত্যু নাই এবং 
তাহাই তাহার নিত্যতার প্রমাণন্বরূপ। 

মনুষ্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ বিবেচনা করিলে এবং মন্থুষু এক নৈতিক ব্যক্তি, ইহা 
চিন্তা করিলে পরম্পরাশ্রিত যুক্তিদ্বার! মানবাত্মার নিত্যতার ত্রিবিধ প্রমাণ পাওয়া 
যাইতে পারে। প্রথমতঃ, স্ভামাত্রকেই জ্ঞানের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, 
বাহ বরকষজ্ঞানের বিষরীভূত নহে এবং তীহার অনন্তজ্ঞানে কখন প্রৃতিভাসিত হয় 


€৪ ,  বিশ্বরচলার নীতিগর্ভতা! ও মানবের স্বাধীনতা । 


নাই, তাহার অস্তিত্ব নাই এবং থাকিতেও পারে ন!। ইহাই সত্ার প্রথম লক্ষণ । 
ছিতীয়তঃ, যাহা! সাধারণধ্থাক্রান্ত নহে এবং যাহা! ব্রহ্মের উদ্দেশ্ঠপ্রকাশক নহে 
(অর্থাৎ তাহার চিস্তার অভিব্যঞ্ককগুণবিশিষ্ট। নহে) তাহারও অস্তিত্ব নাই; 
অর্থাৎ সকল বস্ততেই বা পদ্ার্থেই কোন না কোন সামান্যধর্্ম নিত্যই বর্তমান 
থাকা আবশ্ক ; কারণ, তাহা সত্বামাত্রেরই নির্ধারিত অবস্থা। তৃতীয়ত: সত্তা 
ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং বিলক্ষণ হওয়া আবশ্তক। কেবলমাত্র জ্ঞানগোচরতা এবং 
সাধারণধর্্াক্রান্ততা সত্তার পরিচায়ক লক্ষণ নহে; অর্থাৎ বস্তু কেবলমাত্র 
জ্ঞানে উপলব্ধ হইলে, এবং তাহার সামান্ত বা সাধারণ ধর্ম জানিলেই তাহার স্বরূপ 
বুঝা যায় নাঁ এবং বর্ণন করা যায় না । যাহা দ্বারা কোনরূপ বিলক্ষণ ইচ্ছার বা 
অভিপ্রায়ের তৃপ্তি বা পূর্ণতা হয়, তাহাই ব্যক্তিশবববাচ্য । কোন ঘটনা বে 
“এক বিশিষ্ট ও বিলক্ষণ ঘটনা” তাহার অর্থ এই যে সেই ঘটনা স্বারা জগতের 
যে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তাহা অন্ত কোন ঘটনাদ্বারা সাধিত হইতে 
পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র জ্ঞানগোচর হইলেই সেই ঘটনার মন্ত্র বা 
উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। সামান্তধর্মের বর্ণনা করিয়াও সেই ঘটনার 
বিলক্ষণতা৷ বিদিত হওয়া! যায় না। শুদ্ধ জ্ঞানগোচর হইলে এবং সামান্ত- 
ধর্মক্রাস্ত হইলে ব্যক্তির অস্তিত্ব হচিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত 
হওয়া যায় না। বঙির্রষ্টা ব্যক্তির স্বরূপ জানিতে পারেন না বলিয়া ব্যক্তির 
অস্তিত্ব স্থচিত হইলে তিনি তাহার সামান্যধর্মবেরে এবং তংসংক্রাস্ত 
নিয়মের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহাই বিজ্ঞানবিষ্ভা করিয়া 
থাকে । তখন আবার সেই বহির্ষ্টা ব্যক্তির অস্তিত্বের দৃ়তর সুচন! পাইয়া 
থাকেন। কিন্তু চিন্তাশক্তির দ্বারা বহির্ষ্টা ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে বা 
জানিতে পারেন না। কোন প্রতিবেশীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিবার সময় “কেন 
এই ব্যক্তির স্থান জগতে আর দ্বিতীয় কেহ অধিকার: করিতে পারে না” তাহ! 
কেহ অন্ুভবও করিতে পারেন না এবং কল্পনাও আনিতে পারেন নাঁ। 
তাহার আকার, প্রকার ও কার্যকলাপ দেখিয়া কেন অন্তে তক্প আকারবিশিষ্ট 
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হইতে পারে না বা তন্্রপ কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় না, তাহার কারণ কেহ বুঝিতে 
পারেন না। তাহার চরিত এবং ব্যবহারমন্ম্ধীয় নিয়মাবলি যদি পর্বযবেক্ষণ 
করা যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র তাহার স্বজাতীয় সাধারণ ধর্মই দেখিতে পাওয়া 
যায়; কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব, বা বিলক্ষণতা৷ বুঝিতে কেহই নমর্থ হয়েন না। 
সুতরাং আমার প্রতিবেশীর বিশিষ্টবাক্িকূপে “অনস্ততা” “বিলক্ষণতা” এবং 
পনির্দিষ্টতা” ( অর্থাৎ এই ব্যক্তি এরূপ যে, ইহার স্থান জগতে আর কেহ অধিকার 
করিতে পারে না) আমি প্রত্ক্ষজ্ঞানের দ্বারা, বুবিতে অথবা বর্ণনাশক্তির ছারা 
বর্ণনা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হই না। সুতরাং বাক্তিনিষ্ঠ স্বরূপ মনুষ্যের 
জ্ঞানগোচর হয় না। 


মনুষ্য কালপ্রবাহের ঘটনাবলীর কেবলমাত্র আংশিক জ্ঞানবিশিষ্ট (স্ব্জ্ঞ ) 
জীব এবং তাহার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নিতাই অতৃপ্ত থাকে । মুতরাং তাহার 
পক্ষে “ব্যজিত্বে”র সত্তা কেবলমাত্র সূচিত হয়) অর্থাৎ “উহা আছে” এইবপ 
নিশ্চিত জ্ঞান হয় মাত্র। সেই ব্যক্তিত্ব জিন্ঞাাই জগতের প্রধান রহস্য, ইহার 
জনা লোক লালাফিত এবং ইহাই নৈতিকতার প্রধান অঙ্গ। কিন্ত ব্যক্তিম্বরূপ 
জ্ঞে় পদার্থ নহে। সুতরাং এক ব্যক্কির সহিত অন্য ব্যক্তির সঙ্বম্ধ এক প্রকার 
ঈশ্বরসন্তন্ধের ন্যায় কেবলমাত্র স্থচিত হইয়া! থাকে । বাক্তির সত্ত। সত্য বটে, 
কিন্তু মনুষ্যের পরিচ্ছিননজ্ঞানে তাহা কথনই প্রকটিত হয় না। 

উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিসত্তার আলোচনার উপরই মানবাত্মার নিত্যতার 
আলোচনা নির্ভর করে। মনুষ্যব্যক্তিকে যেবূপই বুঝা বায় অর্থাৎ উহাকে 
বর্তমানকালীন জীবন অথব! দীর্ঘকালব্যাপি ঘটনাপরষ্পরাযুক্ত জীবন বলিয়৷ 
মনে করিলেও, উহার যে সত্য অস্তিত্ব আছে, তথ্ধিষয়ে সনেহ হইতে পারে ন!। 
উহার বাক্কিত্ব আছে এবং উহা ব্রদ্দেরই উদ্দেশ্যবিশেষ বলিয়া উহ ব্রহ্গজ্ঞানে 
অবস্থিত থাকিয়! ত্রহ্েরই উদ্দেশ্য সাধন করে। জ্ঞানবিস্তারবিষয়ে অথব। 
কাধ্যানু্ঠানবিষয়ে জগতের মধ্যে সেই ব্যক্তি যে স্থান অধিকার করে, তাহ 
অন্য কেহ অধিকার করিতে পারে না। তাহার কর্তব্য অন্যে সাধন করিতে 


ব৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত!। 


পারে না এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা অন্যের দ্বারা 
সম্ভব হয় না। সেই ব্যক্তির প্ররুত স্বরূপের বা! আত্মার জ্ঞান এবং তাহার 
বর্তমান আংশিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনের জ্ঞান একনৃত্রে গ্রথিত, অর্থাৎ উভয়জ্ঞানই 
একরস (0077160707) বা একভাবাপন্ন বলিতে হইবে ।, 

মানবাত্বা কালপ্রবাছের বর্তমান ক্ষণে বলিতে পারে যে, “আমার স্বীয় ব্যক্তি- 
স্বরূপ কি অথবা আমার সত্তা কিরূপ”, তাহ! আমি নিজে জানি না, কিন্ত বরহ্ধ 
তাহা অবগত আছেন। অবশ্য ব্রচ্ম আম! হইতে শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত থাকিয়া 
আমাকে জানেন, এ কথা আমি বলিতেছি না। অনস্তাবস্থায় তাহার সহিত আমার 
একত্ব সম্পন্ন হইলে আমি যেরূপ আমার স্বরূপ ও অস্তিত্ব বুঝিতে পাৰিব, 
তিনি তন্রপই আমাকে জানেন। তাহাতে অবস্থিত হইন্না এবং তাহার 
সম্পূর্ণ ইচ্ছার অংশভাগী হইয়া আমি বুঝিতে পারিব, আমার জীবনের অভিপ্রায় 
কি এবং কি কারণে আমার ব্যক্তিত্ব অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে বিলক্ষণ হইয়াছে 
(অর্থাৎ আমার জীবন অন্ত জীবন হইতে ভিন্ন হইয়াছে )। জগতে মনুষ্যাকারে 
বর্তমান থাকিয্। আমার সত্তার উদ্দেশ্য আমার জীবনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না 
বলিয়া, আমি অন্য ব্যক্তির প্রতিদ্ন্দিভাবে আপনাকে প্রকটিত করি বটে, কিন্ত 
তথাপি আমার ন্বরূপগত বিলক্ষণ উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। ব্রক্ধ- 
সম্বন্ধ ঘটিলে এবং তাহার সহিত আমার একত্ব সম্পন্ন হইলেই আমি বুঝিতে 
পারিব, আমার বিলক্ষণ সত্তার অভিপ্রায় কি? 

ফলিতার্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যেক মানবাত্মা অনস্তাবস্থাক্স আপনার ব্যক্তি- 
গত স্বরূপের নিগুঢ় অভিপ্রার, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়৷ জানিতে পারে এবং 
তাহারই ইচ্ছায় মধ্যে তাহার যে বিলক্ষণ অংশ আছে, তন্থারা ত্রঙ্গেরই অভিপ্রায় 
নিষ্ধ হইতেছে, ইহাও বুঝিতে পারে। জগতের কালপ্রবাহে আমাদিগের ব্যক্তিগত 
স্বূুপ যতই দুর্বোধ্য হউক ন| কেন, অনস্তাবস্থায় আমরা সেই স্বরূপ কি 
তাহা বুঝিতে পার্রিব।. অতএব অনস্তাবস্থায় আমর! যে ভ্ঞানলাভ করিব 
অর্থাৎ আমদিগের তদানীস্তন সংবিদের অবস্থা যাহা হইবে, তাহা মন্্যোচিত, বর্ত- 
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মান পরিচ্ছিন্ন সংবিদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তাহা হইলে সংক্ষেপতঃ এই পর্যন্ত বুঝ! ধাইতেছে বে, ব্যক্তিমাত্রেরই একটি 
প্রক্কত স্বর্ধপ সত্য সত্যই আছে এবং তাহা তাহার সমগ্র জীবনেই অনুস্যত থাকে 3 
কিন্তু তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপ তাহার বর্তমান পরিচ্ছিন্ন জ্রানে প্রতিভাসিত হয় 
না। কিন্তু ব্রন্মের অনন্ত জীবনে এক হইয়! স্থান পাইলে তাহার সংবিদের 
রূপান্তর হইবে। কালপ্রবাহস্থ জীবনে মনুষাব্যক্তি বেন রঞ্জিত কাচের ভিতর 
দিয়া আত্মস্বরূপ দর্শন করে এবং ব্রদ্গে অবস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি তাহ! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে দেখিতে পায়। 

এক্ষণে এবিষয়ের আলোচনা করিলে আর একট বিষয় শ্বতঃই আক্ষিপ্ত হইয়। 
বিচারের বিষয় হইয়া পড়ে। ইহা! বুঝ! যায় ঘে, কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের বিষয় 
বিবেচনা করিলে এবং তাহার পরিচ্ছিন্ন অন্তর্গত অভিপ্রায়কে স্বতন্ত্র আলোচন৷ 
করিলে তাহার কতকগুলি সাময়িক জ্ঞানবিশিষ্ট ধারণাসমষ্টিকে তাহার আত্মা 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তন্দ্রপ যথেচ্ছকল্পিত আত্ম! দীর্ঘকালস্থারী বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয় না। তাহার নিদ্দি্ট সময় জগতের ঘটনাপ্রবাহে এক মুহূর্ত, 
এক দিন বা এক বৎসর অথবা এক বা কয়েক যুগও হইতে পারে এবং তাহার পর 
তাহার তিরোভাব হইয়া থাকে। সেই স্বপ্লকালব্যাপী আত্মা একটি বিশিষ্ট 
এবং বিলক্ষণ ঘটন৷ হওয়াতে এবং প্রকৃত সত্তার অন্তর্গত হওয়াতে তাহার 
অবশ্যই ব্রদ্ধসন্বন্ধ আছে বলিতে হইবে । সেই সম্বন্ধবশত: অনস্তাবস্থায় তাহার 
স্বা্জ্ঞান রূপান্তরিত হইয়। যায় এবং তখন তাহার জীবনের এবং ব্যক্তিভাবের 
প্রক্কত অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং জগতে তাহার নিরূপিত স্থান তাহার জ্ঞানে 
প্রতিভাসিত হয়; অর্থাৎ অনন্তাবস্থায় সেই আত্মা তাহার বর্তমান কালসাগেক্ষ 
সংবিদ্‌ অপেক্ষা উৎকষ্টতর জ্ঞান লাভ করিয়া বর্ভমান জীবনের অর্থ ও.উদ্দেশ্য 
বিশদভাবে বুঝিতে পারে এবং যে সকল বিষয় তাহার পরিচ্ছন্ন জ্ঞানে পূর্বে 
প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও তখন তাহার জ্ঞানগোচর হইয়া পড়ে। কিন্তু 
পূর্বোক্ত স্বন্নকালব্যাপী আত্মার এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহা পরিবর্তনশীল 


৫৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনত। ৷ 


এবং এক সময়ে উহার তিরোভাব হয়। কিরূপে সেই কল্পিত আত্ম! কালপ্রবাহে 
এক সময়ে অস্তহিত হয়, মৃত্যুরস্ত হয় এবং অস্তিত্বশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, 
তাহা বুবিলে এ বিষয়ের নুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হইতে পারিবে। 

জগতে মৃত্যু নিত্যই ঘটিয়। থাকে, কিন্ত মৃত স্বরূপ বা প্রকৃত অর্থ কি, তাহা 
সাধারণ লোকে বর্ণন করিতে পারেন ন|। প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম এই যে, ঘটন! 
সকল সংঘটিত হইয়৷ অতীত হয় এবং অতীত হইলে আর পুনরাবর্তন করে ন! 
অর্থাৎ ফিরিয়া আইসে না। মনুষ্যের মৃত্যুঘটনা, সেই সাধারণ নিয়মের একটি 
শাখা বা অংশবিশেষ অর্থাৎ সামরিক ঘটনাবলির অনিত্যতারূপ সাধারণ নিয়মের 
অন্তর্গত। অতীত ঘটন! যে আর দ্বিতীয়বার ঘটে না, তাহার কারণ সেই ঘটনার 
বিলক্ষণত| | যাহা সত্য অস্তিত্বসম্পন্ন, তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং বিলক্ষণ ) সুতরাং জগতে 
তাহার তিরোভাবের পর আর দ্বিতীয়বার আবির্ভাব সম্ভব হয় না। অতীত ঘটন! 
যে আর ফিরিয়া আসে না, তাহা সেই ঘটনাকে “বিলক্ষণ ঘটনা” বলাতেই প্রতিপন্ন 
হইয়। থাকে। অতীত জগৎ মনুষাজ্ঞানের বহিভূতি হইলেও উহাতে যে অতীত 
ঘটনা সকল অন্তর্লান আছে তাহা অনায়াসেই বুঝা৷ যাইতে পারে। কালপ্রবাহের 
এক এক সময়ে ঘটিত নূতন নূতন ঘটনাসকল যখন একবার ঘটিয়া দ্বিতীয়বার 
অর্থাৎ অন্য সমস্বে জগতে গ্রকাশিত হইতে পারে না, তখন অবশ্যই ভবিষ্যতের 
ভিন্ন ভিন্ন সময নুতন নৃতন ঘটনাঁ সংঘটিত হইবে এবং নূতন নৃতন বিষয় প্রকটিত 
হইবে। কারণ কোন ঘটন! বে অতীতকালে ঘটিবে, একথ! অর্থহীন হইয়া পড়ে। 
যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা! আর পুনরায় ঘটিতে পারে না। স্বতরাং কাল- 
প্রবাহে ব্যক্তিনিষ্ঠতা এবং অনিত্যত| এই ছুইভাব পরস্পর্র,নিত্য সাপেক্ষ; অর্থাৎ 
কোন ঘটন। ব্াক্তিনিষ্ঠ হইলেই কালপ্রবাহে তাহা অনিত্য হইবে ।& 


* এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কাঁলপ্রবাহখটিত “ব্যক্তি' আদর্শ “ব্যক্তি”র অঙ্গ 
বা অংশমাত্র। কালপ্রবাহস্থ “ব্যক্তি” নিয়ত রূপান্তর ধারণ করে বলিয়া তাহাকে এ অর্থে 
অমিত্য বলা যায়, কিন্তু আদর্শ “ব্যক্কি* নিত্য এবং জনস্তাবস্থাপন্প। ফলা কথা, “ব্যক্ষির” . 
ব্দ্থিত্ব লোপ হয় না। বেদাস্ততাষায় উপাধিরই পরিবর্তন হয়, বাকি না আনার 
পরিবর্তন হয় না, এইরূপ বলা যায়। 


ভ্ীবাত্ব। ও পরমাআ্বার একতা! । ৫ 


কালতত্ববিচারে পরিচ্ছিন্নকাল এবং অনন্তকালের স্বরূপ বর্িত হইয়াছে। 
প্রতিমুহূর্তঘটিত ঘটনার ক্রিয়। সেই মুহূর্তের সহিতই অতীত হইয়া বায়। কিন্ত 
এস্থলে নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালিক জীবনসংক্রাস্ত ঘটনাপ্রবাহের অনিতাতার 
বিষয় আলোচিত হইতেছে; অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশা সফল হইতে গেলে, 
এক নির্দিষ্ট সময় হইতে অন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যাস্ত, অথবা এক নির্দিষ্ট বমর বা যুগ 
হইতে অন্য নির্দিষ্ট বংসর বা যুগ পর্যন্ত ভরীবনপ্রবাহ যে জগতে থাকিবে, এইক্ধপ 
আমরা ইচ্ছা করি অথবা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু সেই জীবন তাহার উদ্দেশ্য 
সফল হইবার পূর্কেই অতীতগর্ভে লীন হইয়া যায় এই ঘটনার বিষয়ই এ স্থলে 
আলোচিত হইতেছে। 

বসন্ত খতু কিছু দিন থাকিয়া অতীত হয়, মন্গুয্যের যৌবনকাল কিছু সময়ের 
পরে অতীতবিষয় হইয়া পড়ে এবং বন্ধুত্ব বা প্রণয়ও চিরস্থায়ী নহে। তব্রপ 
মনুষ্যের জীবনও কিছু কাল থাকিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। লোকে মৃত্যুরূপ 
ঘটনাকে একনপ নিরর্থক এবং নিরাশার কারণ বলিয়া মনে করে যে, ইহাই মন্ষ্যের 
নিয়তিবশবন্তিতার এবং অনিবাধ্য দুরদৃষ্টের ফল বলিয়৷ ঘোষিত হইয়া থাকে । 
কালপ্রবাহঘটিত মৃত্যুঘটনার বিষয় স্মরণ করিলে এইরূপ জীবনের অনিতাতাকে 
মনুষ্যের বর্ণনাতীত ছুঃখ ও শোকের কারণ বলিয়া সকলকেই মনে করিতে হয়। 
তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে যে, “মৃত্যু একটি সত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণনীয় কি না 
এবং কি কারণে উহা সম্ভুব হয়?” প্রথমতঃ মন্ুষ্যজীবনের কোন একট! অংশের 
কথা ধরা যাউক। সেই জীবনের অংশ যাহাই হউক, তাহাতে একটা! নিগৃঢ 
গভীর অর্থ অন্তর্গান আছে, তাহা মনে করিয়া! লইতে হইবে। দৃষ্ান্তস্বকূপ মাতার 
সন্তানের প্রতি বাৎসল্যপূর্ণ জীবনাংশ, প্রণরস্থত্রে বন্ধ দম্পতির নানাআশাপুর্ণ 
জীবনাংশ, সৈনিকপুরুষের স্বদেশানুরাগজনিত বীরত্বস্থচক ভীবনাংশ, কোন 
শিল্পীর আদর্শানুমারে-কার্য্োদামপ্রকাশক জীবনাংশ, কিন্বা কোন বীরপুরুষের 
অথব! মন্ত্রণাসচিবের বা! সাধুর সম্পূর্ণ উদ্ভমশীল জীবনাংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে উদ্তবিধ জীবন বা জীবনাংশ তাহার উদ্দেশ্য 


৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । টু 


পূর্ণ হইবার পূর্ব্েই সমাপ্ত হইয়া যায়, এবং আর তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ 
আর তাহা ফিরিয়া আইসে না। মাতার বাৎল্যপূর্ণ জীবনাংশ এক সময়ে অতীত 
হইয়া! যার $ প্রেমিকযুগল বিচ্ছিন্ন হইলে পরস্পরের প্রেমপুর্ণ জীবনাংশ সমাপ্ত 
হয়) নানাবিধ ঘটনাবশতঃ বীরের বা শিল্পীর উদ্ভমশীল জীবনাংশ আর থাকে না, 
এবং অচিস্তিত কারণবশতঃ মন্তরণাসচিবের অথবা সাধুরও জীবনকার্ধয শেষ হইয়া 
পড়ে। এই সকল স্থলে মৃত্যু না ঘটলেও মৃত্যুর অবস্থাতে এবং এই সকল 
ঘটনাপ্রবাহের অবস্থাতে এক মুখ্য বিচারণীয় বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং 
তাহাই সামান্ততঃ মৃত্যুর সমন্তা। সর্ধত্রই দেখা যায় যে, কোন বিষয়ের বা বস্তুর 
স্বরূপগত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হইবার পূর্বেই অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত অভি- 
প্রায়ের সাফল্য হইবার পূর্বেই সেই বস্তু অস্তহিত ঝা! লুপ্ত হইয়৷ পড়ে। এন্থলে 
“অনিত্য বস্তুর নাশ অপরিহার্য্য এবং পূর্ণ অনস্তাবস্থাই কেবল চিরস্থায়ী” এইরূপ 
সাধারণ কথা বলিলে উহার কোন ব্যাখ্যাই হইবে না। উক্ত সাধারণ উক্তি 
অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং তাহা দ্বারা এইমাত্র ব্যক্ত হয় যে, ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে 
জগ্গতের অনন্ত সম্পূর্ণাবস্থা৷ কালপ্রবাহজনিত ঘটনাবলিদ্বারাই প্রকটিত হয় এবং 
প্রত্যেক ঘটনা বিলক্ষণ হওয়াতে একবার অতীত হইলে আর ফিরিয়া আইসে না। 
কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাসার বিষয় ভিন্ন হইতেছে। এই সকল দ্ৃ্াস্তস্থলে দেখ! 
যাইতেছে যে, কোন বিশিষ্ট ঘটনা কোন বিলক্ষণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত 
হইতেছে; অথচ আমরা যতদুর বুঝিতে পারি, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না । 
“কালপ্রবাছের নিয়মানুসারে প্রত্যেক ঘটনা কালপ্রবাহে তাহার নির্দিষ্ট স্থান 
অধিকার করিবে” এই নিয়মানুসারে যে নকল সমাণ্ডি ব! মৃত্যুঘটনা ঘটে, তদ্বিষয়ে 
এ স্থলে জিজ্ঞাসা হইতেছে না। এ স্থলে যে মৃত্যুতে মন্ুয্যের উদ্াম ও চেষ্টা কোন 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াও সহসা বিফল হইতেছে, তাহারই বিষয় 
আলোচ্য হইয়াছে। এরূপ উদ্দেশ্যবিধাতক মৃত্যু ঈশ্বরের ্তায়বিচারে কেন বা 
কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এন্থলে জিজ্ঞান্ত । স্বতত্বস্তবাদীদিগের পক্ষে এই 
প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । কারণ) তীহাদিগের মতে মৃত্যু একটি স্বতন্ত্র সত্য 
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ঘটনা এবং সেই লত্য ঘটনার কোন কারণ নির্দেশ হইতে পারে না। এক শ্রেনীর 
বৈদাস্তিকের! বলিবেন যে, মৃত্যুঘটনা বনস্থতঃ অলীক এবং তাহার কোন প্রন্কৃত 
অস্তিত্ব নাই । যুক্তিবাদী দার্শনিকের৷ বলিবেন যে, “মৃত্যু” সত্তামাত্রেরই প্রমাণসিদ্ধ 
নিয়ম; অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তমাত্রহ অনিত্য এবং এক সময়ে না এক সময়ে 
তাহা অন্তহিত হইয়া থাকে অথবা মৃত্যপ্রস্ত হয়। কিন্তু অদ্বৈতমতাবলক্বী বিজ্ঞান- 
বাদীদিগের মতে মৃত্যুম্বন্ধে উক্তবিধ উত্তর যুক্তিসঙ্গত বলিয় গণা হয় না। কারণ, 
তাহাদিগের মতে সত্ব! বা ঘটনামাত্রেরই একটা। না একটা অন্তর্গত উদ্দেশ্য আছে। 
সুতরাং মৃত্যুকে কেবল নিয়ম বলিলে কোন উদ্দেশোর কথা বলা হইল না । সত্বার 
অর্থ ই উদ্দেশ্যসাধন, স্থৃতরাং মৃত্যুঘটন! যদি সত্য অস্তিত্বের মধ্যে পরিগণিত হয়, 
তাহা হইলে উহারও একটা উদ্দেস্ত আছে, ইহা! বলিতে হইবে। জীবনবিশেষের 
সমাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ মৃত্যুঘটনা৷ দ্বারা যে উদ্দেশা সাধিত হয় (অর্থাৎ অবস্থাস্তর প্রান্তি- 
রূপ ঘটনা), তাহা যে উদ্দেশ্যকে (অর্থাৎ অতীত জীবনকে) খণ্ডিত করিয়া উপস্থিত 
হয়, তাহারই (অর্থাৎ সেই অতীত জীবনেরই ) অপরাংশ এবং তাহার সহিত 
অবিচ্ছিন্ন বলিয়! বুঝিতে হইবে । সম্পূর্ণতার অবস্থায় সেই খণ্ডিত উদ্দেশাবিশিষ্ট 
উপস্থিত পূর্ণ উদ্দেশ্য ( অর্থাৎ যে পুর্ণ উদ্দেশ্তের মধ্যে খণ্ডিত উদেস্তও অস্ত 

) মৃত্যুকবলিত ব্যক্কির প্রত্যক্ষ ভ্ঞানগোচর হয়) অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত 
অনস্তাবস্থায় একীভূত হইয়৷ নিজের অতীত জীবনের উদ্দেশ্ের সহিত নিজের 
পূর্ণ উদ্দেস্ঠ বুঝিতে পারে। তখন উপস্থিত অনস্তীবস্থার জ্ঞাত সেই উৎকৃষ্ট উদ্দেস্োর 
মধ্যে পুর্বজীবনের থণ্ডিত নিকৃষ্ট উদ্দেশ্্ের বৈফল্যও অন্ততূক্ত থাকিতে পারে, 
ইহা পূর্বে প্রদ্শিত হইয়াছে। পূর্ণ উদ্দেশ্ঠের মধ্যে যে পূর্বাপ্তি অপূর্ণ উদ্দেশ্তের 
একেবারে কোন সম্পক থাকিবে না ইহা সঙ্গত কথ! নহে। মহৎ এবং পূর্ণ 
উদ্েস্ঠের মধ্যে নিয়তই পূর্ববসতি তুচ্ছ অসম্পূর্ণ উদেস্ট জড়িত থাকে | মনুয্যের 


৯ বৈদান্িকদিগের এরূপ বলিবার অন্য কারণ আছে। গ্তাহারা বলেন ডু টু বলিলে 
লোকে যে বিনাশবৃদ্ধি আনিকা ফেলে তাহা ভ্রান্ত। বস্ততঃ জীবাত্মার মৃত রাই! কারণ 
জীবাস্বা অচ্ছেদ্য, অবধ্য ও নিত্য বলিয়া বণিত হয়। গ্রস্থকলেবরে ও অনস্ত স্বতঃপ্রকাশ- 
প্রবাহের কোন লেষ অবস্থা! নাই ইহা পূর্বে গ্রদশিত হইয়াছে। 





৬২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


পক্ষে অধিক বৈচিত্র্যময় জীবন মৃত্যুর পর উপস্থিত হয় বলিয়াই মৃত্যুঘটনা একটি 
উদ্েষ্তপূর্ণ সত্য ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; অর্থাৎ একবিধ জীবনকে থগুন 
করিয়া! অপরবিধ জীবন ঘটাইবার অভিপ্রায়েই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, ইহাই মৃত্যুর 
উদ্দেস্ত বা অভিপ্রায়। মৃত্যু যে জীবনকে থণ্ডিত করে, তাহা মৃত্যুর পর সমুৎপন্ন 
জীবনের সহিত যে অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একনুত্রে গ্রথিত, তাহ! প্রণিধান করিলেই 
বুঝা যাইতে পারে। কারণ সেই ভাবিজীবনের উদ্দস্ঠমধ্যে খণ্ডিজীবনের 
উদ্দেশ্যও অন্ততূক্ি থাকে, ইহা বলিতে হইবে । 

তারে বর্ণন করিতে হইলে নিয়লিখিত ভাবে বর্ণন করা যাইতে 
পারে। একটি অম্পষ্টজ্ঞাত উদ্দে্ঠসমন্থিত জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ মনুষ্যবিশেষের 
জীবন (যাহার প্রক্কৃত উদ্দেশ্ত মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না) নিজের উদ্দেস্ত 
সফল হইবার পূর্বেই মৃত্যাগরস্ত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে__কি হইল? “উদ্দেন্ 
সাধিত হুইল না”, “জীবন রহিল না» ইত্যাদি নিষেধবাচক উক্তি দ্বার! “কি হইল” 
এই প্রশ্নের সম্যক্‌ উত্তর হইবে ন!। মৃত্যু খদি সত্য ঘটনা হয়, তবে উহা অবস্থাই 
ভাববাচক ঘটন। হইবে, অর্থাৎ উহ! “এইরূপ” ঘটনা, তাহা বলিতে হইবে। 
কেবল নিষেধবাঁচক উত্তর হইলে চলিবে না অর্থাৎ উহ! (মৃত্যু ) "এবপ নহে” 
কেবল ইহ! বলিলে প্রশ্নের উত্তর হইবে না। সকল ঘটনাই জ্ঞানের বিষয় এবং 
পরিণামে ব্র্জ্ঞানে অবস্থিত আছে বলিতে হইবে। মৃত্যুর! যে উদ্দেশ্ত খণ্ডিত 
হইল, তাহা! পূর্ব জ্ঞানের বিষয় ছিল এবং পরে তাহার খগ্ডিতভাবও জ্ঞানের 
বিষয় হইল; অর্থাৎ উক্ত উদ্দেশ্য যে খণ্ডিত হইল “ইহা কে জানে” এই প্রশ্ন হইলে 
অবশ্তাই *ক্রহ্ম জানেন” এইরূপ উত্তর হইবে? কিন্ত ্র্ধ কি্ূপে জানেন” ইহ! 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে, বে ব্যক্তির উদ্দেস্ত মৃত্যুদ্বারা৷ থণ্ডিত হুইল, 
সেই ব্যক্তিই ব্রদ্মে অবস্থিত হইয়! যেন বলিবে যে, *পূর্কে এই আমার উদ্দেস্ 
ছিল, এক্ষণে আর তাহার সম্পাদন আমি চাহি না, সে উত্দেস্ত আমি ত্যাগ 
করিয়াছি এবং এক্ষণকার জীবনে আর আমার সে উদ্দেস্ঠ নাই” ইত্যাদি । এই 
ধারণা সে সময়ে ব্রদ্ধেরই ধারণা, কেবল সেই ব্যক্তিরূপ তাহার নি অংশদ্বারা ব্যক্ত 


জীবাত্ব৷ ও পরমাত্মার একতা । ৬ 


হইয়া থাকে । সুতরাং ব্রহ্ম দেখেন যে, কালপ্রবাহ অনুসারে একটি জীবন খণ্ডিত 
হইল এবং অপর জীবনে পরিণত হইয়া তাহাতে অবস্থিত হইল এবং সেই খণ্ডিত 
জীবনের উদ্দেশ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন 
রহিল। সেই নৃতন জীবন, তখন বলিতে পারে ষে "আমার পূর্বখণ্ডিত উদ্দেশা 
আর আমি অনুসরণ করি না) আমার পূর্ব উদ্দেশ্য থগ্ডিত হওয়ার উদ্দেশা 
আছে এবং সেই উদ্দেশা আমার বর্তমান জীবনের উদ্দেশোর সহিত অবিচ্ছিন্ন) 
আমার নৃতন (রূপাস্তরিত ) জীবনে পূর্বাজীবন সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আমি 
সেই সমান্তির বা মৃত্যুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি এবং মেই পূর্ব উদ্ধেশ্যকে বর্তমান 
উদ্দেশ্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন দেখিতে পাই” ইত্যাদি । ফলকথা, অতীত জীবনের 
উদ্দেশ্য মৃত্যুর পর রূপান্তরিত জীবনের উদ্দেশ্যে অন্ততূ্ত হওয়াতে. এই দুই 
জীবনই বস্তুতঃ এক বাক্তির অভিব্যক্তির ছুই অবস্থা মাত্র, ইহাই বলিতে হইবে। 
পুর্বে অভিব্যক্িবিষয়ে আলোচনা করিবার সময় অভিব্যক্তির ঘটনায় পূর্বজীবনের 
অস্তধান ও নৃতনজীবনের আবির্ভাব নিয়তই মম্বন্ধতাবে ঘটিয়া থাকে, ইহা প্রদপ্রিত 
হইয়াছে। 

অন্য কোন ভাবে বর্ণন! করিলে মৃত্যুঘটনাকে সত্য ঘটন! বলিয়া বর্ণনা করা 
যাইতে পারে না। কারণ, তাদৃশ বর্ণনা কেবল নিষেধবাচক উক্তিতেই পরিণত 
হইবে। কালপ্রবাহে আমার মৃত্যু হইবে সত্য, কিন্তু পূর্ণবস্থায় উৎকৃষ্ট ব্যক্তিরূপে 
অবস্থিত হয়৷ আমি আমার মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিব। ম্থৃতরাং আমার 
সত জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত আমার অনস্তাবস্থায় উপস্থিত পূর্ণ ব্যক্তিভাবের 
উদ্দেশ্য অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। অবশ্য কি উপায়ে এবং কিরূপে পূর্ণাবস্থাপক্প নিতা , 
জীবাত্মা মৃত্যুকবলিত জীবনের উদ্দেশ্যকে আপনার অন্ততুক্তি করিয়! নিজের 
উদ্দেশ্য সাধন করে, মনুষ্য সম্যগ্রূপে তাহা জানিতে পারে না| এই পর্যান্ত 
বলা! যায় যে, পূর্ণাবস্থাপন্ন জীবাত্ম। ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সহিত একত্ব- 
প্রাপ্ত হয় এবং তন্্রপ একত্বপ্রাপ্ত হইলেও তাহার একেবারে বিলোপ হয় না। 
যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন মৃত্যুঘটনা সত্য হওয়াতে তাহার পূর্ণাবস্থাপর 


৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত। । 


আত্মা যেন বলিতে পারে যে, “ষে ব্যক্তির জীবন স্ীয় উদ্দেস্ত সাধন ন৷ করিয়া মৃত 
হইয়াছে, তাহা! আমারই জীবন এবং এক্ষণে আমার উৎকৃষ্টতর 'জীবনে বুঝিতে 
পারিতেছি, কেন এবং কিরূপে উহা ঘটিয়াছে; ব্রহ্জাবস্থাপন্ন হইয়া আমি এক্ষণে 
পূর্ণতা ও সম্পূর্ণ শাস্তিলাভ করিতেছি” ইত্যাদি । জগতে সকল ঘটনাই জ্ঞানের 
বিষয় হইয়া থাকে এবং অতি তুচ্ছ ছঃখও ব্রহ্মের অভি প্রায়ের অভিব্যক্তির সাধন 
ৰলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যক্তিবিশেষ জীবনের উদ্দেশ্ত সাধন ন! করিয়া মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইলে, সেই ব্যক্তি নৃতনভাবে পরিণত হইয়া এবং নিজের বিলক্ষণ উদ্দেশ্ঠ 
ভবিষ্যৎ জীবনে প্রকাশিত করিয়া থাকে বলিয়াই মৃত্যুরূপ ঘটনাকে সত্য ঘটনা 
বলিয়। বিশ্বাস করিতে হয় । 

মনুষ্যের ঈশ্বরসম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে তাহার নৈতিক ক্রিয়ার 
অর্থাৎ ইতিকর্তব্যতার স্বরূপ বিবেচনা করা আবশ্তক। নৈতিক ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানের 
কথা বলিলে এরূপ কার্্যানুষ্ঠান বুঝায়, যে তাহার সম্বন্ধে কেই বলিতে পারেন না 
যে, সেই কাধ্যের শেষ ব৷ সমান্তি হইয়াছে। অন্য বন্থবিধ বিশিষ্ট কার্য্ের সমাপ্তি 
আছে সত্য, কিন্ত নৈতিক কার্যের অর্থাৎ কর্তব্যানুষ্ঠানের কথন সমাপ্তি হয় না। 
বিশিষ্টব্যক্তিভাবে ঈশ্বরের প্রতি এবং সহযোগী ব্যক্তিদিগের প্রতি লোকের কর্তব্য- 
সাধন কোনকালেই (যতই দীর্ঘ হউক) সমাপ্ত হয় না। নৈতিকপুরুষ হইলে 
অর্থাৎ কর্তৃব্যপরার়ণ ব্যক্তি হইলে এক আদর্শস্বরূপ উদ্দেশ্য লইয়৷ এবং অন্য 
ব্যক্কিসমূহের সহিত সষ্বন্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! কার্য করিতে হইবে। একটি 
বর্তব্যসাধন করিলেই তাহার সহিত অন্য কর্তব্য আপনা আপনিই জড়িয়া 
আইসে। সুতরাং শেষ কর্তব্যকার্ধ্য বলিলে বিরুদ্ধ অর্থ প্রকীশিত হয়) অর্থাৎ শেষ 
কার্যযও হইবে অথচ কর্তব্যকার্য্য (নৈতিকক্রিয়। )ও হইবে, ইহা বিরুদ্ধ কথা। 
কারণ, যখনই আমি কোন কার্য্য করি, তখনই আমি জাগতিক জীবনে এক নূতন 
অবস্থা আনয়ন করি, এবং তাহা হইতে আবার নৃতন কর্তব্যতার আবির্ভাব এবং 
প্রয়োজন হইয়৷ পড়ে। 'মনুষ্যের পরিচ্ছিন্ন জবান তাহার নিত্যস্বর্ূপের একটি 
আংশিক ও অনিত্য অবস্থামাত্র। কিন্তু ঈশ্বরসেবা তাহার নিত্যস্বরূপের নিত্য- 


জীবাত্বা ও পরমাত্বার একত]। ৬৫ 


ভ্রির়া। তাহার কখন সমাপ্তি হইতে পারে না। সেই ঈশ্বরসম্বন্ধ হইতে ভ্রিবিধ 
ভাবে মানবাত্বার নিত্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, ত্রদ্ে অবস্থিত আছে 
ৰলিয়াই মানবাত্মার প্রক্কৃত ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানবিশিষ্টত্ব ঘটিয়। থাকে । কিন্তু সেই 
মানবাত্মার প্ররুত স্বরূপ মন্ুষ্ের চিন্তায় বা জ্ঞানে অথবা ধাররাঁয় স্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হয় না। কিন্তু' যখন মন্থয্যের অনস্ত ব্যক্তিভাব ব্রচ্ষে অবস্থিত হইয় 
ব্ন্মেরই জ্ঞানবিশেষরূপে প্রকটিত হয়, তখন মনুষ্যও তদানীস্তন উৎকৃষ্ঠতর 
ভ্রানে তাহার প্রত স্বরূপ ব' ব্যক্তিত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পাঁরে। ভাহা হইলে 
অনস্তাবস্থায় তাহার ব্যক্তিস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে ইহা বলিতে হইবে । ২য়তঃ 
মানবাত্মার মৃত্যুর পর অবস্থাস্তরিত ভীবনাবস্থায় অতীত মৃত্যুঘটন! ইহাই প্রকাশ 
করে যে, যে জীবন অতীত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্ত অবস্থাস্তরিত জীবনের উদ্দেস্থোর 
সহিত অবিচ্ছিন্ন এবং সেই অবস্থান্তবিত জীবনবিশি্ট ব্যক্তি পূর্বের মতই ত্রক্গ- 
সম্বন্ধে সন্ব্ধ থাকে । স্ৃতরাং যাবৎ “আমার কার্য শেষ হইয়াছে” একথা মান- 
বাত্মা বলিতে পারে না, তাবৎ তাহার নিজেরও শেষ হইতে পারে না আর্থং 
প্রক্কত মৃত্যু বা বিনাশ হইতে পারে না । ( ওয়তঃ ) কোন কর্তৃব্যপরায়ণ মানবাত্মা। 
কালপ্রবাহে তাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে ইহা মনে কাঁরতে পারে না, অথবা 
ব্যক্তিশ্বরূপ রহিয়া কালগ্রবাহে ভবিষ্যতের কর্তব্যানষ্ঠানে কখনই নিবৃত্ত বা 
বিরত হয় না। কেবলমাত্র অনস্তাবস্থায় সকল কার্ধ্য সমাপ্ত হয় এবং মানবাত্মাও 
শান্তিলাভ করে| কালপ্রবাহের ঘটনায় শাস্তি বা বিশ্রামলাভ সম্ভবপর নহে। 

এ পধ্যস্ত মানবাত্বাকে একটি পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষরূপে বর্ণন করা! হুই- 
স্বাছে। কালপ্রবাছে মানবাত্বা চিরকালই সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন থাকে । কাল- 
স্রোতে তাহার অস্তিত্বের সাময়িক প্রারস্ত আছে, গ্রত্যেক সীম! বিশিষ্ট কালের 
অবসানে সে সেই পথ্যস্তই জীবিত থাকে, তাহার কা্যকলাপও কালসীমায় 
আবদ্ধ থাকে এবং স্বীয় অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণভার ইচ্ছা করিয়া নিত্য 
তবিষ্যতের আশায় কাধ্যসাধনে ব্যাপৃত থাকে । যতই উন্নত ৰা বিজ্ঞ হউক 
মানবাত্বার জীবন এক সময় হইতে অন্য কোন নির্দিষ্ট সয় পর্যযস্ত ধরিলে 

গু 


৬৬ বিশ্বরচনারর নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


এইরূপে পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অনস্তাবস্থায় সেই কর্তব্য- 
পরারণ নৈতিকপুরুষ যখন আপনাকে অন্য হইতে ভিন্ন অথচ অন্যের সহিত 
সন্বদ্ধ দেখে এবং বিশ্বাত্বার (ব্রহ্ষের ) জীবনে অবস্থিত হইয়া আপনার বিলক্ষণ 
স্বরূপ অবলোকন করে তখন তাহাকে আর পরিচ্ছিন্ন জীবাত ব! মানবাত্মা 
বলা যাইতে পারে কি না তাহাই এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে | 

স্বতঃ প্রকাশ অনন্তপ্রবাহের কথ! পূর্বে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
'অমস্তাবন্থায় মানবাত্মা সেই অনন্ত স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহের ভিতর থাকিয়া অপরি- 
চ্ছিন্নভাবই অর্থাৎ অনস্তভাবই অবলম্বন করে। অর্থাৎ আর তাহার কালপ্রবাহ- 
জনিত পরিচ্ছিন্নতা থাকে না। বরঙ্ধাবস্থাপন্ন হইয়াও মানবাত্মা! ব্রদ্মের অংশ- 
স্বরূপ হওয়াতে ব্রহ্ম হইতে একপ্রকারে ভিন্নভাবেই থাকে । তন্দ্রপ অবস্থায় 
মানবামমা' অন্য তত্তুল্যবাক্তির সম্বন্ধ অপেক্ষা করে এবং তাহাদিগের উদ্দেশ্য 
হইতে বিলক্ষণ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে যত্রবান্‌ হয়। দেই সকল ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
শ্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া কেবল ব্রদ্ধ সম্বদ্ধেই তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ এরূপ 
বলা যায় না। কারণ তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ও সম্বন্ধ থাকে এবং সেই 
পরম্পর সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এবং ত্রহ্মসন্বন্ধে ব্রক্মাবস্থিত হইয়া সকলেই ব্রহ্গ- 
কার্ধ্য সমাধা করে। সকল ব্যক্তির শীর্ষস্থ (অর্থাৎ সমষ্টিরূপ ) বাক্তিই ব্রহ্ম 
এবং তিনি সকল ব্যক্তিতে অবস্থিত এবং সকল ব্যক্তিও তাহাতে অবস্থিত 
থাকে । অন্যব্যক্তিসমূহের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও অনস্তকালীন জীবাত্বাকে 
“পরিচ্ছিন্ন” বল! হয় না। তদবস্থ মানবাত্মাকে কেবল “অপরিচ্ছিন্ন” না বলিয়া 
“অংশভৃত অপরিচ্ছিন্ন” বল! যাইতে পারে। ব্রহ্ষীবস্থাপন্ন ব্যক্তিসমূহ সংখ্যার 
অনন্ত এবং তাহাদিগের পরম্পরের উদ্দেশ্য বিবিধ ও বিচিত্রভাবে পরম্পর 
অন্থুবিদ্ধ হইয়া কাধ্যসম্পাদক হইয়া থাকে। কর্নায় সম্ভব হইতে পারে 
অথচ কার্ধাতঃ বা! বস্তুতঃ সত্য নহে এরূপ নানাবিধ অসংখ্য ব্্ধাওুস্বরূপের 
চিন্তা সম্ভব হয় এবং যেই সকল কল্পিত ব্রদ্গাণ্ডের মধো বর্তমান বরহ্ধাগডস্থব্ূপ 
পৃথ্বক্‌ ও বিলক্ষণ বলিয়াই বর্তমান ব্রঙ্গাগুস্বরূপের ব্যক্তিভাব আছে এবং সেই 


জীবাত্ম! ও পরমাত্বার একতা । ৬৭ 


ব্যদ্ধিকেই ব্র্গব্যক্তি বলা যাক্প। সেই ব্রহ্স্বপ্ূপ এক হ্থতঃগ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ 
এবং সেই ব্রঙ্গব্যক্তি মধে অনন্ত এবং বিচিত্র আত্মাসকল পরস্পরের সম্বন্ধে 
পরম্পর সম্বন্ধ হইয়া এবং অনস্তাবস্থায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া আপন আপন 
উদ্দেশ্য সাধন কৰিতেছে। নেই আত্মাদিগের জড়িত সম্বন্ধ আবার ফালপ্রবাহে 
সামাজিক এবং প্রারুতিক অবস্থায় অভিবাক্ত হইয়৷ জগতের ভিন্ন তির এবং 
দূরবর্তী ও অতি দূরবর্তী স্থানে প্রকাশিত হইয়া! নানাভাবে প্রকাশিত হইয়! 
থাকে। " 

আত্মা সমূহের অনস্তভাব এবং অংশীভূত ভাব বুঝিতে হইলে শ্বতঃপ্রকাশ 
অনন্তপ্রবাহ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। এ বিষয় পূর্বে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । একটি স্বতঃসিদ্ধ কথ আছে যে “অংশ কখন পূর্ণাবস্থার তুল্য হয় না”। 
কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহে এক অনস্তপ্রবাহ সাধারণ স্বতঃপ্রকাশ অনস্ত- 
প্রবাহের অংশীভৃত হইয়াও অনস্তপ্রবাহ বলিয়া সেই সম্পূর্ণ ও সাধারণ স্বতঃ প্রকাশ 
অনন্তপ্রবাহের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই অসংখ্য অনন্তপ্রবাহ সকল 
পরস্পর ভিন্ন হইল! ও প্রত্যেকেই অনস্তপ্রবাহ বলিয়া! গণ্য হইয়া থাকে ৷ এবিষয়ে 
পুর্বে বিশিষ্ট সমালোচনা হইয়াছে । পুনরুক্তি ভয়ে আর তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে 
দেওয়া হইল না। ফলকথ। ম্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ বলিলে বুঝিতে হইবে 
যে তাহার মধ্য অসংখ্য পরস্পর বিভিন্ন অনন্ত অংশরূপ শ্বতঃগ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ 
আছে এবং তাহারা পরম্পর জটিলভাবে সম্বন্ধ এবং প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ অনস্ত- 
প্রবাহের তুল্য হইয়া আপন আপন অসংখ্য অংশে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। 

উপসংহারে এইরূপ বল! যাইবে ষে প্রত্যেক জীবাত্মা বা নৈতিক ব্যক্তি 
এক একটি ম্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ। সুতরাং তাহার অনন্ত জটিলতা এবং 
অনস্ত অবস্থাবশতঃ ব্রক্ষভাবের সহিত তুল্য হইয়া ব্রহ্মে অবাস্থত আছে। 
্বভাবসকল ব্র্বব্যক্তি অংশীভূত, এবং পরস্পর ভিন্ন *। কার্যকারিতা 


রঙ অস্থৈতবাদীদিগের মতে নীবাস্খাসকল ৫ ষেরপই হং হউক যখন ত্রঙ্গরপ অনস্ত ও অখণ্ড 
জ্ঞানপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তৎসমন্ত মিলিয়। এক জদ্বৈতত্বই নিত্য অবস্থিত 
আছে ইহাই বলিতে হইবে। 





৬৮.  বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


বিষয়ে অথবা উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে সকল জীবাত্মাই অনস্তাবস্থাপরন বলিয়া 
ব্যক্তির সহিত তুল্য বল! যাইতে পারে। স্থৃতরাং এস্থলে "অংশ পুর্ণাবস্থার 
তুল্য হইল এবং তুল্য হইয়া পুর্ণাবস্থায় অবস্থিত হইল” এইরূপ বলিতে হয়। 

ফলিতার্থ এই যে প্রদ্ধের অনবচ্ছিন্ন একতা সত্বেও মানবাত্মাদিগের বিজক্ষণ 
উদ্দেশ্য এবং বিশিষ্ট জীবন আছে এবং তাহার! ব্রহ্গের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত 
থাকিয়া, এবং ব্রন্ধাধিষ্ঠিত ও ব্রহ্ষজীবনে লীন হইয়৷ কখন স্বীয়ভাব ত্যাগ করিস 
বিলুপ্ত হয় না। ব্রহ্মজীবনে জীবাত্বা যেমন জীবনবিশিষ্ট, তন্দ্রুপ জীবের জীবনে 
ব্রহ্ম ও জীবনবিশিষ্ট আছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে। অনস্তের (ব্রদ্ধের ) সহিত 
মানবের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ট এবং মানবজীবনের অভিপ্রায়ও ব্রদ্মের অভিপ্রায়ের 
ন্যায় অনস্ত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ইহার রহস্যতেদ করিতে পারে না। সেই 
রহস্য মন্ুষ্যের জ্ঞানের বহিভূতি হইলেও সত্তার অদ্বৈততত্ব স্পষ্ট অন্থভূত হইয়া 
থাকে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকেই আপনার আপনার কর্তব্য বুবিয়া কাধ্য 
করিতে পারেন ইহা! বুঝা যায় । 


মানবাতআ্মার ধারণার কারণ । 
পূর্ববপরিচ্ছেদের বদ্ধিতাংশ । (ক) 

জগতে মন্যযের নানা বিষিয়ে নানাবূপ ধারণা আছে । ধারণাই জ্ঞানের বে 
মূল কারণ, তাহা আর বলিতে হইবে না। ধারণা! যদি তাহার বিষয়ের সহিত 
কোনরূপে সামঞগ্রন্ত রাখে, তাহা হইলেই সেই ধারণাকে সত্য বল! যায়) অর্থাৎ 
ধারণার অন্তর্গত অর্থ বদি তাহা ছারা স্থচিত বিষয়ে আংশিকভাবে অভিব্যক্ত হয়, 
তাহা হইলে সেই ধারণা অন্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। ভ্রাস্তিস্থলে ধারণার 
অন্তর্গত অর্থের সহিত বহিরিষন়্ের মিল বা সামঞ্জস্য থাকে না। অশ্ব দর্শন করিয়। 
অস্থের ধারণার । অন্তর্গত অর্থ অর্থাৎ অস্্ের স্বরূপ যদি দৃষ্ট অঙ্খে ব্যক্ত হয়, তাহা! 
হইলেই অশ্বধারণা সত্য হইল। রঙ্ছু দেখি! সরগত্রান্তস্থলে সর্পের ধারণ! রজ্ছুতে 
ব্যক্ত নাই বলিয়। উহা ত্রান্তধারণ। বলা যায়। ধারণার কারণ ইন্জরিয়-সন্িকর্ষ জন্য 
জ্ঞান বা অনুভূতি । কোন পদার্থ বা বিষয় জ্ঞানগ্োোচর হইবামাত্র তঘিষয়ের 
জ্ঞান বা অনুভূতি হইতে মনে একটা! ধারণ! জন্মিয়। থাকে । সেই ধারণায় বস্তর 
স্বরূপজ্ঞান এবং জ্ঞাতার ইচ্ছা জড়িত থাকে। শুদ্ধ বা কেবলমাত্র অনুভূতি হা 
জ্ঞানকে ধারণ! বলা যায় না। এইরূপে দেখা যায় যে, মন্ুয্যের যে সকল বিষন্বে 
কোনরূপ ধারণা আছে, তাহার মধ্যে বিষয়ের অনুভূত স্বরূপ এবং জ্ঞাতার ইচ্ছাও 
অন্ততুক্ত আছে। বন্ধুর ধারণা হইলে তাহাতে বন্ুন্বক্ষপের এবং বদধুত্বগোচর 
ইচ্ধাও জড়িত থাকে। মানবাত্মা বা জীবাত্মা সম্বন্ধেও মনুষ্যের একটা ধারণা 
আছে। এই ধারণা অন্য যাবতীয় ধারণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং সকল কার্য্ের 
প্রবর্তক । এই ধারণার উপর ধর্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, এবং কর্ধ-নীতি সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে) অর্থাৎ জীবাত্বার ধারণা লইয়াই ধর্শসন্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা ধর্ম 
শান্্ে স্থির হইয়াছে ; সেই ধারণ! হইতেই লোকব্যবহার সিদ্ধ হয় এবং সমাঁজগঠন,. 


ণ্গ বিশ্বরচনাঁর নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


সম্ভব হয়। আত্মার ধারণ! লইয়াই সাংসারিক কাধ্যকলাপ নিশ্পন্ন হইয়। থাকে । 
সুতরাং জীবাত্মার ধারণা যে সকল ধারণার মূলীভূত, তাহা! কেহই অন্বীকার 
করিবেন লা । এই জীবাত্মার ধারণা সহযোগী ভীবাত্মার ধারণার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিযোগিভাবে উদিত হয়। একল জীবাত্মার ধারণা সম্ভব হয় না। এবিষয়ে 
পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। | 

জীবাত্মার ধারণ! যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে আছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু এই ধারণা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, তঘ্ধিষয়ে নানাবিধ মত প্রচলিত 
আছে। জীবাত্মার ধারণ! যে মন্ুযোর সকল চিন্তার কেন্দুত্বরূপ, তাহা সকলেরুই 
স্বীকাধ্য। এমন কি মন্থুয্যের সকল প্রকার জ্ঞান এই ধারণা হইতে ক্রমশঃ 
অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। 

প্রায় ৫ পঞ্চ শতাব অতীত হইল টাইলর সাহেব প্রথমতঃ জীবাত্বার ধারণা 
সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি এই ধারণার অভিব্যক্তিসম্বন্ধে বিপেষ 
আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মুল কারণের বিষয়ে সামান্যভাবেই 
করেকটী কথা বিখিয়৷ তিনি ক্ষাস্ত হইয়াছিলেন। তাহার মতে মনুষ্য অতি 
প্রাচীনকালে সমগ্র জাগতিক পদার্থকে জীবিত মনে করিত, অর্থাৎ সকল পদ্দার্থেই 
চৈতন্য আছে-_এইরূপ বিশ্বাস করিত। এই জীবিত প্রক্কৃতিবাদ (5171500 ) 
ছুইভাগে বিভক্ত হয়।__( ১ম) জাগতিক ব্যক্তিগত চেতন আত্ম এবং (২য়) 
যাবতীয় দেবদেবীর আত্মা । এইজন্য টাইলর সাহেব ধর্দের লক্ষণ! করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন, "অলৌকিক আত্মার উপর বিশ্বাসকেই ধর্ম বলা যায়” তিনি বলেন 
ষে প্রাচীন মানব দুইটা বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যগ্র' হইয়াছিল। (১ম) 
জীবিত ও মৃত শরীরে প্রতেদ কি এবং জাগ্রত অবস্থা, নিন্ত্া, ভাবাবেশ, পীড়া 
এবং মৃত্যুর কারণ কি? (২য়) স্বপ্রীবস্থায় এবং অগচ্ছায়ারর্শনে যে সকল 
মনুয্যমৃত্তি দেখিতে পাওয়া বায়, তাহাদিগের স্বরূপ কি? তিনি এই সকল বিষয়ে 
বিচার করি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ষে প্রাচীন মানব বিশ্বীস করিত যে, মনুষ্যের 
একটি ভীবিভমৃত্তি এবং অপর একটি ছাত্বামৃর্তি আছে। এই হুই মৃষ্তি স্বতন 
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থাকিতে গারে এবং এই ছুই মুষ্ধিই এক আত্মার ছুই প্রকার অভিব্যক্রিমান্র 
হইয়া থাকে । স্বৃষ্মর্তি, অপচ্ছায়ামূষ্তি, বা প্রতিবিষ্মর্তির কারণ বুঝিতে অসমর্থ 
হইয়! মানব সহজেই উপরি উক্তরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইয়া ভৃত, 0 এবং 
দেবযোনিদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। 

টাইলর সাহেবের উক্তবিধ মত প্রচারের সময় মনোবিজ্ঞানের 85 
1০8) ) তাল উন্নতি হয় নাই। স্থৃতরাং তিনি উহ হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ 
করিতে পারেন নাই। তত্যতীত তিনি অস্বাভাবিক ঘটনার উপর অধিক 
নির্ভর করিয়া নিদ্ধ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভাবাবেশ (781০৩ ) 
অগচ্ছায়। দর্শন (45100911001 ), চিত্তবিভ্রম (1791100179001) ) প্রভৃতি ঘটন। 
সকল অস্বাভাবিক । এমন কি স্বপ্ন দর্শনও কাহারও কাহারও মতে অন্বাভাবিক 
বলিয়া পরিগণিত হুয়। এই সকল অস্বাভাবিক ঘটনার উপর নির্ভর কনিয়! 
কোনরূপ অন্রাসত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। “শব মুষ্ঠিই জীবাত্থার 
ধারণার কারণ” এই মত বন্ৃকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । ইহ! 
যে একটি অপসিদ্ধাত্ত, তাহ! অনায়াসে বুঝা! যাইতে পারে। শিশুর] স্বপ্নকে 
স্বাভাবিক ঘটনা মনে করে এবং স্বপ্নে তাহারা দৃষ্টমর্তিই দর্শন করে। যদি 
তাহাদিগের ভৃতাদির বিশ্বাস পূর্বের না জন্মিয়৷ থাকে, তাহা হইলে স্বপদৃষ্টসৃঙডি 
হইতে কখন আত্মার অথবা! প্রত্যন্ষদৃষ্মৃত্তি হইতে কোন প্রেতমুত্তির ধারগ! 
করিতে পারে না। তদ্থাতীত মনোবিজ্ঞান হইতে জান! যায় যে, স্বপ্রদর্শনস্থলেও 
অহংজ্ঞান (আমি দেখিতেছি--এইবূপ জ্ঞান) থাকে। সুতরাং আত্মার জান 
্বপ্নসময়েও বর্তমান থাকে । অতএব বলিতে হইবে যে, স্বপ্দৃ্নৃত্তি হইতে 
আম্মার জ্ঞান জন্মে না। কমার এক কথা, জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ৃষ্টি অপেক্ষা! 
পৃষ্মত্ধি প্রায়ই অধিক ম্পষ্টতর এবং কখন কখন বৃহত্তরও প্রতীয়মান 
হয়। সুতরাং উহাকে অপচ্ছার! বল! ফাইতে পারে না। এই কারণে লোকে 
“স্বপ্নে অমুককেই দেখিয়াছিলাম” এইন্সপ বলে, “তাহার অপচ্ছায়া দেখিয়াছিলাম” 
ইহ। কেছ বলে ন1। সাধারণতঃ জআন্মার যে ধারণ! আছে, তাহা! শন্থীর অপেক্ষা, 


ই বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাহীনভা। 


আয়তনে ক্ষুদ্রতর এবং সুক্ষ পদার্থে গঠিত বলিয়াই মনে করা হয়। সুতরাং 
স্বপ্ন হইতে তাদৃশ ধারণা জন্মিতে পারে না। 

জীবাত্ার ধারণার কারণ সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে তিনটি নিয়মের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হঙ$বে।-_( ১ম) মনোবিজ্ঞানে প্রমাণিত 
তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, (২য়) ম্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করিয়া! মীমাংসা করা উচিত, (৩য়) ভাষাতত্বের প্রদর্শিত দিদ্ধান্তও 
স্বীকার করিতে হইবে। তত্বাতীত আলোচনায় বিশেষ দিদ্ধান্ত হইতে সামান্য 
সিদ্ধান্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। মানসিক অভিব্যক্তির চারিটি স্তরও 
কল্পনা করিতে হইবে। প্রথম স্তরে অতি প্রাচীন মানবজাতির মানসিক অবস্থা, 
দ্বিতীয় স্তরে মানসিক অভিব্যক্তির সামান্য প্রকাশ অর্থাৎ অসভ্য জাতির 
মানসিক অবস্থা, তৃতীয় স্তরে সভ্য মন্নুষ্যের মানসিক অভিব্যক্তির প্রথমাবস্থা 
এবং শেষ স্তরে বর্তমান সভ্য মন্ুষ্যজাতির মানসিক উন্নতির অবস্থ।। প্রথম স্তরে 
জীবাত্মাক্ ধারণ! উদ্ভূত হইয়াছিল, ছিতীয় স্তরে প্রথম ধারণার অন্তর্গত বিষয়ের 
বিশ্লেষণ ও আংশিক অভিব্যক্তি হয় এবং তৃতীয় স্তরে তাদৃশ ধারণার সামান্যভাবে 
অভিব্যক্তি হইয়াছিল । চতুর্থ স্তরে জীবাত্মাবিষয়ে আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত 
মন্থষ্যের জীবাত্বা সম্বন্ধীয় ধারণা অধিক অভিব্ক্ত হইয়া বর্তমানভাবে 
প্রচারিত হইয়াছে। 

অসভ্য এবং বর্ধরজাতীয় মন্থ্যাদিগের মধ্যে জীবাত্মসপ্বন্ধে যেরূপ ধারণ! 
"আছে, তাহ! টাইলর সাহেব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। -তাহার! মনে করে 
পজীবাখা একটি হুক্স ও অগ্রাক্ৃতিক মহুযযমর্ত__এক প্রকার বাম্পষয় বা ছায়া 
স্বরূপ। ইহাই মন্ুয্যের জীবনের ও মনোবৃত্তির উৎপাদক এবং ইহার ব্যজিনিষ্ট 
বর্তমান, ও অতীত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বাসনা আছে। আত্মা দেহ হইতে 
শ্বতস্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে এবং দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
প্রকাশ পাইতে পারে। প্রীরশঃ দৃষ্টির এবং ন্পর্শের বহিতূতি হইলেও আত্মার 
ভৌতিক শক্তি আছে এবং নিপ্রিত ব! জাগ্রত মনুষ্যের সমক্ষে কখন কখন 
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ঘেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অগচ্ছায়ার স্তায় আবিভূর্তি হয়। দেহেক্প বিনাশ 
হইলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং কখন কখন অপর মনুষোর দৃষ্টিগোচর হয়। 
এক মন্ুযোর আত্মা অপর মনুষ্যের দেহে অথবা পাঁশব দেহে কিন্বা জড়পদার্থের 
মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে” ইত্যাদি। ফেজর সাহেব বলেন যে, "বর্বর 
মনুষ্যের। মনে করে যে, জড়প্রক্কৃতির অভ্যন্তরে চেতনপ্রক্কতি আছে বলিয়াই 
জড়প্রকতির ক্রার্্য ঘটিয়া থাকে। এইরূপে পণ্তর অভ্যন্তরে একটি অদ্ভূত 
কষুত্র পণ্ড এবং মন্থষ্যের অভ্যন্তরে এক সুন্ম ও ক্ষুদ্র মনুষ্য আছে বলিয়াই পণ্ড 
ও মনুষ্য জীবিত আছে এবং তাহারাই জীবনের কার্ধ্য সম্পাদন করে। সেই 
অত্যন্তরীণ ক্ষুদ্র বাসুম্্ম পণ্ডকে বা মহুষ্যকেই আত্মা বলিতে হইবে। নিদ্রা 
বমৃচ্ছ্ার অবস্থায় আত্ম! সাময়িকভাবে এবং মৃত্যুর অবস্থায় নিত্যভাবে দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তাদৃশ লোকের! বিশ্বাস করে যে, মনুয্োের প্রতিবিদ্ে 
এবং ছায়াতেও আত্ম! বা আত্মার অংশ থাকে” ইত্যাদি। 

উপরিউক্ত বিষয়ের অধিক আলোচনা না করিয়া, আত্মার ধারণ! সম্বন্ধে 
কিরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বুঝিবার পূর্বে আদিমানবের 
মানসিক ধারণ! বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। আদি মানবের দৃষ্টিশক্তি 
ও স্বৃতিশক্তি যে অতিশয় তীব্র ও প্রবল ছিল, তাহা নিঃদন্দিপ্চভাবে অম্থমান 
করা যাইতে পারে । আধুনিক বর্ধরজাতীয় লোকদিগের দৃষ্টিশক্তি ও স্ৃতিশক্তি 
যে সত্য মন্ুয্যের অপেক্ষা অতিশয় প্রবল এবং কার্ধাপটু তাহার অনেক প্রমাণ 
পাওয়! যাঁয়। আদিমানব যাহ! দর্শন করিত, তাহা! তাহাদিগের মনে অতাস্ত 
মপষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাসিত হইত, এবং পরে তথ্ধিযয়ে খন তাহারা 
স্মরণ করিত, সেই স্মৃতি মৃষ্তিও সাতিশয় স্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে মনে উপস্থিত হইত । 
সুতরাং আদিমানব কোন বন্ত দর্শন করিয়া পরে তাহার বিষয় যখন প্রথম 
শ্ররণ করিত, তখনই সে মনোজগতের অস্তিত্ব জানিতে পারিত। এই মনো- 
জগতের আবিষ্কার আদিমানবের সর্কশরেঠ আবিষ্কার বলিতে হইবে। এই আবিষ্কার 
হইতেই দেব দেবী, স্বর্স, আত্মা ও ঈশ্বর ইত্যাদি যাবতীয় মনোজগধসন্ধীয় 


৭  বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


ধারণাসমূহের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই/। 
আদিমানৰ প্রত্যক্ষ দর্শনে যাহা দেখিত, ম্মরণকালে তাহারই মুষ্ঠি তাহাদিগের 
মনে উদ্দিত হইত। এই প্রক্রিয়াতে একটি বাহ্য বিষয় এবং অপরটি তাহার 
আত্মা বলিয়া! প্রতিপন্ন হইতে পারে। সৃর্ধ্যদর্শনের পর চক্ষু মুদ্রিত করিলে 
র্যামূর্তি কিচুকালের জন্য মনে জাগরক থাকে । এইরূপে বাহ্যপদ্ধার্থ এবং 
ভাহার স্মৃতিমুষ্তি এই ছুইটি বিষয় আদিমানবের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। এই 
ছুই মৃষ্ধির মধ্যে প্রতেদ এই ছিল যে, প্রত্যক্ষস্থলে দ্রব্য সকল বহিঃস্থ, স্পর্শযোগ্য 
এবং স্থুলভাবাপন্ন, কিন্তু তাহাদিগের স্থৃতিমুঙ্তিসকল মস্তিষ্কের অন্তর্গত, অন্পৃশ্য, 
অসম্পূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত হুক্্ম। এই স্থৃতিমূর্ঠিই আত্মার ধারণার প্রথম কারণ। 
এই মু্তি আদিমানবের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষতাবশতঃ পদার্থের বা ব্যক্তির সম্পূর্ণ 
আকারবিশিষ্ট হইয়া! ধারণারূপে তাহাদিগের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। ফলিতার্থ 
এই হইবে যে, আদিমানব ব্যক্তি বা পদার্থের মানসিক ধারপাকেই আত্মা বলিয়া 
মনে করিত। ইহ! হইতে প্রমাণিত হয় যে আদিমানব স্বপ্নদর্শনে অথবা ত্রাস্তি- 
সম্ভৃত অগচ্ছায় দর্শনে প্রথমে আত্মার পরিচয় পায় নাই। কারণ প্রথমতঃ 
্বপরদর্শনকালে জ্ঞান থাকে ন1 এবং যাহা স্বপ্নে দৃষ্ট হইতেছে তাহ। যে বস্তুতঃ সেই 
পদার্থ ৷ ব্যক্তি নহে তাহার উদ্বোধ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানানুসারে 
প্রদর্শনের ও প্রত্যক্ষদর্শনের কাধ্য একরূপই হয়; স্থতরাং প্রত্ষৃষ্ট মূর্তি ও 
পৃষ্ঠ মৃত্তি কোন ভ্রব্যবিশেষের মৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে ন|। তৃতীয়তঃ 
সপ্দষ্টমৃত্তি জাগ্রতাবস্থায় শ্মরণ হয় বলিয়াই তাহা ্বপ্দৃষ্ট “বলিয়া গ্রৃতিপনন হয় 
সুতরাং তাহাও স্থৃতিমূণ্তি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না । তাহা হইলে 
বুঝা! যাইতেছে যে আত্মাবিষয়ক মানসিক ধারণা সকল অবস্থাতেই দৃষ্টন্বক্ূপ হইতে 
ভিন্ন। ইহা বহিঃস্থিত মৃত্তি নহে। এইজন্যই আত্মাকে ব্যক্তি বা পদার্থ হইতে 
ভিন্ন বলিয়া মনে করা হইত। এই কারণ হইতেই দ্বৈতবুদ্ধির উৎপঞ্থি হইয়াছে, 
অর্থাৎ প্রক্কৃতি এবং পুরুষ অথব! মনুষ্য ও তাঁহার আত্ম! এইযপ ধারগা উদ্ভৃত 
হইয়াছে। হুষঠরাং আত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণ মানসিক ; মনেই ইহার অস্িস্থ 


মানবাত্মার ধারণার কারণ । শু 


উপলন্ধ হয়) এবং বহিং্থ পদার্থের বা ব্যক্তির সহিত কখনই এক ব| মিলিত 
হয় না। 


এক্ষণে বুঝা যাইবে যে, আত্মা বলিলে অগচ্ছায়া, বা বহিস্থ পদার্থ বা ব্যক্তির 
আকার অথব৷ দ্বিতীয় শ্বূপ বলিয়া বুঝা যায় না। আত্মা কোন ভ্রাস্তিজানিত 
মৃণ্তি হইতে পারে না, কারণ প্রকৃত পদার্থের বা ব্যক্জির স্বরূপ তাহাতে আরোপিত 
হয় না? অর্থাৎ রজ্জতে যে ন্বর্পের শ্বরূপ আরোপিত হইয়া ভ্রম জন্মে, তদ্রপ 
আত্মার উপর পদার্থের বা ব্যক্তির আরোপ হয় না। আত্মা ছায়া ব! গ্রৃতিবিশ্ব 
হইতে পারে না, কার ইহার (দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও স্থুলতাদি ) পরিমাপ, আকার, 
গঠন এবং বর্ণ আছে। আত্মা ভূত-প্রেতাদির ন্যায় হইতে পারে না, কারণ জড়- 
পদার্থের আত্ম! সজীব বলিয়। উল্লিখিত হয় না। আত্মা কখন শারীরিক কোনরূপ 
নির্যাস, শোণিত ,বা নিশ্বাসরূপ হইতে পারে না, অথবা কোনরূপ শক্তি বা 
মৌলিকতত্বও নহে, কিন্বা ইহা! জ্ঞান বা বিবেক বলিয়! বর্ণনা! করা যায় ন1। 
কারণ পদার্থাথশেষের ব! ব্যক্তি বিশেষের ন্যুনাধিক পরিমাণে সকল ধর্শাই সমষ্টিকপে 
আত্মাতে অবস্থিত থাকে। প্রত্যক্ষদর্শন হইতে মানসিক স্থৃতিসুত্তিতে যে যে ধর্ম 
থাকিতে পারে, তৎসমস্তই আত্মাতে অবস্থিত থাকে । সেই মানসিক মৃত্তিই 
আত্মা। এই ধারণাই প্রথমে আদিমানবের মনে উদ্দিত হইয়াছিল। 


উপরি উল্লিখিত স্মৃতিমুত্তির কখন কখন অবস্থাভেদদে রূপাস্তর হইয়া 
পড়িয়াছিল। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর স্বর্নকাল পরেই তাহার আত্মা ব! স্থৃতিমৃত্তি 
তাহার মৃত শরীরেরই আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সেই ধারণ! হইতেই 
ভূত ঝা প্রেতের ধারণা উদ্ভূত হইয়াছিল। বহুকাল পূর্বে যেব্যক্কি মৃত হইয়াছে, 
তাহার আত্মার ধারণাতে সেই ব্যক্তির স্থৃতিজনিত সাধারণ ধারখাই হুইয় থাকে । 
তাহার মৃত শরীরের প্লহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকে না। জীবিত লোকের 
আত্মাবিষয়ক ধারখাস্থলে তাহার বর্তমান জীবনের অবস্থা কিছ! সেই জীবনের 
কোন বিশিষ্ট অংশই গ্রাতিভাসিত থাকে । যেরূপেই হউক, বুঝা যায় যে প্রত্যক্ষ 


৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


দর্শন হইতেই আত্মার ধারণা উপজ্জনিত হয় এবং পরে সেই স্তৃতিমৃণ্তি মানসিক 
ব্যাপার হইয়৷ নানা রূপাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা! বলিতে হইবে । 

উপরিউক্ত প্রণালীতে আত্মার ধারণা উদ্ভুত হইয়! পরে বিয়োজন ও বিশ্লেষণ 
ক্রিস সবার! উহার নানারূপ ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা সভ্যতার স্বিতীয় 
স্তরেই ঘটিস্াছিল। ভাষাপ্রয়োগের দ্বারা সেই স্বৃতিমূর্তির নাম নানারূপে প্রচারিত 
হওয়াতে, কোন কোন বিশেষ শববও তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং সেই 
সকল নাম আবার যেন স্বতন্ত্র স্তাব্যঞ্জক হইয়া পড়িয়াছিল। 

বিশ্লেষণের দ্বারা কথন কথন সমগ্র স্থৃতিমূর্তির বাব্যক্কির প্রধান ও মুখ্য 
অংশকে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকেই আত্ম! বলিয়া প্রচার কর! হইয়াছিল, ইহ! বুঝিতে 
পারা! যায়। এইবূপে বাদ্যের শবকেই তাহার আত্মা বলিয়া! পাইথাগোরশ প্রচার 
করিয়াছিরেন। ক্রমশঃ ভাষার সাহায্যে আত্মার ধারণ! সামান্যভাবেই প্রযুক্ত 
হুইয়াছিল। চীনদেশের অনুশীলিত মনোবিজ্ঞানে প্রচারিত হয় যে জগতের একটি 
আত্মা, মনের একটি আত্ম! এবং মন্তুষ্যের প্রত্যেক অন্গপ্রত্যঙ্গে এক একটি 
আত্ম! আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজ্জাপতি বলিয়াছেন, চক্ষুতে তৃষ্ট পুকুষ- 
মূর্তিই আআ। অর্থাৎ প্রত্যন্দৃষ্ট ব্যক্তির প্রতিবিদ্বিত বা স্থতিমূর্ভিই তাহার মতে 
আত্মা। অধিকাংশ স্থলে শরীরের প্রতিলিপিন্বরূপ দ্বিতীয় অদৃশ্য বস্তই আত্মা? 
বলিয়৷ প্রখ্যাত হয়। ইহার তাৎপর্য এই ষে, স্থৃতিসূর্তি সাক্ষাৎ দৃষ্মূর্তি নহে। 
কেবলমাত্র উহার প্রতিযোগী ছায়! বা প্রতিবিত্বমূর্তি হইতেই আত্মার ধারণা 
উৎপন্ন হইয়াছে-_এইরূপ ধারণাবশতঃ তৃতাদির ছায়াপাত হয় না, এইরপ বিশ্বাস 
প্রচারিত হইয়াছিল। এই ধারণা যে অসঙ্গত, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

স্বৃতিমূর্তির বা আত্মার আকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভীত- 
লোকের স্থৃতিসূর্তি প্রকাও ও বৃহৎ হয়। আত্মা শরীরের . ছিদ্র দিক়্া নির্গত হয়, 
এই ধারণ! হইতে আত্মা অথুস্থকূপ বলিয়। বর্ণিত হুইত। মনও আত্মাকে 
ধন্মপেই'ব্ণন! করিয়াছেন। তত্যতীত দৃষ্টিবিজ্ঞানাহ্সারে স্থৃতিমূর্তির আকার 
২ হইতে ৮ ইঞ্চ' মাত্র হইয়া চিত্রিত হইতে পারে, এইক্প কথিত হয়। এই 


মানবাত্মার ধারণার কারণ। খ৭ 


কারণে হিন্দুশাস্তে এবং অন্যান্য দেশের গ্রন্থে আত্মাকে অঙুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়া কথিত 
হয় এবং প্রক্কৃত শরীর অপেক্ষ। আত্মা সকলবিষয়েই ক্ুদ্রতর বলিয়! বণ্তি হইয়া 
থাকে । শরীর অপেক্ষা আত্ম! (ওজনে) গুরুত্বে অতিশয় অল্প এবং তাহার শ্বর 
অতিশয় মৃছু, অন্থুনাসিক এবং অল্পষ্ট--এইরপ বর্ণিত হয়। আত্ম! অদৃশ্য, কারণ 
্মৃতিমুষ্তি চকষদ্ারা দৃষ্ট হয় না এবং মনেই তাহার জ্ঞান হয়। দিবালোকে আত্মার 
আবির্ভাব হয় না কিন্তু রারিকালে উদ প্রত্যক্ষ হয়; কারণ প্রার়শঃ রাত্রিকালেই 
চিন্তাবশতঃ স্থৃতিমুষ্তি মনে উদ্দিত হয়। স্মৃতিমূর্তি অপেক্ষাকৃত অম্পষ্ট বলিয়া 
ছায়ারূপেই কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম! বা স্বৃতিমুস্ঠি সত্য অথৰ! 
ৃষ্টমৃর্তি সত্য এইরূপ সন্দেহ হইলে আদিমানব বুঝিত যে, মৃত্যু হইলে স্থতিমৃদ্ঠ 
যখন অন্ঠের মনে বর্তমান থাকে, তখন উহ্থাই অধিক সত্য । তত্্যতীত স্মৃতিমৃন্তি 
সমধিক পরিবর্তনশূল্ত, কিন্ত দৃষ্টৃদতি সর্বদাই পরিবর্তিত হয় এবং ততসনবন্ীয় কার্ধা- 
কলাপও নিয়ত অনিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ভাব সর্ধদা অভ্যাস- 
বশতঃ উপস্থিত হওয়াতে ইহা হইতেই উত্তরকালে বস্তর বা ব্যক্তির মৌলিক 
তত্বের ধারণা উদ্ভূত হইয়াছে। আদিমানব কখন স্থৃতিমৃর্ি এবং দৃষ্টমুর্তিকে 
এক বলিয়া ভাবে নাই ; কারণ মানসিকভাব এবং বহির্জগৎ এই উভয়কে তাহারা 
সর্বদা ভিন্ন ভাবিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, ইহা! বুঝিতে পারা! যায়। 
্বতিমূর্তির শ্বতাৰ হইতেই আত্মার অন্য অন্য ধর্মা অনুমিত ও বর্ণিত হইয়াছে, 
দ্রুতগতি, অনৃশ্যভাব, নিত্যতা, অপরিবর্তনশীলত! এবং হ্বতন্ত্রতাবাদি সমুদয় 
ধর্ম স্বৃতিসূর্তির প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার দ্রতগতিত্ব নিবন্ধন 
ইহাকে পক্ষী, মক্ষিক! ইত্যাদির ন্যায় উল্লেখ করা হইত। মৃত্যু হইলেও 
্থৃতিমৃষ্তি অন্যের মনে বর্তমান থাকে বলিয়া ইহার নিত্যতা অনুমিত হইয়াছিল। 
এই ভাব হইতেই পূর্বপুরুষদিগের দেবভাব কল্পিত হইয়াছে। স্্ৃতিমৃত্তি বে 
ৃ্মুন্তি হইতে পৃথক্‌ তাহা উচ্নার উৎপত্তি হইতেই বিবেচিত হুইতে পারে। 
ষ্টমৃত্তি অন্তহিত হইলেও স্থৃতিমূত্তি থাকে, এই কারণেও উভয়ের অস্তিত্ব পৃথক্‌ 
মনে হইতে পারে। মৃত্যু, নিদ্রা ইত্যাদি ঘটনা! হইতেও এই পৃথগৃভাব বুঝিতে 


৭৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা । 


পাবা যায়। এইরূপ পৃথগ্ভাব স্পষ্ট বুঝিয়াও আদিমানবের সরল বুদ্ধি উভয়কে 
সন্বদ্ধ মনে করিত। ব্যক্তিবিশেষ ব! পদদার্থবিশেষ আনন্দের কারণ হইলে, 
তাহার শ্বৃতিমুত্তিও আনন্দের কারণ হইত এবং ভয় বা উদ্বেগের কারণ হইলে 
তাহার স্বৃতিমূর্তিও উদ্বেগ বা অমঙ্গলের কারণ হইত। এইরূপে শকুনশান্ত্রে 
এবং সামুদ্রিক বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। যে ধটনা কল্পিতবিষয়ের ধারণার 
অনুকুল তাহাই শুভলক্ষণ এবং তদ্বিপরীত হইলে তাহা তি বা অস্তভ- 
লঙ্ষণ উঠ প্রতিপন্ন হইয়াছিল । 

; আত্মার ধারণার অভিব্যক্তি ও রূপান্তর হইছিল পরে আত্মা 
নিও টা স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়! দড়াইল। কেহ কেহ এই দ্বইকে আবার 
এক বলিয়৷ প্রচার করিলেন। হোমর কবি স্থৃতিষৃন্তির স্বরূপকেই প্রায়শঃ 
আত্মা বলিতেন। এরিষটল জীবনতত্বকে আত্মা বলিয়াছিলেন। এইবূপে 
সামান্তভাবে আত্মার নির্দেশ করা আরন্ধ হইগ্লাছিল। প্লেটো আত্মাকে ও 
ব্যক্তিকে এক বলিয়া! বর্ণন করিতেন। শ্রীষ্টধর্ঘ্াবলম্বীরা আত্মার দেবভাব 
আনিয়াছিলেন এবং ডেকার্ট আত্মাকে কেবলমাত্র মন্থুষ্যেরই সম্পত্তি স্থির 
করিয়াছিলেন। তীহার মতে পশুপক্ষীদিগের আত্মা নাই। 

ক্রমশঃ ভাষার সাহায্যে একটি শবের দ্বারাই আত্মার অর্থ প্রকাশিত ী 
লাগিল। তখন প্রকৃত বস্তর স্বরূপ আৰু চিত্ত না করিয়! কেবল আত্মার নামই 
উহার স্বর্ূপকথনের জন্য যথেষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মানবাত্মার স্বরূপসন্বন্ধে 
পূর্বে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে আত্মার ধারণার মূল কারণ কি 
তদ্ধিষয়ে সংক্ষেপতঃ কিছু আলোচনা করা হইল।*. এই সংক্ষিপ্ত আলোচন। 
হইতে বুঝা! যাইবে যে ধাহারা৷ আত্মাকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করেন 
তাহাদিগের বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত নহে। এ কথা হা বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। 


* যাহার। ইহার বিস্তৃত আলোচনার বিষয়ে জানিতে ইচ্ছ। কয়েন, তাহারা এ, ই, ব্রলের 
(1৫55 ০1 08৫ 5০081) গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। 


লোকান্তরবাদ সমস্তা । 
দ্বিতীয় বন্ধিতাংশ। (খ) 


মনুষ্ের দেহাবসানের সহিত তাহার আত্মার ও অবমান হয় অধবা তাহার 
অবস্থাস্তর হয় এই মতদ্বৈধ বিষয়ে চিন্তাশীল দার্শনিকদিগের নানারূপ আলোচনা 
এবং অন্থসন্ধান অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে। এই বিষয়ের বিচার 
একপক্ষ বলেন যে জীবমাত্রেরই সুতরাং মন্ুষ্েরও সাধারণ ধর্ঘব এই যে কিছুকাল 
জগতে অবস্থিত থাকিয়! তাহারা পরে চিরকালের জন্য তিরোভূত হয়। দেহাব- 
সানের পর আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই এবং তাহার প্রয়োজন ও 
নাই। তাহাদিগের মতে দেহবিশিষ্ট জীবনই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মার ধারণা 
মিথ্যাধারণামাত্র। অপরপক্ষ বলেন, যে বর্তৃমান দেহব্যতিরিক্ত একটি আত্মা 
আছে এবং দেই আত্ম দেহাবসান হইলে অবস্থাস্তরপ্রাপ্ত হইয়া! অস্তিত্বিশিষ্ট 
থাকে । 

যদি উভয় পক্ষের মতবাদীদিগের সংখা! (৬০৫৩৯) লইয়! উপরিলিখিত বিষয়ের 
বিচার ঝ সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে আত্মার লোকাস্তরস্থিতিবিশ্বাসীদিগের 
সংখ্যা জগতে এত অধিক হইয়! পড়ে ষে সিদ্ধাপ্ত বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিবার 
অবসর থাকে না। কিন্তু লোকাস্তরবাদ বিল্ৃত ও জগদ্যাপী হইলেও অনেক 
চিন্তাণীল এবং বুদ্ধিমান লোক এই মতের প্রমাণাতাব খ্যাপন করিয়া! উক্ত 
বিশ্বাসকে অমূলক বলিয়া প্রচার করিয়া! থাকেন। তাহারা বলেন, *দেহসংবন্ধ 
জীবনই আত৷ অথব৷ জীবন্বরূপ। ্মুতরাং একের অভাবে অন্যের ও অভাব 
হয় অর্থাং দেহের শৃঙ্খলা নষ্ট হইলে জীবনও অন্তহিত হয় এবং তাহার পর আত্মা 
বলিয়৷ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্থুলতঃ জীবিতদেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের 
প্রমাণ নাই। প্রেতাদির বিবরণ অথবা মধ্যবর্তী (1111010) লোকের প্রমুখাৎ 


৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


প্রেতলোকের কথোপকথনাদি প্রচারিত ব্যাপারসকল মানসিক বিভ্রমমাত্র। 
এ বিষয়ে আগ্তবাক্যের প্রমাণ শ্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ প্রক্তা 
যাহা সন্তব বলিয়৷ বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে, তাহ! ব্যক্তিবিশেষের হঠবাদের 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অবশ্য কোন কোন স্থলে এরূপ মানসিক 
ব্যাপার ঘটে যে মনুষ্য তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাহা বুঝিতে পার! 
যায় না তাহাকে অতিপ্রার্কৃতিক বা অলৌকিক কারণের দ্বারা ঝাখ্যা, করা৷ যুক্তি 
সঙ্গত নহে। প্রাচীনকালে লৌকে অনেক স্থলে ঘটনার কারণ না বুঝিতে 
পারিলেই অতিপ্রাক্কতিক কারণ বিশ্বাস করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিত এবং সেই 
কারণেই নান! অদ্ভূত মতবাদের সংখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানালোকিত- 
কালে তাছৃশ ব্যাখ্যার আদর নাই। বরং লোকে ঘটনা বা বিষয়বিশেষে আপনা- 
দিগের অজ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তত হয়, অথাপি অলৌকিক বা অতিপ্রান্কৃতিক 
কথার অবতারণা করেন না। তদ্বাতীত অনেকে আবার দেহাবসানের পর 
আত্মা বলিয়৷ কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রয়োজনও নাই এইরূপ বিবেচন। করেন। 
জীব যে পর্যন্ত জগতে থাকে সেই সময়ের মধ্যেই তাহার নির্দিষ্ট কর্মের শেষ হয় 
এবং কর্খুকল সমস্তই ইহ জগতে ফলিত হয়; স্থৃতরাং আর অবস্থাস্তরের আবশ্যক 
হয় না। স্বার্থপর লোকে ই্টসিদ্ধির জন্য; সাংসারিক অবস্থায় অতৃপগ্তলোকে 
তৃপ্তি লাভের জন্য প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা অন্ধভাবে শ্বকীয় ধর্মমত 
রক্ষা করিবার জন্য ; অথবা নিজের ধ্বংস হওয়ার ধারণা অচিস্তনীয় বিবেচন! 
: করিয়া নিজের আত্মার রক্ষার্থ মৃত্যুর পর লোকাস্তরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে এইরূপ 
বিশ্বাস করেন মাত্র। তীহারা বলেন যে যথার্থ কর্তব্যপুরায়ণ লোকে পরলোক 
আছে ভাবিয়া কর্তব্যানুষ্ঠান করেন না। তীহারা অবশ্যকর্তব্য মনে ফরিয়াই 
কর্তব্যানথ্ঠান করেন। সুতরাং লোকাস্তর তাহাদিগের ও প্রতীক্ষার বিষয় নহে। 
ছুরাচারী লোকের মৃত্যুর পর লোকান্তাবস্থান দণ্ডভয়বশত: কখনই প্রার্থনীর 
হইতে পারে না। কারণ লোকাস্তর যে দুর্ব করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র বলিয়। 
কেছ বর্ণন করেন না। তাহা ছাড়া লোকাস্তরের স্বরূপ যদি স্থুলতঃ ইহলোকের 
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ন্যায় হয়, তাহা হইলেও তাহার নৃতনত্ব বা বিশেষ কোন প্রয়োজন রহিতেছে না । 
প্রেতাত্ববাদীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া লোকাস্তরে বিশ্বাস 
করেন এবং নান! কথ প্রচার করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে আজিও তীহা- 
দ্রিগের কথায় আস্থা প্রদর্শন করেন না এবং তীহাব্রাও কোনরূপ নিঃসন্দিগ্ধ 
প্রমাণ দেখাইতে পারেন বলিয়া লোকে মনে করে না। ততদ্বাতীত সম্পূর্ণ 
-স্বতন্ত্র আত্মারূপ পদার্থ স্বীকার করিলে তাহার অন্য স্বতন্ত্র পদার্থের সহিত 
সম্বন্ধ 'ও সম্ভব হয় না এবং সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও অনবস্থাদ্দোষ অপরিহাধ্য 
হইয়া পড়ে। স্বৃতরাং দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আত্মার অস্তিত্ব কগ্ণীনা এক- 
প্রকার অযৌক্তিক কথা বলিতে হয়। আত্মা দেহে অবস্থিত থাকে এরূপ ঝলিলে 
দেহাবসানের পর অন্য দেহ কিরূপে জন্মিবে, তদ্বিবয়েও নানা কল্পনা আছে এবং 
তন্তাবংই মনোবিজ্ত্তনমাত্র। সুক্্শরীর, কামশরীর, দিব্যশরীর ইত্যাদি কল্পনা 
করিয়া লোকের মনে নানারূপ অপ্রমাণিত অস্তিত্বের অবতারণা করা হয় মাজ্র। 
চার্ধাক বলেন, আঁত্মাতে বাসনার আরোপ করিলে সেই বাসনাবশতঃ আত্মা 
অতীতসম্বন্ধে কেন নম্বদ্ধ হয় না? চার্ববাকমতে প্রেতকৃত্য সমূদায়ই ত্রাস্ত- 
ধারণার পরিণামমাত্র। তদ্বাতীত আত্ম! যদি স্বতন্তরপদার্থ হয় তাহা হইলে 
ভৌতিক শরীর উৎপত্তির সময়ে আআ কোথা হইতে আইসে, কিরূপে দেহ মধ্যে 
প্রবিষ্ট হর এবং কেনইবা' স্বাধীন পদার্থ পরাধীন হয়, ইহার কারণ বুঝা যায় না। 
এ সকল বিষয়ে নানা মতবাদীরা যে সকল প্রস্তাবের অবতারণা করেন তন্তাবতই 
চিন্তার বৈচিত্র্যমাত্র। তাদৃশ উক্তিসমূহে অযৌক্তিকতা, বিরুদ্ধতাব ও ভ্রম 
সুম্পষ্ট প্রতীয়মান হয়৮ ইত্যাদি অনেক কথা ও আপত্তি মন্থুষ্যের দেহাবস|নের 
পর আত্মার অবস্থাস্তর প্রাপ্তিসন্বন্ধে উঠিয়া থাকে । এই সকল বিষয়ে সত্যান্থ- 
সন্ধান করিবার জন্য মনুযোর কৌতৃহল শ্বভাবতই অতিশয় তীব্র হয়। মৃত্যুতৰ 
বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে কতক পরিমাণে এই কৌতুহল নিবৃত্ত হইতে পারে। 
সুতরাং মৃত্যু ব্যাপার কি, উহার তাৎপর্য্য কি এবং কি কারণে উহা ঘটে, তথ্বিষয়ে 
আলোচন! কর আবশ্যক । 


রর 


৮২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনত| । 


কোন নির্দিষ্ট অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরের উৎপত্তি হওয়াকে পরিবর্তন কহে। 
জীবজগতে জন্মকালে এইরূপ অবস্থাস্তরের উৎপত্তি হইলে “জন্ম হয়” বলে এবং অন্য 
স্থলে কেবলমাত্র পদার্থের "আবির্ভাব হয়” এইরূপ বলা যাইতে পাবে। সেই অবস্থার 
আবার ক্রমশঃ পরিবর্তন হইয়া কালপ্রবাহে নান! 'অবস্থান্তরের উৎপত্তি হয়। 
দেহাবসানস্থলে পূর্ববাবস্থার তিরোধান হয় বলিক্া৷ জীবজগতে তাহাকে “মৃত্যু” 
বলে এবং তান্যস্থলে কেবলমাত্র পৃর্ববাবস্থায় “তিরোভাব হয়” এইরূপ বলা হয়। 
এই আবির্ভাব এবং তিরোভাব অথবা জন্ম এবং মৃত্যু এক কথায় অবস্থার 
পরিবর্তন, জগতের একটি মৌলিক অর্থাৎ স্বরূপগত নিয়ম এবং সেই নিয়মের 
দ্বার জগতের অভিবাক্ি হয়। এনিয়ম কেন হইল, এরূপ প্রশ্ন করা এবং 
জগৎ কেন হইল একপ প্রশ্ন কর! একই কথা। স্থৃতরাং তাদৃশ প্রশ্নের সারগর্ভতা 
নাই। দুরস্থিত আকাশম গুলে, সৃর্যযনক্ষত্রাদির মধ্যে, অথবা অনন্ত নীহাররাশির 
( ি০১০)৭) মধ্যে, অতি তুচ্ছ কাটান্ুদিগের মধ্যে, নিকৃষ্ট জীবদিগের মধ্যে 
এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে এই নিয়ম অধাধে এবং অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে ; এমন 
স্থল নাই বা বিষয় ব৷ পদার্থ নাই যাহাতে এই নিয়ম কাধ্য করে না। 

কতকগুলি ঘটনার পরিবর্তনবশতঃ জীবের উৎপত্তি।বা আবিষ্টাব হয়। 
তাহাকেই জন্ম বলে। পরে সাধারণ নিন্নমবশতঃ অবস্থান্তর ঘটিতে থাকে 
এবং এক সময়ে এরূপ একট! পরিবর্তন হয় যে সেই জীবের তিরোভাব হইয়! 
পড়ে এবং তাহার দেহ বাহাপদার্থে বিলীন হয়। ইহাকেই জীবের মৃত্যু বলে। 
ব্যক্কিমাত্রেরই, স্থৃতরাং জীবব্যক্তিরও কালপ্রবাহে নিয়ত পরিবর্তন অবধারিত 
আছে। দ্জগং” এই শঙ্ষের মর্ধই গতিশীল । (১) ব্যক্তিমাত্রেই একট। বিশিষ্ট 
জাগতিক উদ্দেশ্য মাধন করে। উহ্বাই তাহার অস্তিত্বের বা জীবনের আত্যস্তরিক 
উদ্দেশ্য বা অর্থ। (২) বহিরাকারে সেই জীবব্যক্তি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য 
অমশ্পূর্ণভাবে সাধন করে এবং (৩) মেই জীবব্যক্তির স্বরূপ এতাদৃশ থে 
তাহার স্থান অন্যে অধিকার করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার দ্বিতীম্ব আর 
জগতে নাই। ব্যক্তির স্বরূপ বুঝ! অতিশয্ব কঠিন কথা। ব্যক্তির অংশ 
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কলের প্রত্যেকের অস্তিত্ব প্রয়োজনীভূত এবং সার্থক হইলেও তাহার! স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। মন্ুষোর হস্তপদাদি যেরূপ শ্বতন্ত্র ব্যক্তি 
নহে, তদ্রপ ষে সকল পদার্থ ;বা বস্ত অন্য কোন বুহৎ পদার্থের কিম্বা জাতির 
অঙ্গীভূত থাকে, অর্থাৎ তাদ্রশ মহাত্রব্যেরই উদ্দেশাসাধন করে তাহারা শ্বত্ত 
বাক্তিমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে জীবের অথবা মন্ুষ্যের জীবনে 
-কোনরূপ বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, কেবলমাত্র নিজজাতীয় স্বভাবের অন্থবর্তনকরে 
তাহাদিগের ব্যক্তিত্ব তাহাদিগের জাতি হইতেই নিশ্পন্ন হয়। অর্থাৎ অঙ্ববের 
ব্যক্তিত্ব অশ্বের জাতিতেই আছে, কোন বিশিষ্ট অশ্বে বাক্তিত্ব নাই; কারণ সেই 
অশ্ব অশ্বজাতির একটি অংশবিশেষ । তন্দ্রপ বর্বর মনুষ্যও পশুবৎ হওয়াতে 
মনুষাজাতির ব্যক্তিত্ব হইতেই তাহার ব্যক্তিত্বলাভ হয় অর্থাৎ তাদৃশ মনুষ্য 
মন্যুজাতির একটি অংশবিশেষ হওয়াতে তাহার নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। 
সতরাং বাক্তিত্বলাত করিতে হইলে জীবনের একটা উদ্দে্ স্থির করিয়া কাধ্য 
করিতে হইবে । তদ্ধপ করিলে মনুষাজাতিরূপ ব্যক্তির অন্তর্গত মনুষ্যবিশেষও 
একটি ব্যক্তি হইয়া পড়ে । নচেৎ উদ্দেশ্যবিহীন এবং চবিত্রবিহীন হইলে লোক' 
মনুষ্জাতিরূপ ব্যক্তির অংশমাত্র বা অঙ্গমা্র হইয়া অবস্থিত থাকে । জাগতিক 
ব্যক্তির অঙ্গের বা অংশের সর্কদী পরিবর্তন হয় এবং তাহার নিত্যতা৷ নাই। 
কিন্তু জগংশৃঙ্খলার মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব সর্বদা এবং সর্ধকালে নির্ধারিত 
আছে এবং থাকিবে। কারণ উহা! ব্রহ্ষের ধারণাবিশেষ হইয়! ব্রহ্স্বরূপের 
তায় নিত্যকাল অস্তিত্ববিশিষ্ট থাকে । জাগতিক বাক্তির অঙ্গ বা অংশসকল 
অর্থাৎ ঘটপটাদি, গো-মহিষাদি কিন্বা৷ জড়বুদ্ধি মনুষ্যাদি কখন নিত্যতালাভ 
করে না এবং সর্বদা পরিবর্তিত হয় বলিয়া ব্যক্তির সহিত চিরস্থায়ীও হয় না। 
ব্যক্কিত্বলাতই নিত্যতালাভ-এইরূপ বুঝা যায়। | 

ব্যক্তির অঙ্গ বা অংশসক্ল স্ব ্ব উদ্দেশ্য সাধন করিয়। ভিন্নরূপে পরিবর্তিত 
হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার আর পূর্বরূপে অস্তিত্ব থাকে না; কেবলমাত্র 
্রশ্বরিক অনন্তজ্ঞানে পূর্বোক্ত ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গরূপেই বর্তমান থাকে । 


৮৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


কিন্তু ব্যক্তি ঈশ্বরের অঙ্গস্বরূপ হওয়াতে তাহার কোঁনকাঁলেই লোঁপ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কারণ ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিূপ ঈশ্বরব্যক্তি স্বীয় অঙ্গসমূহ 
লইয়াই নিত্য বর্তমান.আছেন। 

মৃত্যুঘটনা সাধারণভাবে পরীক্ষা করিয়া! তত্ৃনির্ঘয় করিলে বুঝা যায় যে, 
জাগতিক পরিবর্ডনরূপ সাধারণ নিয়মের জীবজগতে একটি বিশিষ্ট প্রয়োগকেই 
মৃত্যু বলিয়া লোকে অবধারণ করে। যাবতীয় পদার্থ যখন এই নিয়মের অধীন, 
তখন জীবজগৎ যে ইহার অধীন হইবে না, এ কথার অবসর নাই। স্ব 
সকলের বিনাশ ন! হইয়! ক্রমাগত উহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিলে সমগ্র জগতে 
ষে তাহাদিগের স্থান হইত না, তাহা বুঝা যাইতে পারে। জগৎ অনন্ত বলিয়া 
তাহাদিগের স্থান হইলেও, তদ্রুপ ব্যাপার যে একটা বিরাট, অসমঞ্জস, বিশৃঙ্খল, 
কষ্টকর ও অপ্রার্থনীয় ঘটনা হইত, তাহা অন্ন প্রণিধানেই বুঝা যাঁয়। সুতরাং 
মৃত্যু যে একটা অবশ্স্তাবী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অন্ততূক্ত, তাহা স্বীকার 
করিতেই হইবে। 

জড়বাদী দার্শনিকের! চৈতন্য বা চিন্তাবৃত্তিকে শরীরের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া 
মাত্র মনে করিয়া তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শক্তির পূর্ণস্থিতি 
(00179518007 01 10616) বিষয়ে যে নিয়ম আছে, তদনুসারে বিচার 
কৰিলে, চিন্তাশক্তির ভ্রীসবৃদ্ধিতে যখন ভৌতিক শক্তির হ্রীসবৃদ্ধি হুয় না, 
তখন চিত্শক্তির বা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে অসম্ভব, তাহা মনে করিবার 
কারণ নাই, এইরূপ আত্মার শ্বতত্্্তিত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন। আত্মার 
্বতন্্স্তিত্ববাদ যে অযৌক্তিক, তাহা গ্রস্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্ত 
বাজির অস্তিত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্যক্তির স্বরূপ মন্ুষ্যের 
বুদ্ধিগম্য না হইলেও তাহাতে যে তিনটি * লক্ষণ আছে, তাহা দ্বারা ব্যক্তির 

* (১) ব্যক্তির ধারণার একটি অন্তর্গত অর্থ বা অভিপ্রায় জাছে। 


(২) সেই অভিপ্রায় বাহ্াজগতে আংশিকভাবে ব্যক্ত হয়। 
০) বাক্তির প্রতিত যা দ্বিতীয় জগতে আয় নাই। 


লোকাস্তরবাদ সমন্তা । ৮৫ 


আভাস পাওয়া যায়। সেই ব্যক্তি ব্রন্মের অজম্বরূপ বলিয়। নিত্য। উহা! যে; 
একটি স্বতঃপ্রকাঁশ অনস্তপ্রবাহ, তাহাও পূর্বের বিবৃত হইয়াছে। 

প্রত্যেক জাগতিক ঘটনার অন্তর্গত একটা! অভিপ্রায় আছে, ইহা! জড়বাদীরা 
স্পষ্ট স্বীকার না কৰিলেও, প্রকারান্তরে ত্রব্যব্যবস্থা৷ (7১081656101)) ইত্যাদি 
বলিয়া তাহা মানিয়! থাকেন। আস্তিক দার্শনিকেরা জাগতিক ঘটনাসকল ঈশ্বরের 
অভিপ্রাযস্থচক ([61০1০1০9। ) বলিয়া থাকেন এবং তাহাই যুক্তিনঙ্গত বলিয়া 
অধিকাংশ চিস্তাণীল লোক বিশ্বাস করেন। সকল ঘটনার অভিগ্রায় মনুষ্য 
বুঝিতে না পারিলেও তাহার মধ্যে ষে একেবারে কোন অভিপ্রায় নাই, ইহ! 
বল! দুঃসাহসের কার্য্য। স্থৃতরাং মৃত্যুঘটনায় যে একটা প্রশ্বরিক অভিপ্রায় 
অন্তলীন আছে, তাহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হয়। তাহ! হইলে সেই অভিপ্রায় 
প্বযক্তিবিশেষের অবস্থাস্তর হওয়া জগৎশুঙ্খলার প্রয়োজনীভূত” এইক্প ভিন্ন 
অন্তরূপ হইতে গারে না। ইহা স্বীকার করিলে এবং অনন্তপ্রবাহরূপ ব্যক্তির 
শেষ অবস্থা না থাকাতে : পুর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) অবগ্তই দেহাবসানের পর 
অবস্থান্তরাবস্থিতি মানিতে হইবে । 

নিকষ্ট পণ্ড পূর্ণবয়স্ক হইয়৷ মৃত হইলে তাহার আর জীবনের উদ্দেশ অনন্থ- 
চিত থাকে না। যে উদ্দেশ্যে জগতে তাহার আবির্ভাব হয়, তাহা তাহার 
জীবনে সমন্তই সাধিত হইয়া থাকে । সেই পশ্ত তাহার জাতিরূপ ব্যক্তির 
অঙ্গ ব৷ অংশন্বরূপ হওয়াতে এবং জাতিরক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য হওয়াতে, 
সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিলে আর তাহার জীবনের প্রয়োজন থাকে না। 
অল্প বয়সে মৃত্যু হইলেও অন্য অঙ্গাবয়বের ন্যায় জগংশৃঙ্খলায় তাহার জীবনের 
সেই পর্যন্তই প্রয়োজন, ইহা বুঝ! যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানে 
তাহারা জাতিরূপ ব্যক্তির অঙ্গভাবে অথবা অংশভাবে বিদ্মান থাকে, ইহা 
বলিতে হইবে। 

মনুষ্যপক্ষে স্বত্ত্ব কথা উপস্থিত হয়। যে মনুষ্য আপনার জীবনের একটা 
স্থির উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয় কার্য্য করে, তাহার ব্যক্তিত্ব আছে, ইহা বুঝা যায়। 


৮৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


সেই ব্যক্তিভাব ঈশ্বরেরই ধারণাঁবিশেষ হইয়া তাহারই অঙ্গীভূত হয়। সুতরাং 
তাহার লোপ সম্ভবপর হইতে পারে না ইহা গ্রস্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়়াছে। যে 
মনুষ্য পশুব্ৎ হইয়া কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্যবিহীন জীবন বাপন করে, সে মনুষ্যজাতি- 
রূপ ব্যক্তির অঙ্গ বা অংশম্বরূপ হইয়৷ থাকে, ইহা! পূর্ববে কথিত হইয়াছে। 
উন্নত, সুশিক্ষিত ও সঙ্ছবিত্র মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব আছে। তাহা ছাড়া তাহার 
মৃত্যু হইলে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক্‌ ও পূর্ণভাবে সাধিত হয় না এবং 
তাহার অনেক কর্তব্য অবশিষ্ট রহিয়া যায়। অনুমান হয় যে, সেই মন্ুযা আরও 
অধিক দিন জীবিত থাকিলে, জগতের অধিক উপকার মাধিত হইতে পারিত। 
্ব্নকারধ্যানুষ্ঠানের জন্য মনুষ্য আপন প্রজ্ঞানুসারে স্বপ্পসাধনই করে। তুচ্ছ 
কার্ধের জন্য প্রভৃত অনুষ্ঠান মন্ুযাবুদ্ধিতেও আইসে না। প্রন্কৃতি পণডজীবনের 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পণশুজীবনের উপযোগী সাধনই করিয়াছে; তাহাদিগকে 
মনুষ্যের ন্যায় বিচারশক্তি, ধশ্মভাব, উপচিকীর্যাবৃত্তি, চিন্তাশক্তি এবং কল্সনাশক্তি 
দিয়া জগতে আনম্নন করে নাই। কারণ এই সকল মন্থুষ্যোচিত শক্তি তাহা- 
দিগের জীবনের প্রয়োজনসাধক নহে; কিন্তু মন্ুষ্ের সেই সকল অদ্ভুত শক্তির 
কথা বিবেচনা করিলে আশ্টর্ঘ্যান্বিত হইতে হয়। তাদৃশ শক্তিসকলের কাধ্য 
ইহলোকে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যব্যক্তি এই সকল শক্তিসম্পনন 
হওয়াতে তাহার দেহাবসানের পর অবস্থান্তরের অপেক্ষা হয়। ব্যক্তিকে স্বতঃ- 
প্রকাশ অনস্তপ্রবাহ বলাতে তাহার এক অবস্থা হইতে যে অবস্থাস্তর নিত্য এবং 
নিশ্চিতই আছে, তাহা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহের শ্বরূপ হইতেই বুঝা যায়। 
ধন্মনীতি এবং তাহার স্বরূপ বুঝিলেও মনুষ্যব্যক্তির নিত্যতা৷ অনায়াসেই 
বুঝা যাইতে পারে, ঈশ্বরপন্ায়ণ লোকে এইকূপ বলিয়া থাকেন। তীহাদিগের 
অভিপ্রায় এই যে, ওচিত্যাবুদ্ধি হইতে মনুষ্য ইহাই বুঝে যে, উচিত কাধ্য বা 
কর্তব্যানুষ্ঠান করিলে তাহার পরিণাম শুভদায়ক হয় অর্থাৎ তাহার পুরস্কার 
অবশ্যই হইয়া থাকে এবং অনুচিত কাধ্য ব৷ পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার অগ্ুভ 
পরিণাম হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাহার দগুভোগ অপরিহার্য হইয়া থাকে। 


লোকাত্তরবাদ সমস্ত! | ৮৭ 


কেহ কেহ বলেন যে পুণ্যের এবং পাঁপের উক্তবিধ পরিণাম ইহলোকেই হইয়! 
থাকে । কিন্তু অনেক স্থলে ধার্মিক লোক ছুঃখেই কালাতিপাত করিয়া মানবলীল! 
সম্বরণ করেন এবং পাপী লোক সুখভোগেই জীবন অতিবাহিত করির। প্রাণত্যাগ 
করে, এইরূপ অনেকে মনে করেন। সুতরাং যদি পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের 
দণ্ডভোগ অবশ্য ঘটে ইহা স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে দেহাবসানের পত্র 
অবস্থাস্তরও স্বীকার করিতে হয়। তদ্্যতীত ওচিত্যবিধির সীমা হইতে পারে না 
বলিয়া, অর্থাৎ এক কর্তব্য কর্ম হইতে অন্য কর্তব্য কর্ম আপনা! আপনি জড়িয়া 
আইসে ইহা শ্বীকার করিলে মনুষ্য ব্যক্তির নিত্যত! ও অবশ্য-স্বীকার্য্য হইয়। পড়ে । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের প্রত্যেক ঘটনায় একটা অভিপ্রায় 
অস্তর্নীন আছে। তাহা হইলে মৃত্যুও একটী ঘটন! হওয়াতে উহাতে একটি 
অভিপ্রান্গ অস্তর্লীন আছে বলিতে হইবে। সেই অভিপ্রার বা অর্থ এই যে, "মৃত 
ব্যক্তির এঁহিক জীবনের আর প্রয়োজন নাই, তাহার অবস্থাস্তরের আবশ্যকতা 
উপস্থিত হইয়াছে ।” সেই অভিপ্রায় ঈশ্বরের হইলেও সেই ব্যক্তিদ্বারাই যখন 
অভিব্যক্ত হইবে, তখন সেট ব্যক্তি স্থয়ংই তাহার অতীত জীবন সম্বন্ধে ্রবূপ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে। সুতরাং উক্ত ভাব হইতে তাহার পূর্ববব্যক্কিত্ব ও 
অবস্থাস্তরিতব্যক্তিত্বের অবিচ্ছিন্নতার প্রমাণ হইয়া পড়িল; অর্থাৎ সেই মৃত 
ব্যক্তিই যেন বলিবে যে “আমার অতীত জীবনের আর প্রয়োজন নাই এবং 
বর্তমান অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেই আমার অতীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে” এইরূপ 
যুক্তি অনুসারে বিচার করিলেই মনুষ্যব্যক্তির নিত্যত। প্রকাশিত হইতে পাবে। 
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জগতের সকল প্রচলিত ধর্মেই এক সর্বনিয়স্তা ও সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব ্বীকার করিয়া! সেই সকল ধর্মবিষয়ে বহুবিধ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে । 
ঈশবরপ্রস্তাবশূন্য ধর্ম হইতে পারে না, এইরূপ সাধারণতঃ কথিত হইয়া থাকে। 
কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বরপ্রস্তাব না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম যে ধর্ম নহে, ইহা বলা 
যাইতে পারে না। বুদ্ধদেব ঈশ্বরপ্রসঙ্গে কোন কথা না! বলিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অন্বীকার করেন নাই। তিনি ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া কেবল মনুষ্যের 
ইতিকর্তব্যতার বিষয়েই অধিক আলোচনা। করিয়াছেন। কপিলমুনিও সাংখ্য- 
শাস্ত্রে ঈশ্বর নাই এমন কথা বলেন নাই। তাহার “ঈশ্বরাসিদ্ধে:” এই সুত্র হইতে 
এই মাত্র বুঝা যায় যে, “ঈশ্বর প্রমাণের বিষরীভূত নহেন”। মেশ্বর সাংখ্য” এবং 
*অনীশ্বর সাংখ্য”৮ এই দুই কথায় কপিলের সাংখ্যে ঈশ্বরের কথা নাই এবং 
পাতঞ্জল সাংখ্যে অর্থাৎ যোগশান্ত্রে ঈশ্বরের কথা আছে, এইমাত্র বুঝিতে হইবে । 
কেবল চার্বাকাদি নাস্তিকদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীরুত হয় নাই। যাহা হউক, 
আস্তিকদর্শনে এবং ধশ্্মাত্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রায়শঃই নানারূপ 
যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা হইয়া থাকে। সেই সকল যুক্তির প্রণালী জর্্মান 
দার্শনিক ক্যাণ্ট বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন । তাহার আলোচনার রীতি 
সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 

মনুষ্যের বিচারশক্কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সময় নিয়লিখিত ভাবে 
প্রবন্তিত হইয়৷ থাকে। (১) পরিচ্ছিন্ন ও সসীম অস্তিত্ব সর্বদাই অসীম ও 
অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সুচনা করে এবং তাহার্ই অপেক্ষা করে অর্থাৎ তাহারই 
উপর নির্ভর করে। স্থল মর্ধ্ এই ষে, জগতের যাবতীয় পদধার্থ সসীম ও পরিচ্ছিন্ন; 
স্ৃতরাং তাহার ভিত্তিস্বরূপ কোন অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ( পরমেশ্বররূপ )' 
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আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপরিচ্ছিন্ন এবং অবশ্যঅন্তিতবসম্পন্ন বস্ত 
(পরমেশ্বর ) ভিন্ন অন্য কোনরূপ মূল বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়! মন্থুযোর 
বিচারশক্তি তৃষ্চিলাত করে নাঁ। (২) সেই অবশ্য (নিত্য) অস্তিত্ববিশিষ্ট 
বস্তর ্বরূপ এরূপ হইতে *হইবে যে, তাহা অন্য বাবতীয় অস্তিত্বের কারণ হইবে 
এবং স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হইলেও যাবতীয় অস্তিত্বের মুলাধার হইবে; অর্থাৎ যাবতীয় 
অস্তিত্ব সেই অপরিচ্ছিন্ন বন্তর অন্তর্স্তী মনে করিতে হইবে। (৩) স্ৃতরাং 
বলিতে হইবে যে যিনি সকল বস্তুর মূলাধার এবং ধাহাতে সমগ্র বস্ত অবস্থিত আছে, 
তিনি পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর। তিনি অবশ্যই সকল বস্তর এবং পদার্থের নিদান 
বা মূল কারণ। 
এস্থলে প্রথম প্রতিজ্ঞার যৌক্তিকতা! স্বীকার করিলেও তাহা হইতে যে অনুমান 
বা উপসংহার কর! হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ বা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ ন্যায়ান্ুসারে 
পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে কোন অন্ত বস্তুর অনুমান সঙ্গত বলির! শ্বীকার করিলেও এবং 
সেই অন্য বস্তু সমগ্র অস্তিত্বের আধার ইহা মনে করিলেও, তাহা যে এক অস্ধিতীয় 
এবং অসীম বস্তু হইবে, তাহার প্রমাণ হইল না; অর্থাৎ তাদৃশ বস্তু সসীমও হইতে 
পারে। সুতরাং সসীম ও পরিচ্ছিন্ন বস্ত্সমূহ হইতে কোন অপরিচ্ছিন্ন এবং অসীম 
বন্তর অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না । যদিও উপরিউক্ত যুক্তি অনুসারে কোনরূপ 
অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না, তথাপি লোকের মনে তাদৃশ অনুমান সর্বদা 
আদৃত হইয়। থাকে । কারণ লোকে দেখে যে বস্ত্সকল ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন 
হইতেছে এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে । তজ্জন্য সেই সকল পরিবর্তনের কারণ 
জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই জন্বিয়া থাকে । কিন্তু জাগতিক জ্ঞানে তাহার কোন 
মুলকারণ দেখিতে না পাইয়া লৌকে এক মূলকারণ অনুমান করে এবং সেই 
মূলকারণ সকল পরিবর্তনের ও সকল পদার্থের আধার বা আশ্রয় ইহাই ধারণায় 
আসিম্া! পড়ে। পরে জ্ঞানপিপাসা পরিচ্ছন্ন অস্তিত্বে তৃপ্তিলাভ করে ন! বলিয়া 
সেই অপরিচ্ছিন্ন মূলকারণ কেঘল ধারণামাত্র হইলেও বস্তুত: অস্তিত্ববিশিষ্ট 
পদার্থ মনে করা হয়) অর্থাৎ মূলকারণের অস্তিত্ব বিষয় চিন্তা করা আমাদিগের 


৯* বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


প্রয়োজন বলিয়নাই তাদুশ মূলকারণের অবশ্য অস্তিত্ব আছে, এইকপ আমরা মনে 
করি। এই কারণবশতঃ তাদৃশ যুক্তি ন্যায়সঙ্গত না! হইলেও পৃথিবীর নানা" 
জাতীয় মনুষ্যদিগের মধ্যে ইহা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । 

ঈশ্বরের অস্তিত্প্রমাণসচক প্রায়শঃ তিন প্রকারের যুক্তি সাধারণতঃ প্রযুক্ত 
হইয়। থাকে । 

(১ম) অস্তিত্ব প্রমাণক যুক্তি (97091921091 812017610)। 

(১য়) প্রাকৃতিক জ্ঞানযুক্তি (099070195109] 210010৩0 )। 

(ওয়) বিশ্বকৌশলযুক্তি ( ঢ11751০0-66150109851081 21060076116 )। 

১ম। অস্তিত্বপ্রমাণক যুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে পরিচ্ছিন্ন জগৎপদার্থ 
হইতে অপরিচ্ছিন্ন ও অনস্ত ঈশ্বরের অনুমান করা হয়। তাদৃশ ঈশ্বরের অনুমান 
মন্ুষ্তের ধারণাবিশেষমাত্র । সেই ধারণার বিষয়রূপ ঈশ্বরের যে বস্ততঃ অস্তিত্ 
আছে, তাহা কেবল সেই ধারণা হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ তাহ 
অঙ্গীকার করাও সম্ভব হইতে পারে। অবস্ত ধারণার অঙ্গীভূত বিষয়ের অস্বীকার 
করা সম্ভব হয় না। কিন্তু “পরমেশ্বর সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সর্ধনিয়স্তা এবং 
অপরিচ্ছিন্ন” একথা বলিলে যে ধারণা হয় “অস্তিত্ব” সেই ধারণার অঙ্গীভৃত নহে। 
সথতরাং তাদৃশ ধারণার বিষয়স্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা৷ ন্ঠায়ানুসারে 
অসঙ্গত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির লক্ষ স্বরণমুদ্রার ধারণা হইতে তাহার 
যে লক্ষ স্বর্ণুদ্রা বস্তুতঃ আছে, তাহার প্রমাণ হয় নী। ফলকথা, ধারণা বহুবিধ 
হইতে পারে; কিন্তু যে বন্তর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা! জ্ঞানের বিষয় 
হওয়া এবং তাহার স্বরূপ বোধগম্য হওয়াও একান্ত আবশ্তঠক। নুতরাং এই 
যুক্তিবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; কেবলমাত্র মনুয্যের জ্ঞান যে পরিচ্ছি 
বিষয়েই সীমাবদ্ধ. তাহাই প্রকাশিত করে &। রর | 

হয়। প্রারুতিক জ্ঞানযুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে কোন প্ররত্যকষদৃষ্ট বস্তর 
অস্তিত্ব হইতে তাহার অবস্ঠস্তাবি মূলকারণের অনুমান করা হয়। অন্ত বস্ত বাহাই 

* এতছিবয়ে বিশেষ কথ। ক্যা্ট-দর্দনে দ্রষ্টব্য । 
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হউক, “আমি যে আছি তদিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং কোন বসত থাকিলেই যখন 
তাহার মূলকারণস্বরূপ কোন অন্ত বস্ত নিশ্চিতই আছে, তখন আমার অস্তিত্বের 
মূলকারণন্বরূপ পরমেশ্বর অবশ্ঠই আছেন” এইরূপ যুক্তি অনুদরণ করিয়া! 
আপনার আত্মার অসন্দিগ্ধ অস্তিত্ব হইতে তাহার অবস্তন্তৃত মূলকারণস্বরূপ 
পরমেস্বরের অস্তিত্ব অন্ুঘান করা হইয়া থাকে । কোন প্রতাক্ষদৃষ্ট বস্ত্র অস্তিত্ব 
অবলম্বন করিয়া মূলকারণের অনুমান করাতে অস্তিত্বগ্রমাণক পূর্বো্লিখিত যুক্তি 
হইতে ইহা ভিন্নরূপ যুক্তি বলিয়া! প্রচারিত হয়। যেবস্তর অস্তিত্ব ধরিয়া এন্প 
অনুমান করা হয়, তাহার রচনাকৌশলের কথা এস্থলে উল্লিখিত নাই বলিয়। 
এই যুক্তি প্রচনাকৌশল” যুক্তি হইতেও ভিন্ন বলা! হয়। এই যুক্তিও পূর্বযুক্তির 
স্তার এক ধারণা হইতে অন্ত ধারণার অবতারণা করে। প্রথমতঃ বস্তবিশেষের 
মূলকারণ আছে এইরূপ অনুমান করিয়া! লইস্বা মূলকারণ যে সর্বাধার, সর্বনিয়্তা, 
সর্বরশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হইবেন, তাহার প্রমাণাস্তর ন। দিয়া, প্রথম ধারণা হইতেই 
দ্বিতীয় ধারণা উপস্থিত করা হইয়া থাকে। সুতরাং এই যুক্তি হইতে একরপ 
অনুমান করিতে গিয়৷ অন্তরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে । কাধ্যকারণবান্ন 
কেবল জ্ঞানগম্য বিষয়েরই অন্তর্গত ; অতীন্রিয় বিষয়ে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে 
না। জ্ঞানক্ষেত্রে আদিকারণের উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব । এক বস্তর অস্তিত্ব 
ধরিয়া সমগ্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তর এক মূলকারণ আছে, ইহা বলা স্তায়সঙ্গত হুইতে 
পারে না। কোন সম্ভবপর ধারণা হইতে তাহার প্রতিভূম্বর্ূপ ( তাহাও ধারণা- 
মাত্র) কোন অন্তবস্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
বিষয়জ্ঞান সত্য না হইলে তাহার অস্তিত্ব কোনরূপেই প্রমাণিত হইতে পারে ন। 
সুতরাং এই যুক্তিও কোনরূপে সস্তোষকর বলিয়া বোধ হয় না। 

ওয়। রচনাকৌশল যুক্তি নিয্লিখিতরূপে প্রযুক্ত হয়। (১) জগতের 
সকল ঘটনায় এবং সকল বস্ততেই যে উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, 
তাহার সর্বত্রই নিদর্শন পাওয়া যায়। (২) সেই উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় 
জাগতিক পদার্থের ধর্মাবিশেষ হইতে পারে না, অর্থাৎ পদদার্থসমূহকে বন্ত্স্বূপও 


৯২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা৷ ও মানবের স্বাধীনতা । 


বিশ্বাস কর! যাইতে পারে না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কিরূপে এক উদ্দেশ্য 
বা অভিপ্রায় লইয়া! কার্য করিবে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং কোন 
বহিঃস্থিত জ্ঞান বা বিচারশক্তিই উহাদিগের মধ্যে কার্য করিতেছে, এইরূপ 
বলিতে হয়। (৩) ইহা হইতে কোন এক বা.বহু স্বাধীন এবং জ্ঞানসম্পন্ন 
কারণ এই সকল উদ্দেশোর মূলে অবস্থিত আছে, এইরূপ অনুমান করিতে হয়। 
(৪) সমস্ত ব্রহ্াও একটি অখণ্ড এবং পরম্পরজড়িত রচনাকৌশলযুক্ত বিরাট ' 
নির্মাণস্বরূপ বুঝিয়া লইয়া, এক অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান্‌ মূলকারণস্বরূপ পরমেশ্বর 
আছেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 

প্রকৃতির রচনাকৌশল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না এবং বহিঃস্থ জ্ঞান 
ও শক্তি হইতে উহ! ঘটিয়াছে ইহা মানিতে হইলে প্রন্কৃতিকে ঝা ব্রহ্মাণ্কেও 
সেই স্বষ্টিকর্তীর অপূর্ব স্থষ্টি এইরূপ মানিতে হয়। স্থৃতরাং শিল্পী যেরূপ 
বহিকপাদ্ান লইয়া তাহার উপর নিজের কৌশল বিস্তার করে, তব্দরপ সাদৃশ্য 
লইয়া বিশ্বের কৌশলাঁধার পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ 
তাহা হইলে উপাদানকে স্বতন্ত্র মানিতে হয় এবং তক্নিবন্ধন ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন বা 
সসীম হইয়া পড়েন। সুতরাং এই সাদৃশ্য যুক্তিতে ঈশ্বরের স্থষটিকর্তৃত্ 
প্রমাণিত হয় না__কেব্লমাত্র বিশ্বব্যবস্থার প্রবর্তক এই পর্যস্ত অনুমান হইতে 
পারে। ব্রঙ্গাণ্ডের পরিচ্ছি্ততা, সসীমতা, এবং অসম্পূর্ণ! হইতে অপরিচ্ছিন্ন 
অসীম ও সম্পূর্ণ পর্মেশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হইলে অবশাই ইন্দ্রিয়- 
সাপেক্ষ জ্ঞান ও ধারণা হইতে অতীন্রিয় জ্ঞান ও ধারণায় উপনীত হইতে 
হুইবে। স্ৃতব্রাং রচনাকৌশলযুক্তিতে বিশেষ কিছুই-লাভ হয় ন/*। এই 
সকল যুক্তির বৈষল্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কেবল বিশুদ্ধ বিচার- 
শক্তিদ্বার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 

এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান বাঁ অন্থতবের সাহায্যে জীবাস্ার স্বাধীনতা ব| 
'নিত্যতা এবং ঈশ্বরের অ্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ না [না পাইয়া মহামতি: ক্যন্ট-. 


পাশপাশি 


/ ইহার বিশেষ কথ ক্যা, বনের 


: পরিশিষ্ট । ৯৩ 


মনুষ্যের নৈতিকতা-তত্বের অথবা-চিত্য-বিবেকের সাহায্যে সকল বিবয় 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। | 

নৈতিকতা! বা ওঁচিত্যবিবেক বলিতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন *সংপ্রবৃত্তি* বুঝিতে 
হইবে। মন্ুয্যের বিশিষ্ট আত্যন্তরিক বা বাহ্যিক ক্ষমতা, অভ্যুদয়, বিদ্যা ব! 
বুদ্ধি থাকিলেও তাহার “সংপ্রবৃত্বি” না থাকিলে তাহাকে নৈতিক বাঁ ধার্থিক 
পুরুষ বলা! যাইতে পারে না। পসতগ্রবৃততি” এবং “দিচ্ছা” ছুইটি স্বতন্ত্র কথা। 
সদিচ্ছা থাকিলেও “সংপ্রবৃত্বি” না জন্মিতেও পারে। শুদ্ধ ওঁচিত্যের ইচ্ছা 
করিলেই নৈতিকতা হয় না। ওচিত্যের অনুষ্ঠান আবশ্তক করে। শুদ্ধ 
মঙ্গলাত্মক পরিণামের দ্বারাই অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্ুখোৎপত্তির দ্বারা "সংপ্রবৃত্তি”্র 
পরিচয় * হয় না। লোকের অভিপ্রাক়বিশিষ্ট চেষ্টা বা৷ উদ্যম সৎ বা! ওচিত্যানুসারী 
হইলেই (তাহাতে যেরূপ ফলই হউক ) তাহাকে “সৎপ্রবৃত্তি” বলা যাইতে পারে। 
কোন লোক জলমগ্র হইতেছে দেখিয়া কেহ ঘদি শুদ্ধ বর্তব্যবোধে তাহার 
উদ্ধারের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা বিফল হইলেও তাহার বিশুদ্ধ 
“সৎপ্রবৃত্তি” হইয়াছে বলিতে হইবে। 

নিরবচ্ছিন্ন স্থখভোগ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, এবং বুদ্ধিবৃত্তির 
চালনা দ্বারা উহ! অধিগম্যও নহে। সুতরাং সুখান্বেষণে নিয়ত রত হইলে 
কেবল “অনুখে্রই বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই হেতু মন্ুয্যজীবনের উদ্দেশ্য স্থথ- 
ভোঁগ ন! বলিয়া নৈতিকতান্ুষ্ঠান ব! ওচিতমার্গান্ুসারিত্ব বলিতে হইবে। 
মন্ুষ্যের নৈতিকতা৷ কালপ্রবাহে স্বরূপতঃ পূর্ণমঙ্গল না! হইলেও পূর্ণমগলের সুচক 
হইয়া! থাকে। নির্মল সংগ্রবৃত্তির অভিব্যক্তি করাই মনুষ্যবিবেকের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । সেই সং্রবৃত্তি স্থখের উপারীভূত মনে করিলে চলিবে না । আহ্ু- 
বঙ্গিক তাবে সংপ্রবৃত্ধি হইতে স্থখের উৎপত্তি হর হউক, কিন্তু তাহা! বিবেকের 


দার্শনিক ক্যাট, বলেন যে সকলেই হথের স্পৃহা করে ইহা সতা হইলেও, তাহা হইতে সকলেরই 
সখের স্পৃহা কর! “কর্তবয" ইহা অনুমিত হইতে ঠীরে না। কোন কার্য যতক্ষণ নকলের, 
কর্তব্য বলিয়া অবধারিত ন। হয় ততক্ষণ তাঁহার নৈতিকতা প্রমাণিত হয় ন|। 


৯৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা। ও মানবের স্বাধীনতা । 


উদ্দেশ্য নহে । এই কারণে সংগ্রবৃত্তি হইতে ছুঃখের উৎপত্তি হইলেও তাহাতে 
কোন বিরোধ হইতে পারে না। 

“মত্প্রবৃত্তি” কাহাকে রলে, ইহা৷ বুঝিতে হইলে মন্য্যের “কর্তব্যধারণা*্র 
বিষয়ে আলোচনা! করিতে হইবে। “নৎপ্রবৃত্বি” নিরবচ্ছিন্ন, নির্মল ও নিত্য এবং 
দেশ, কাল অথবা কোন পাধিব ঘটনাদ্ারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সেই “সৎপ্রবৃত্বি” 
মন্ুষ্যের পরিচ্ছিন্ন প্রক্ৃতিদ্বারা৷ এবং বাহ্য ঘটনাবলিদ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করিলেই 
অর্থাৎ তদন্থ্যায়ী হইলেই তাহাকে মন্গুয্যের “কর্তব্যধারণা” বলা যায়। সত্য কথ৷ 
বলিবার প্রবৃত্তি একটি নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য সৎপ্রবৃত্তি ; উহা বিবেকবিশিষ্ট জীব- 
মাত্রেরই উপর নিয্নত কার্ধ্য করে। সেই নিত্য সপ্রবৃত্তি কোন লোকের কথোপ 
কথনকালে (পরিচ্ছিন্ন ঘটনাতে) ব্যক্ত হইলেই তাহাকে “কর্তব্যাধন” বলা যায় । 

(১) “সৎপ্রবৃত্তি” কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে সমগ্র অনুচিত কার্ধয- 
কলাপ হইতে, এমন কি যাহাতে সামান্যমাত্রও ইন্্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা! আছে, তৎ- 
সংক্রান্ত সমগ্র বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া! লইয়৷ নিরবচ্ছিন্ন সডভাব”ই বুঝিতে হইবে । 

(২) সংপ্রবৃত্তির কাধ্য বুঝিতে হইলে সংপ্রবৃত্তিজনিত ফলের প্রতি লক্ষন 
করিলে চলিবে না। সংপ্রবৃত্তিকে “সংপ্রবৃত্তি” বলিয়াই অনুসরণ করিতে হইবে । 
উহার ফল শুভ বা অণ্ুত হউক, তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না। 

(৩ "্সৎপ্রবৃত্তি” একটি যুক্তিপূর্ণ, নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বল নীতিনিয়ম 
বলিয়া তাহাব্র প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আকৃষ্ট হইতে হয়। এই শ্রদ্ধার 
কারণেই নৈতিক পুরুষের! সত্যের জন্ত জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়! 
থাকেন। বিবেকবিশিষ্ট জীবেরই এই সংগ্রবৃত্তি ও.. তঞ্জনিত শ্রদ্ধা হইয়া! থাকে । 
বিবেকের তারতম্যান্থুসারে উক্ত প্রবৃত্তির এবং শ্রদ্ধারও তারতম্য হয়। পাঁশব- 
প্রক্কৃতিতে বিবেক নাই বলিয়৷ সৎপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। 

এক্ষণে এই “্পংগ্রবৃততি্র অথবা নিরবচ্ছিন্ন নৈতিকতার স্বরূপ কি, ইহা 
জিজ্ঞান্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইন্ুতে কোনরূপ ইচ্ছার বা! ন্ুৎস্পৃহার অথবা 
তাহার পরিণামের সংস্রৎ নাই। বুতরাং এই নীতিতত্ব যে সার্বজনিক নিয়ম 
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এবং ইহা যে সকল মনুষ্ের পক্ষে সকল অবস্থাতেই জ্ঞানগম্য হয়, তাহাতে আর 
সন্দেহ থাকিতে পারে না'। ফলকথা, ইহার বিশ্বব্যাপিত্ব ও সার্বজনিকত্ব সকলেরই 
বিদিত আছে এবং উহার প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। 
এই নিরবচ্ছিন্ন সর্বজনীন নিয়মানুসারে কার্য করিবার রাতিকে কর্তব্ততপর্ত! 
বলে। এইভাবের সর্বজনীনতা এবং নিত্যতা। বা অবশ্যপাঁলনীয়তা হইতে ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয় না। 
কারণ অভিজ্ঞতা ( ঢ:076006 ) হুইতে সামান্তভাবের ( 06101411951107 ) 
বোধ হইতে পারে (অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট নিষুম যে বহছুব্যাপী, তাহা! বল। যাইতে 
পারে)। কিন্তু কোন তত্ব বা! নিয়ম যে সর্বব্যাপী ব সর্বজনীন, ইহা বলা সম্ভব 
নহে। ইহার প্রামাণিকতা বিবেক হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্থুতরাং এই 
তত্ব হইতে তিনটা বিষয়ের শিক্ষা হয়। প্রথমতঃ বিবেকের স্বরূপ হইতেই নৈতিক- 
তত্ব উদ্ভুত হয় । দ্বিতীয়তঃ এই তত্বই মন্ুষ্যের মনে সর্ব্দী জাগরূক থাকিবার 
যোগ্য ; এবং তৃতীয়তঃ ইহা মন্ুষ্যের বিলক্ষণ প্রক্কৃতির উপর নির্ভর করে ন! বলিয়া 
সমগ্র বিবেকশালী জীবের উপযোগী হইয়া থাকে। ভৌতিক সাধারণ নিয়মে 
ভ্তানের সহিত কার্ধা হয় না, কিন্তু বিবেকোডভূত নীতিতবনিয়মে জ্ঞানের সহিত 
কাধ্য হইয়! থাকে, ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে । 
কোন কাধ্যের নৈতিকতা! বিষয়ে সন্দেহ হইলে অর্থাৎ উক্ত কার্ধ্য মন্ুযোর 
কর্তব্য কি না জানিবার ইচ্ছ! হইলে, উহা! সর্বজনীন অর্থাৎ সকল জীবের অনুষ্ঠের 
হইতে পারে কি না, ইহা স্থির করিতে পারিলেই তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে । 
যাহা জ্ঞানতঃ সকলেরই অনুষ্ঠেয়, তাহাই সর্বজনীন এবং নীতিতত্বের শ্বরূপই 
তাদৃশ হইয়া থাকে । এই .পরীক্ষা "দ্বারা, আত্মহত্যা, প্রতিজ্ঞালজ্বন, আলম্ত 
এবং স্বার্থপরতা প্রতি সকল গ্রহিত কাধ্যই নীতিতত্বের বহিস্ৃতি বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়া থাকে । & 
অল্প প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, নৈতিক তত্াহুদারে কার্ধয করা! 
» বিশেষ বৃত্ত কযান্ট-দশনে উ্টবা। ছি ১ 


৯৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা | 


কেবল স্বাধীন জীবের পক্ষেই সম্ভব। কারণ পরাধীন কাধ্যে নৈতিকতা নাই *। 
যদি মনুষ্য কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পুরুষ হইত, তাহা হইলে তাহার সকল কার্ধ্যই 
নীতিততানুযায়ি হইত; আর যদি সম্পূর্ণ বিবেচনাশূন্য জীব হইত, তাহা হইলে 
তাহার সকল কার্যই ইচ্ছা এবং ইন্রিয় প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হইত। 
প্রাকৃতিক কার্ধ্কারণবাঁদের দ্বারা যেরূপ আমরা ইন্দরিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের অনুমান 
করি, তন্দ্রপ নীতিতাত্বের সর্বজনীন অস্তিত্ব হইতে স্বাধীন জীবাত্মার অন্ধুমান 
কৰিতে পারি ; অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দ্বারা যাহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় না, বিবেক নীতিতত্বের সাহাযো তাহা! প্রমাণিত করিয়! থাকে । 
বিবেক আমাদিগের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে অপরিচ্ছিন্ন অবস্থার আকাঙ্ঞা 
করে) অর্থাৎ যেরূপ জ্ঞানগোচরবিষয়ে বুদ্ধি ইন্দরিয়াতীত বিষয়ের অস্ুমান 
করে, সেইরূপ বিবেক আমাদিগের ইন্দ্িয়জন্য প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাসমূহ হইতে 
এক অপরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ অবস্থার অর্থাৎ নিঃশ্রেয়সের (59001000) 130000) ) 
বা! পূর্ণ মঙ্গলের অবস্থারও আকাজ্ষ। এবং অনুমান করে। তাদৃশ নিঃশ্রেয়সা- 
বস্থার ছুইটা লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাহাতে সম্পূর্ণ নৈতিকতা (সাত্বিকত! ) বা 
ধার্শিকত। থাকা আবগ্তক এবং দ্বিতীরতঃ তাহাতে পূর্ণ সুখ বা শাস্তি বর্তমান 
থাকিবে। এই নিঃশ্রেয়সাবস্থাই মন্ুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য 
হইয়৷ থাকে। বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ধার্মিকত! জন্মিলেই মন্পূর্ণ নিঃশ্রেয়সের অবস্থা 
হইল না, কিন্তু তাহার সহিত ধার্ম্িকতার পরিণামস্বরূপ সুখের বা শাস্তির 
অবস্থাও মিশ্রিত হইলেই তাহা নিঃশ্রেয়সের অবস্থা হইল। সুখের কথায় 
এস্থলে ইন্দিয়জনিত ব! বিষয়ভোগজনিত সুখ বুঝিতে হইবে না। কারণ তাহ! 
উদ্দেশ্য হইলে নৈতিকতা থাকে না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অন্য পক্ষে 
* সুতরাং নৈতিক তত্ত্বের অস্তিত্ব ম্বীকার করিলেই বিবেকী জীবেরও কাধ্যানুষ্ঠানে 
স্বাধীনতা আছে, ইহা! ্বীকার করিতেই হইবে। জাগতিক কার্যে মনুষোর স্বাধীনতার পরিচয় 
হয় না, কারণ তৎসমন্তই ফাধ্যকারণশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়! দ্বপ্নপের আভাসমান্র ( 72//9৩9০ 


19520) ) হইয়া প্রকটিত হইয়া থাকে । জীবাত্মার স্বাধীনতা কেধলমাত্র নীতিতত্বের সার্বব- 
অনিক অস্তিত্বের বার! প্রমাণিত হইয়া! ধাকে। 
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ইহাও বুঝা! যায় যে, বিশুদ্ধ নৈতিকতানুসারে কার্ধয .করিলে সুখলাভ বা শাস্তি- 
লাভ সর্কর্ত সম্ভব হয় না। সম্পূর্ণ স্থখভোগ বা শাস্তিলাত, মনুষ্য সর্কজ্ত ও সর্বব- 
শক্তিমান্‌ হইলেই সম্ভব হইতে পারে, অন্তথা নহে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ও বিশুদ্ধ 
ধার্শিকতা এবং অম্পূর্ণ স্থখভোগ বা শাস্তিলাভ এই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার 
আপাতগম্য বিরোধাভাস থাকিলেও বুঝা! যাইবে ঘে, সুখান্বেষণে ধার্থিকতালাভ 
; সম্পূর্ণ অসস্তব হয়। কিন্ত ধার্শিকতার অনুষ্ঠান বারা স্থথভোগ বা শাস্তিলাভ হে 
অসম্ভব, তাহা বলা যাইতে পারে না । কারণ বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে, ধার্শিক পুরুষ 
স্থখভোগের এবং শাস্তিলাতের সম্পূর্ণ যোগাপাত্র। আমরা দৃশ্যমান জাগতিক 
অবস্থাকে চরমাবস্থা মনে করিয়াই পৃর্ধোক্তরূপ বিরোধাভাদে পতিত হুইক্স। থাকি । 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ধার্্মিকতা৷ এবং স্থুখভোগ বা শাস্তিলাভ পরস্পর 
স্বরূপতঃ নিত্যসম্বদ্ধ নহে । কিন্তু এই উভয় ভাব বা অবস্থা! যে একত্র সন্বদ্ধ হইতে 
পারে না, তাহ! আমর স্বীকার করিতে পারি না। যখন বিবেক এই ছুই ভাবের 
একত্র অবস্থান, আকাজ্কা করে, তখন মন্ুয্যের সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সফল 
করিবার জনা, অর্থাৎ বিশুঙ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন নৈতিকতা এবং সম্পূর্ণ সুখভোগ না 
শাস্তিলাভ একত্র করিবার জন্য কারণাস্তরের অপেক্ষা করিতে হইবে এবং দেই 
কারণাস্তরই পরমেশ্বর। সুতরাং বিবেকই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
করিতে পারে। 

এস্থলে আনুষঙ্গিক ভাবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মন্তয্যের বিবেক এবং ইন্জরিয়- 
প্রবৃত্তির মধ্যে যখন সর্বদাই বিরুদ্ধভাৰ লক্ষিত হয়, তখন ইন্তিয়প্রবৃত্তিকে দমন 
করিয়া বিবেকের সম্পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রাধানালাভ করিতে অনস্তকালের 
অপেক্ষা হয়। অর্থাৎ জীবাত্বা অনন্তকাল অস্তিত্ববিশিষ্ট হইলেই তাহার সম্পূর্ণ 
ধার্মিক হওয়া সম্ভব হয়। কারণ এক নৈতিক কার্য নিয়তই অন্য পরভাবী 
নৈতিক কাধ্যপ্রবাহের অপেক্ষা করে। নৈতিক কাধ্যপ্রবাহ অনন্ত বলিয়া 
জীবাতআার অনস্ত অস্তিত্ব (11770078110 ) স্বীকার করিতে হয়। ইহা 
বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ জীবাত্বার সর্বদাই আত্মজ্ঞান ( 561£0015019050553 ) 


৯৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা] । 


বর্তমান থাকিবে। কারণ তাহা না হইলে তাহার নৈতিক অনুষ্ঠানের জান 
থাকিতে পারে না। জ্ঞানতঃ নৈতিক অনুষ্ঠানেরই চরমসীম! নিঃশ্রেয়সলাভ । 
মহাপপ্ডিত সোপেনহরের মতে প্প্রবৃতিশক্তি” ( ৮1 )ই ব্ন্ধাণ্ডের মূলততব। 
ক্যান্টদার্শনিকের মতানথদারে তিনিও বলেন যে, দেশ, কাল ও কার্ধ্যকাবণবাদের 
ধারণা আমাদিগের জ্ঞানশক্তির ক্রিয়ারীতিমাত্র । উহার! বহিঃস্থ বিষয় নহে। 
স্থৃতরাং জাগতিক পদার্ঘসমূহ &ঁ সকল ধারণাবশত: বিকৃত হইর আমাদিগের 
সমক্ষে দৃশ্যমান ও জ্ঞানগোচর হয়। এই কারণে মূলতত্ব আমরা বহির্জগৎ দেখিয়া 
স্বরূপতঃ জানিতে পারি না। কেবলমাত্র শারীরিক কার্যে প্রবৃত্তিশক্তি 
(11 )রূপ এক প্রকার শক্তি আমরা অনুভব করি। এএই প্রবৃত্তিশক্তি 
অনুভব কালে দেশ, কাল, এবং কাধ্যকারণসন্বন্ধের সহিত সংযুক্ত হয় না, 
অর্থাৎ উহা! স্বরূপতঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধেই আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়। সুতরাং 
উহাই মৌলিক পদার্থ এবং উহ] হইতেই সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিতে 
হইবে। এইক্সপে সোপেনহর বেদাস্তোক্ত ত্রহ্ষশক্তিকে নামান্তররিত করিয়া 
“প্রবৃত্তিশক্তি” বলিয়া, প্রচার করিয়াছিলেন। তীহার প্রবৃত্তিশক্তিতে জ্ঞানের 
সম্পর্ক নাই অর্থাৎ প্রবৃত্তিশক্তি স্বতঃ সর্কশক্তিবিশিষ্ট হইয়া কার্ধ্য করে, সুতরাং 
তাহাতে জ্ঞানের প্রয়োজনও থাকে না। পপ্রত্বতি” ইচ্ছা করিলেই যখন নকল 
কাধ্য সাধন করিতে পারে, তখন তাহার তদবস্থায় জ্ঞানের প্রয়োজনই হয় না। 
অভাবস্থলেই অভিব্যক্তি অনুসারে জ্ঞানের ও স্ঞানশক্তির আবির্ভীব হইয়া থাকে । 
সোপেনহর উপনিষদ্বিদ্যার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজের রীতি অনুসারে 
তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাষ্টদর্শন এক 
প্রকার দ্বৈতবাদ হইলেও তাহার শিষ্য সোপেনহর অধৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। 
ক্যান্টের পরবর্তী দার্শনিকেরাও'অর্থাৎ ফিকুটে, শেলিং এবং হেগেল সকলেই নিজ 
নিজ রীতি ও যুক্তি অনুসারে অগ্বৈতবা্ প্রচার করিয়াছিলেন। স্পিনোজাও 
ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান অইৈতবাদের পথপ্রদর্শক । * 


উপসংহার । 


মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম হইতে প্রবৃত্তিমাণগে ই চালিত হয়। প্রর্কৃতিই 
তাহাকে সেই পথে লইয়া যায়, কারণ তাহাই তাহার রক্ষার কারণ । শৈশবাবস্থায় 
আত্মতৃপ্তিই মুখ্য উদ্দেস্তা থাকে এবং তাহা হইতেই তাহার পোষণ ও বুদ্ধি সম্পন্ন 
হয় । ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি অনুমারে মনোবৃত্তির এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তির সমধিক অভিব্যক্তি 
হয়। তখন মনুষ্য নান! ইন্দ্রিয়জনিত স্থুথভোগের অধিকারী হয় এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার প্রজ্ঞ। ও বিচারশক্তিরও অভাদয় হয়। তাহা না হইলে মন্ুষ্যের 
আত্মরক্ষা সম্ভব হইত না। কারণ বিচারহীন হইয়া ইন্দিয়স্খে মগ্ন হইলে মনুষ্য 
অশেষ দুঃখে এবং অচিরাৎ কালগ্রামে পতিত হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। 
পরে বয়সের বৃদ্ধি অনুসারে পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহার বিচারশক্তি এবং প্রজ্ঞা 
অতিশম্ব বলবতী হইয়া তাহার কাধ্যকলাপে বিশিষ্টর্ূপ আধিপত্য করে। ইন্দরিয়বৃত্তি 
সকল ও তখন অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে বিচার ও প্রজ্ঞার সহিত মনুষ্যরূপ ক্ষেত্রে 
এক প্রকার দেবান্ুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া অনেক 
রূপক ও ক্মাখ্যান পূর্বকালে প্রচারিত হইয়াছে। মনুষ্য সংকর্থেরেই হউক অথবা! 
অসৎকর্ম্েরই হউক বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে যে তাহার অতীষ্টসিদ্ধি হইবার 
সম্ভাবনা! অধিক এবং বিচারশূন্ত হইয়া কর্থে রত হইলে যে বিফলপ্রয়াস হইবে 
তাহা সে অল্লায়াসেই বুঝিতে পারে । সুতরাং বিচারশক্তিই মন্থয্যের বিশিষ্ট ধর্ম 
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । সেই বিচারশক্তির দ্বার! প্রণোদিত হইয়া চিস্তানল 
এবং বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্য সাংসারিক কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগ পড়িলে বিচারে প্রবৃত্ত 
হয়। একেবারে কোনরূপ বিচার করে না এরূপ মন্থষ্য নাই এবং থাকিলেও 
ফ্াহারা পণুভাবাপন্ন বলিয়া তাহাদিগের বিষয় উপেক্ষণীয় । যাহা হউক বিচার 
করিয়া স্থির করিবার জন্ত ক্রেকটি বিষয় তাহার সমক্ষে প্রধানত: উপস্থিত হয়। 


১০০ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা। 


১মতঃ নিজের কার্যে তাহার স্বাধীনতা আছে কি না তাহাই বিচারের বিষর হুয়। 
২র়তঃ তাহার কার্যের জন্ত সে কাহারও কাছে দায়ী কিন্বা! দায়ী নহে। অর্থাৎ 
রাজার বা রাজশক্তির নিকট, মনুষ্য সমাজের নিকট এবং ঈশ্বরের নিকট তাহার 
দাক্িত্ব আছে কি না তাহ! বিচার করিতে হন্ধ। ৩য়তঃ “মন্ুষ্যব্যক্কি” বলিলে কি 
বুঝায় অর্থাৎ মনুষ্য কিছুদিন জীবিত থাকিয়া মৃত্যুর পর আর থাকিবে কি না, এক 
কথায় তাহার আত্মা নিত্য কি অনিত্য পদার্থ তাহাও বিচার করিতে হয়। ৪র্থতঃ 
মনুষ্যের পারিপাখ্বিক উপাধিসকলের, স্সেহমমতাদির, দয়াদাক্ষিণ্যাদির, সুখছুঃখ 
ভোগের এবং প্রবৃত্তিমার্গোচিত কার্যকলাপের তাঁৎপর্ধ্য কি তাহা ও অবশ্ঠ বিচার- 
নীয় বিষয় হইয়া পড়ে । এই সকল বিষয়ের স্থিরসিদ্ধাত্ত কি হইতে পারে তাহ! 
বুঝিতে পারিলেই মনুষ্য আপনার কর্তব্য জানিতে পারে এবং পরে তদনুসারে 
জীবনযাপন করিলেই তাহার জীবনের উদ্দেস্ত সাধিত হইল বলিতে হইবে। 

১মতঃ। মনুষ্যের কার্যে তাহার স্বাধীনতা (7৭6007) ) আছেকি ন! 
এই বিচার বিষয়ে নিয়তিবাদীরা (16651175115 ) বলেন যে মনুষ্য অবস্থার 
দাস) অর্থাৎ পারিপান্থিক অবস্থা, নিজের বুদ্ধি এবং উত্তরাধিকা রনুত্রে প্রাপ্ত 
অবস্থা দ্বারা মনু্যের কার্য্য স্থিরীকৃত হয়। 

আত্মার স্বাধীনতার বিষয় অতিশয় জটিল এবং কঠিন। নানা মতাবলম্বী 
দার্শনিকের! নানারূপে ইহার বিচার করিয়াছেন। ক্যান্ট, মোপেনহর প্রভৃতি জর্খমন 
পণ্ডিতের! পাশ্চাত্য জগতে এবং ভারতে বৈদাস্তিকেরা এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্য৷ 
করিয়াছেন। তাহাদ্দিগের মতে স্থার্থত্যাগেই আত্মার স্বাধীনত| প্রকাশ পায়। 
“ইহামূত্রফলভোগবিরাগ” অর্থাৎ ইহলোকে অথবা পরলোকে স্বার্থবিগ্াশূন্য হইয়া 
যে কার্য করা হয় তাহাতেই আত্মার স্বাধীনতার পরিচয় হয়। কারণ আত্মার পক্ষে 
প্রবৃত্তিমার্গও নিবৃত্তিমার্ণ দুইটা পথ আছে। অর্থাৎ আত্মার অভিব্যক্তি অথব! 
তাহা হইতে নিবৃত্তি এই ছুই উপায়ে আআ কা্য করিতে. পারে। ইহার মধ্যে 
্রবৃত্িমার্থের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে আত্মার স্বাধীনতা! নাই, অর্থাৎ সেইরূপ কার্চেট 
তাহার পারিপান্থিক অবস্থা, অভিপ্রায়, বুদ্ধি এবং উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত অবস্থা: 


উপসংহার । ১০১ 


একত্র হুইয়! যাহা তাহাকে করিতে বলে, তাহাই মে করে। ইছাই নিয়তিবাদ। 
কিন্তু যে স্থলে আত্মা নিজের মঙ্গলের ইচ্ছা করে না, অপরের মঙ্গল করিতে গিয়া 
নিজের ক্ষতি হউক এইরূপ ইচ্ছা করে, তত্দ্রপ স্থলে তাহাকে কার্যে নিয়দ্ত্রিত 
করিবার জন্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছ। ব্যতীত অন্য কিছুই কারণ হইতে পারে না 
ইত্যাদি নান যুক্তি আছে। যাহা হউক দার্শনিকের! তই তর্ক বিতর্ক করুন, 
সাধারণ লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে তাহার কাধ্যে তাহার স্বাধীনতা 
আছে। কোন অপরাধী দস্থ্য বিচারালয়ে অনীত হইলে কখনই বলে ন! যে "আমি 
আপনার অবস্থাবশতঃ কার্ধ্য করিতে বাধ্য হুইয়াছি, অতএব আমার অপরাধ 
নাই”। বিচারপূর্ববক কার্য করিবার সময়ে কর্তৃব্যনির্ববাচনবিষয়ে মনুযোর স্বাধীনতা 
আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । এ বিষয় গ্রন্থককলেবরে বিশিষ্টরূপে 
আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে সিদ্ধান্ত এইরূপ হইতেছে যে আমি যে সকল 
কার্য করি তাহার জন্য আমিই দায়ী। অর্থাৎ তাহার পরিণামের জন্য আমাকেই 
কারণস্বরূপ বলিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে । আমার কার্য্যের ফলসকল কার্ধ্যকারণবাদ 
অনুসারে উৎপন্ন হয় তাহা! াঁলবার প্রয়োজন নাই। জর্দান পণ্ডিত ক্যাণ্ট বলেন 
যেষদি মনুষ্যের মনোবৃতি, অভিপ্রায় এবং অবস্থা ইত্যাদি জানা যায়, তাহা 
হইলে চন্জুকুর্য্যাদির গ্রহণের সময়ের ন্যায় অবস্থাবিশেষে তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের 
স্বরূপ নিশ্চিতভাবে অনুমান করা৷ যাইতে পারে। প্রবৃতিমার্গে ক্যাণ্টের ফথা 
সত্য; কিন্তু নিবৃতিমার্সে ত্জপ গণনার বা অনতমানের হেতু নাই। স্ৃতরাং কার্ধ্য 
সম্বন্ধে মনুষ্য শ্বাধীন ইহাই বলিতে হইবে *। 

কা্যনির্বাচনে মনুষ্য স্বাধীন হইলেও, অর্থাৎ সৎকার্ধ্য করিবে বা অসৎ কার্ধ্য 
করিবে এই ছুই কোটির মধ্যে কোন্‌ কোটি অবলম্বন করিবে তাহার নির্ধারণ করা 
মনুষ্যের নিজেরু ইচ্ছাধীন হইলেও, মনুষ্য জগতের অংশ বলিয়া জগতের সহিত যে 


৯. * ক্যান্টের মতে প্রবৃততিমার্গ ও নিবৃততিমার্গ মধ্যে কোন মার্গ অহলদ্বন করিক্া কাধা করিষে 
তাছার নির্ববাচনক্রিযাতেই মনুষ্যের ক্বাধীনত। প্রশাপিত হয়। ফল কথা কাধানির্াচনের 
দ্বারাই মনুষোর স্বাধীনতার প্রমাণ পাওয়া ষায়। 


১৯২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের শ্বাধীনত। 


নানা সম্বন্ধে সম্বন্ধ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। সুতরাং কার্নির্ব্বাচনবিষয়ে 
শ্বাধীন হইলেও সাংসারিককার্যসাঁধন বিষয়ে মনুষ্য কোন ক্রমেই স্বাধীন নহে। 
কার্ধ্য বিষয়ে উচ্ছৃজ্ঘল হইলে অথবা কেবলমাত্র ইন্জিয়ারাম হইলে কর্তব্যসাধন 
হইতে পারে না তাহা সহজেই বুঝ। ষায়। খাহাদিগেধ কর্তব্যবুদ্ধি নাই তাহার! 
অজ্ঞান ইহা বলা বাহুল্য । তাহাদিগের যেমন কর্তব্যবুদ্ধি নাই তদ্রুপ কার্ধ্যবিষয়্ে 
তাহাদিগের শ্বাধীনতাও নাই। কারণ তীহারা প্রায়শ:ই স্বার্থবিগ্গায় অন্ধ হইয়া 
ক্ষণিক স্থথের অন্বেষণে ধাবিত হয়েন এবং ইন্দ্রিয় সুখের দাস হইয়া কার্ধ্য করেন। 

কার্যের জন্য মনুষ্য নিজে দায়ী, ইহা স্থির হইলে, কাহার নিকট কিরূপ 
কার্ধ্যের জন্য দায়ী তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেই দায়িত্ব অগ্রান্থ 
করিলে কিরূপ ফল ঘটিবার সম্ভাবনা! তাহাও বিবেচনা করা উচিত। আপনাদিগের 
দায়িত্ব বুঝিতে পারিলে সেই দায়িত্ব অনুসারে কাধ্য করা আর না কর! বিষয়ে 
মন্ুষ্যের স্বাধীনতা আছে, ইহা প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে । মন্ুষোর 
প্রথমতঃ রাজার কাছে অথবা রাজশক্তির কাছে দায়িত্ব আছে তাহা বুঝা! ষায়। 
গ্রজা রাজদণ্ডের ভয়ে রাজনিয়ম অথবা রাজ্যতন্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করিতে 
বাধা হয়। রাজনিয়ম সর্বস্থলেই যে প্রজার কল্যাণকর হয় এরূপ নহে। 
বিশেষতঃ উৎপীড়ক রাজার নিয়ম অবশ্যই দুঃখজনক হইয়া থাকে । বিশিষ্ট 
উৎপীড়নস্থলে প্রজা রাজার নিয়ম অমান্য করিয়া! থাকে । তন্দ্রপ নির়মলজ্যনের 
ফল শোচনীয় হইলেও কর্তব্যবুদ্ধিবশতঃ অনেক সময়ে প্রজার! তাদুশ অনুষ্ঠান 
করিতে কুষ্টিত হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ মন্ুষা নিজ কার্ষের জন্ত সমাজের নিকট দারী ইহাও বুবিতে পারা 
যায়। রাজা বা! রাজশক্তিও যে স্বাভাবিকনিয়মানুসারে সমাজেরই অস্তর্গত 
তাহা বলা বাহুলা। যাহা হউক মনুষ্য যখন :সামাজিক জীব, তখন তাহাকে 
সমাজবন্ধ হইয়া থাকিতেই হইবে। মনুষ্য সমাজতুক্ত হইক্া না থাকিলে কোন, 
ক্রমেই সথথলাত বা শাস্তিলাভ করিতে পারে না। সমাজ মনুষ্যকে রক্ষ/ করে, 
তাহার কল্যাণের জন্য বিবিধ উপায় করে এবং বিপদের সময় সাহায্য করে। 


উপসংহার । ভ্ত 


স্থতরাং মহুষাকেও সমাজ রক্ষা করিতে হইবে, তাহার:উন্নতি ও মঙ্গল বিধানের 
চেষ্টা করিতে হইবে এবং সমাজের কোনরূপ অনিষ্ট বা বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে 
তাহার প্রতিবিধানের সম্যক্‌ চেষ্টা! করিতে হইবে। তাহা না করিলে সামাজিক 
দণ্ড আছে এবং কর্তকপালনে পরাজ্মুখতানিবন্ধন নিজের হীনতা। অথব! 
অকর্মপ্যতার পরিচয় ও হইয়া থাকে। এই সকল কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি করিলে 
মন্তযাকে পরাধীন জীব বলিয়া! গণ্য করিতে হয়। 
ঈশ্বরের নিকট দায়িত্ব অবস্ত ঈশ্বরপরারণ লোকেরই অনুভূতির বিষয়। 
বাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তাহারাও নৈতিক কর্তব্যতার শ্রেষ্ঠতা 
স্বীকার করেন। যে সকল নাস্তিক উচ্ছ্‌ খলভাবে কার্য করেন, তাহারা অজ্ঞান ) 
কারণ অজ্ঞান ভিন্ন উচ্ছ্‌ঙ্বলতার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। উদৃতরান্ 
পরবৃতিমার্থই উচ্ছ্‌ঙ্খলতা আনিয়া দেয় এবং তাহার ফল সর্বদাই পরিণামে শোচনীয় 
হইয়। থাকে ।। সনাতন এবং অনির্বচনীয় নৈতিক ওচিত্যনিমসকল প্রারুঁতিক 
বিবিধ নিয়মের সহিত কাধ্য করিতেছে ইহা আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় 
সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। গুঁচিতানিয়মসকল নানাবিধ 
হওয়াতে অবস্থা এবং ঘটনাবিশেষে কথন কখন এক নিয়মের সহিত অন্য নিয়মের 
সজবর্ষ হইয়া পড়ে। প্রাক্কৃতিক নিয়মেও তাদুশ সঙ্ঘর্য হইয়। থাকে ইহা সকলেরই 
বিদ্িত আছে। তাদৃশ ওচিত্যনিরমের সঙ্ঘর্যস্থলে মন্তব্যের বিচারশক্তিই কর্তব্য 
নির্ণয় করিয়া দেয়। জন্ধান দার্শনিক ক্যাণ্ট, ওচিত্য নিয়মের লক্ষণ করিয়! 
বলিয়াছেন যে ণ্যে ওচিত্য নিয়ম সর্বসম্মত, বিশ্বব্যাপী এবং সর্বজনীন, তাহাকেই 
সর্বদ| শিরোধার্যা করিয়া চলিতে হইবে”। মনুষ্য যে পরিমাণে ওচিত্যনিয়ম 
লঙ্ঘন করিবে সেই পরিমাণে জীবনম্তরে তাহার অধোগতি হইবে ইহা! শ্বল্লায়াসেই 
বুঝা যায়। এই কারণে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিলে অনিষ্টকর্ভারই অধিক 
হানি হইয়! থাকে এইরূপ নীতিবিদবেরা। বলিয়া থাকেন। অনিষ্টকারী অভ্ঞান- 
বশতঃ অথব! তাহার পশুভাববশতঃ তাহা বুঝিতে পারে না| মন্ুস্তের পণুভাবা- 
পর হওয়াকেই ভাহার অধোগতি বা নরকভোগ বল! বাইতে পারে।, 


১৪৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা । 


সামাজিক নিয়মপালন করা৷ সাধারণতঃ কর্তব্য হইলেও অনেক সমাজে 
লোকসমূহ হুসভ্য, জ্ঞানী এবং উন্নত না হওয়াতে স্থলবিশেষে অন্তায় ও উৎপীড়ক 
নিয়মও প্রবস্তিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ওচিত্যবুদ্ধির বশবর্ভী হইয়! 
অনেকানেক মনুষ্য নিজ সমাজের নিয়মলঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তাদৃশ সাহসের 
কার্ধ্য করিতে তাহারা ভীত বা! কুষ্ঠিত হয়েন নাই। সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা 
করা, সাধারণ বিপদ হইতে সমাজকে উদ্ধার করা এবং সমাজের উন্নতি ও 
মঙ্গলবিধান কর! যে মনুষ্যমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার 
করেন। 

আত্মরক্ষার কর্তব্যত। এত প্রসিদ্ধ যে তদ্বিষযনে আলোচনার আবশ্ঠকতা 
নাই। কেহ কেহ বলেন মনুষ্য আপনার জীবনকে রক্ষা করিবে অথবা রক্ষা 
করিবে না এ বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে। অবশ্ত কোন বিষয়ে স্বাধীনতা 
থাকিলেই সেই বিষয় যে কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইবে এমন কোন র্ল্থা নাই। জীবন 
ইচ্ছাপূর্ববক না রক্ষা করা অর্থাৎ আত্মঘাতী হওয়া কোনক্রমেই কর্তবামধো 
পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ এই কার্য্য প্রায়শঃই প্রবৃত্বিমার্ণের অন্তর্গত 
উৎকট এবং উত্রাস্ত বুদ্ধির পরিণামম্বরূপ হইয়া থাকে। কোনরূপ বিশিষ্ট 
আপদ বা ছঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্তাই প্রায়শঃ এই সকল ছুষ্ার্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইয় থাকে। উৎকট ইচ্ছা মনুষ্যকে বিক্ষিপ্ত করে এবং সেই বিক্ষিপ্ততার ফলেই 
আত্মহত্যা ঘটিয়া থাকে । মন্তুষ্যের জীবন ঈশ্বরের (অথবা প্রকৃতির) উদ্দিষ্ট। 
সুতরাং সেই উদ্দেশ্য নষ্ট কর! মনুষ্যের উচিত বলিয়া গণ্য হয় না। তত্যতীত 
ৃত্যন্থার৷ অনন্তজীবনপ্রবাছের উচ্ছেদ হয় না। জীবাত্থা' অনিত্য মীনিলেও তাহা 
যখন প্রকৃতির সম্পত্তি তখন তাহা বিনষ্ট করাতে ওচিত্যাহষ্ঠান হয় না। এ 
বিষয়ে অধিক বলা নিশ্রয়োজন। 

হর্থতঃ। আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যতা বিষয়ে বিচার করাও মনের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয় অতি ছুরূহ এবং তত্ববিদ্‌ প্ডিতের। এ 
বিষয়ে নান! ভিন্নমত প্রচার করিয়! ইহার চুরধিগম্যতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন । 


উপসংহার । ৯০৫ 


গ্রস্থকলেবরে ইহার বিশেষ সমালোচনা থাকিলেও এন্লে সংক্ষেপতঃ এত সম্বন্ধে 
কয়েকটা কথ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে । 

(ক) দ্বৈতবাদী আস্তিকের! বলেন যে আত্ম! দেহ হইতে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র 
একটা পদার্থ বিশেষ । ইহ কিছুকালের জন্য মর্ত্যলোকে ভৌতিক দেহ ধারণ 
করিয়া অবস্থিত থাকে । পরে মন্ুয্যর মৃত্যু হইলে দেহ হইতে নির্গত হইয়া 

 পরলোকে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়। অবস্থান করে। ইহা ছাড়া এ বিধয়ে অবান্তর 

মতও অনেক আছে। কেহ কেহ বলেন আত্মা অণুস্বর্ূপ হইয়া! অবতীর্ণ হয় 
এবং ড্রব্সংযোগে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে) জীবৎ অবস্থায়ও আত্মা দেহ হইতে 
স্বতন্ত্র থাকিতে পারে; এবং ইহা বস্ততঃ কর্তা ও ভোক্তা নহে। কিন্তু 
জড়দেহের সংসর্গবশতঃ সেইরূপ প্রতীয়মান হয়। আত্মার একটি সুক্ষ শরীর 
আছে এবং তাহার আকার অন্ুষ্টপ্রমাণ ইত্যাদি নানামত প্রচারিত হইয়া 
থাকে । জগতের বিরাট্ব্যাপারে “সকলই সন্তব হয়” এইরূপ একটি কথা 
প্রায়ই শুনা যায়। তথাপি যে সকল উক্তিতে বিরোধ বা অযৌজ্িকতা 
খাকে, মনুষ্য তাহাকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিতে পারে না। উপরিলিখিত 
মতনকলের অধিকাংশই হঠবাদ ( 1)91779010 555670101) ) বলা। বায়। কারণ 
মনুষ্য সেই সকল মতের প্রামাণিকত বুঝিতে পারে না। তত্বাতীত এই সকল 
উক্তির মধ্যে বহুবিধ বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা৷ আছে তাহা পূর্বে বিবৃত হই- 
য়াছে। যে কথায় বিরোধ থাকে এবং সেই কারণে যাহা 1 রি 
প্রতিপন্ন হয়, তাহ! লোকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তত হয় না। 


&খ) বীহার! নাস্তিক অথবা! ঈশ্বরবিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করেন না, 
তাহাদিগের মধোও অনেকে আত্মার অন্তিত্ব এবং নিত্যত। বিশ্বাস করেন। 
তাহারাও দ্বৈতবাদী। বৌদ্ধগণ এবং সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ 
দ্ৈতবাদ প্রচার করেন। তাহাদিগের মত গ্রস্থকলেবরে আলোচিত হইয়াছে 
এবং তাহাতে যে বিরোধ এবং অযৌক্তিকত! আছে তাহ! পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

(গ) নান্তিকমশ্প্রদায় সাধারণতঃ দেহাত্মববাদী এবং প্রমাণাতাবরূপ হেতু 


১০৬ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত! ও মানবের স্বাধীনতা । 


দেখাইয়া তাহারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস নিতাত্ত অমূলক এবং অযৌক্তিক 
এইরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। মন্ষ্যের দেহ এবং তাহার পারিপাস্থিক অবস্থা 
নিয়ত পাব্রিবর্তনশীল ইহা! সকলেই বুঝিতে পারেন।' সুতরাং দেহাত্মবাদ স্বীকার 
করিলে আত্মাও নিয়ত পরিবর্তনশীল হইয়৷ পড়ে। অথচ “আমি” বলিয়া যাহা 
প্রত্যক্ষগম্য হয়, এবং প্রত্যেক দৈহিক কার্যে যাহা নিত্যভাবে অন্ুস্থ্যত থাকে, 
তাহাকে দেহ বলিলে চলে না। এই সকল কথ গ্রস্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে। 
সুতরাং দেহাত্মবাদও সন্তোষকর নহে ইহা বুঝা যাইতে পারে। 

(ঘ) বৈদাস্তিকের জীবাত্ম' এবং পরমাত্মাকে পরম্পর: অভিন্ন মনে করেন। 
কিন্তু ব্যক্তিভাবে জীবাত্বাকে পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। বৈদাস্তিকেরা এই 
ব্যক্তিভীবকে অলীক বা মিথ্যা বলিয়! প্রচার করেন । তাহাদিগের মতে উপাধি- 
বশতঃই এক্নপ প্রতীক্মমান হয়, সুতরাং উহা আভাসমাত্র; প্রকৃত সত্য নহে। 
এ সকল বথা গ্রন্থকলেবরে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত কথ! এই 
যে মনুষ্যব্যক্তি ব্রহ্মবাক্তির ধারণাবিশেষ হওয়াতে ব্রহ্গস্বরূপ হইলেও বাক্কিত্বর্ূপে 
উহ্থার বিলক্ষণত। ( 01171017৩7)695 ) বুঝিতে পারা যায়। অন্গপ্রত্যঙ্গকৈ শরীর 
বলিয়৷ উল্লেখ করা৷ যায় এবং তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কাঁধ্য অনুসারে শরীরাবস্থিত 
হইয়াও বিলক্ষণভাববিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ কথাও পুর্বে আলোচিত 
হইয়াছে। সেই জীবাত্বাকে একটি শ্বতঃপ্রকাশ অনস্ত ভীবনপ্রবাহ বলিয়া স্থির 
করিতে হইবে। তাহা বে নিত্য এবং অনন্তকালস্থায়ী তাহা পূর্বে প্রদ্দশিত 
হইয়াছে। মৃত্াদ্ধারা অনস্তজীবন যে খগ্ডিত হয় না তাহা মৃত্যুঘটনার প্রস্তাবে 
আলোচনা করিয়া গ্রমাণ কর! হইয়াছে। ' নু 

. সেই অনস্তপ্রবাহন্ধপ জীবাত্বা সৎকর্ের হ্বার! উন্নতি, পবিত্রতা এবং ক্রমশঃ 
পূর্ণতালাভ কির! ব্রদ্ধে অবস্থিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। অসৎ 
কর্ধানুষ্ঠানের দ্বারা অধোগতি লাভ করি! অনস্তভাবে সংসার চক্রে পরিচালিত 
হয়। তাহার অনুষ্ঠিত অমঙগলসকল প্রক্কৃতির অনন্তশক্তিবশতঃ কালে পরি- 
মার্জিত ও পরিশোধিত হয়। অথবা সে ভবিষ্যতে চিততশুন্ধতা লাভ করিলে, 


উপসংহার । ১৯৭ 


নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করিতে পারে। এই সকল কথাও বিস্তৃতভাবে 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 

(৬) ব্রহ্ধাগুব্যাপার এবং বিশ্বরনার কৌশল বুঝিবার চেষ্টা করিলে 
যেরূপভাবে তাহা বুঝা বাইতে এবং সেই জ্ঞান হইতে যে ধারণা উপজনিত হইবে, 
তাহাই অবলম্বন করিয়। মানবব্যক্তির স্বরূপ এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
অধধারণ করিতে হইবে। এম্থলে আপত্তি হইতে পারে যে “মনুষ্য নিজের 
পরিচ্ছন্ন, সীমাবদ্ধ এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিদ্ধার! বিশ্বব্যাপাব্রের বে ধারণ করিবে তাহা 
তাহার নিজের কল্পনা মাত্র (মনগড়া ) এবং এক বিশিষ্ট মনোবিজ্ত্তন (:3.010)0- 
[১017011)171512) হইয়া পড়িবে । সুতরাং তাহা যে প্রকৃত সত্য তাহা ফিরূপে জানা 
যাইবে? মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীব হয়ত অন্যরূপ ধারণ! করিবে? তাহা অসত্য. 
কে বলিতে পারিবে?” এইরূপ আপত্তির উত্তরে বল! যাইতে পারে যে মনুষ্য 
নিজের বুদ্ধি ও বিচারশ্ি অন্ুসারেই তন্জ্ঞানলাতের অধিকারী । অন্যে কিরূপ 
বিচার করিবে তাহা তাহার বখন বুদ্ধিগম্য নহে, তখন তদ্বিষয়ে আলোচনা করা 
এক প্রকার অনধিকারচঙ্চা। তত্যতীত দেখা যায় যে অনা জীব অপেক্ষা মনুষ্যই 
সমধিক বিচারশক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং মন্ুষ্যের বিচার শক্তির উপর মনুষ্য নির্ভর 
করিবে তাহাতে অযৌক্তিকতা৷ নাই । তত্বাতীত মন্ষোর বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি 
যে ভ্রাস্তপথেরই প্রদর্শক ইহা! প্রমাণ করিবে কে? সুতরাং মনুষ্যই যখন 
সত্যাসত্যের, সদসতের অথবা হিতাহিতের নির্ধারণ কর্তা, তখন তাহারই বুদ্ধি এবং 
বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া কর্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। মনুষ্য ভিন্ 
জাগতিক অন্য জীবের বিচারশক্তি এবং বুদ্ধি অতিশয় তুচ্ছ এবং নগণ্য 9 
সুতরাং তাদ্বশ পক্ষ হইতে মন্ুযোর সিদধান্তবিষয়ে ভ্রমপ্রদর্শনের আশঙ্ক। হইতে 
পারে না। 

মন্থুষ্যের ইন্্রিয়সন্লিকর্ষজন্য জ্ঞানই সমস্ত ধারণার উদ্বোধক এবং প্রকাশক । 
অস্থদর্শন হইলে অঙ্বস্বরূপের ধারণা উদিত হুইয়! থাকে । বায়স্পর্শে বাসর, 
শঙ্ধ শ্রবণে শবে, মিষ্টান্বাদে মিষ্টের এবং গন্ধপ্বাণে গন্ধবিশেষের ধারণা! উপস্থিত 


১০৮ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের শ্বাধীনত| | 


হয়। কিন্তু এই সকণ উপস্থিত ইন্জিয়সপিকর্ষজন্য ধারণা আংশিক ও অসম্পূর্ণ, 
সেই ইন্জিয়জন্য জ্ঞানকে নিয়মবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে 
প্রবপ্তিত করিলে পূর্বজ্ঞানের পরিবর্তে নৃতন জ্ঞান উপস্থিত হইয়া থাকে । পুনরায় 
দেখা যায় যে তন্রপজ্ঞান ও শেষনিষ্ঠ নহে, অর্থাৎ তাহাও সম্পূর্ণভালাভ করে না। 
জ্ঞান রীতির উন্নতিতে জ্ঞানের ও উন্নতি হইয়। থাকে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়৷ 
স্থতরাং ধারণার সম্পূর্ণতা মনুষ্য জ্ঞানের সর্বদাই আকাঙ্ষার বিষয় বা অপেক্ষিত 
বিষয় হইয়। থাকে । কেহ যদি বলেন যে “যেরূপ মন্তুষ্যের ধারণা হয় তাহাই সতা 
অন্তিত্বসম্পন্ন হইয়া বিদ্যমান আছে এবং কোন ধারণারই পূর্ণভাব বলিয়া স্বতন্ত্র 
কোন ধারণার অস্তিত্ব নাই”; তাহা হইলে মনুষ্যের যে ধারণ উপজনিত হয় 
তাহাকেই পুর্ধারণ| বলিতে হয়। কিন্তু তাহ! যে পূর্ণ নহে তাহা ধারণার 
উত্তরোত্তর অভিব্যক্তির দ্বারা অনায়াসেই প্রমাণিত হুইতে পারে। সুতরাং 
ধারণার পূর্ণতা যে অন্যত্র আছে এবং তাহা মনুষ্যের জ্ঞানগোচর না হইলেও 
ভাহাকেই আদর্শ ভাবিয়া! যে কাধ্য কর উচিত তথ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে ন।। 
সেই আদর্শস্বরূপ ধারণা যে অনির্বচনীয় তাহা বুঝ! যাইতে পারে। এই ভাব 
প্রকাশ করিয়াই “যতোবাচো নিবর্তান্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” এই উক্তি প্রচারিত 
হইয়াছে। মন ধারণা! করিতে পারে ন! বলিয়াই বাক্য বর্ণন করিতে পারে না। 
সেই পূর্ণ আদশই ব্রন্স্বরূপ। উহা! আদশ বলিয়াই অথও, অনস্ত এবং পূর্ণ । সেই 
র্ব্যক্তি ক্রমশঃ জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়! অনন্তকালে পূর্ণতাবাভ করে এরূপ 
চিন্তা করা উচিত নহে। উহ! সর্বদাই পূর্ণ আছে, কিন্ত মনুষ্য বুদ্ধি উহাকে নিজ 
্রন্কৃতি অনুসারে দেশ ও কাল এবং কার্যকারণবাদ নিষ্গমের মধ্যে আনিয়া, অর্থাৎ 
তদমুসারে বিচার করিয়া জাগতিক ঘটনামকল এবং পদার্থসমূহ ক্রমশঃ অভিব্যক্তি 
লাভ করিতেছে এইরূপ মনে করে। মনুষ্য তদ্রপ না করিয়! চিন্তা করিতে পারে 
না। এই জন্য জন্্ান পণ্ডিত ক্যাণ্ট দেশকাল এবং কার্ধ্যকারণবাদকে মনুষ্যবুদ্ধিরই 
চিন্তা করিবার রীতিবিশেষ বলির নির্দেশ করিয়াছিলেন । বেদাস্ত এই রীতিকেই 
অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। মনুষ্য যেরূপেই চিন্তা করুক তাহার বু্ধিঘবারা এবং 
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বিচার শক্িদ্বারা' অনুমিত আদর্শ কখনই পূর্বোক্ত রীতিদ্বারা৷ পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবন্ধ 
হইতে পারে না। অপরিচ্ছিন্ন বস্তু কখন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 
অপরিচ্ছিন্নভাবেই তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয্াছে। অতএব ব্রন্গর্ূপ 
আদর্শ নিত্য, অথণ্ড এবং ক্লনস্ত। ব্রক্মরূপ আদর্শ আলোচনার বিষয় হইতে 
পারে না। কারণ সকলকেই উহা স্বীকার করিয়া৷ লইতে হয়। 

বিশ্বব্যাপারের বিষয় চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, সকল পদার্থই পরিবর্তিত 
হইতেছে। সেই পরিবর্তন বা অভিব্যক্তি যে নিক্বষ্টভাব হইতে নিয়ত উৎকৃষ্ট 
ভাবে পরিবন্তিত হইবে এমন কোন কথা নাই। কথন কথন উংক্ষ্টভাব 
হইতে নিকুষ্টভাবও উপস্থিত হয়। মানব নিয়ত পরিবর্তনশীল। অভিবাক্তির 
নিয়মানুসারে সমুদয় মনুষ্যজাতি এক অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরে যাইতেছে । কেহ 
স্থির থাকিতে পারে না। ক্ষীণশক্তি এবং স্বল্পজ্ঞ মনুষ্য নিজ প্রকুতিবশতঃই 
অভাবগ্রস্ত থাকে এবং সর্বদাই বস্তস্তরের অপেক্ষা ও আকাক্ষ। করে। সেই 
অভাববোধই তাদৃশ পরিবর্তনের এবং কখন কখন উন্নতির কারণ হয়। অভাব- 
বোধ না হইলে কেহই উদ্যম বা কোনরূপ বাধ্য করিত না। সুতরাং অভাব 
থাকা দুঃখের কারণ হইলেও সেই অভাবপুরণেই মনুষ্জীবনের উদ্দেশ্যসাধন 
হয়। সেই উদ্দেশ্য জগংশৃঙ্খলায় অনুকুলভাবে সম্পন্ন হইলেই মন্থুষ্যের কর্তব্য- 
সাধন হইল। সমাতন নীতিনিয়মের প্রতিকূল ভাবে চল! মনুষ্যের বিড়ম্বনামাত্র 
এবং নিজের অধোগতির কারণ। অনস্তশক্তির বিরুদ্ধে মন্ুষ্যের তুচ্ছশক্তি 
বিরুদ্ধতাবে কার্য করিতে পারে না। এ বিষয় পূর্বে সবিস্তর আলোচিত 
হইয়াছে। 

বে ব্যক্তি স্বার্থ লইয়া বাগ্র না হয়, সে অনারাসেই পিত্রাদি গুরুজরননের প্রতি, 
প্রতিবেশীর প্রতি, বৈদেশিকের প্রতি, এবং নিকৃষ্টজীবদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
করিতে হইবে তাহ! অনায়াসেই বুঝিতে পারে। স্থার্থালগ্ণা এবং স্ুখভোগেচ্ছাই 
সমস্ত পাপের মুলকারণ। এইজন্ত শমদমাদির এত প্রশংসা হইরা থাকে । 
কেবলমাত্র হিতোপদেশ প্রচার কর! এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত নহে বলিয়া 'এ সকল বিষয় 
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বিশেষরূপে আলোচিত্ত হইল না| । কেবলমাত্র ক্ষমা বা তিতীক্ষা বিষয়ে ছুই একটি 
কথা বল! আবশ্ঠক। কোন কোন ধর্ম প্রারক বলিয়। থাকেন যে অতিতায়্ীকে 
ও বাধা দেওয়া উচিত নহে। অবশ্ত কোন কোন স্থলে ক্ষমা! প্রদর্শনের দ্বারা 
আততারী ব্যক্তিও পরিবন্তিত ও পরিশোধিত হয় বটে, কিন্ত] এরূপ পশু স্বভাব 
মনুষ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাধা না পাইলে তাহাদিগের অসৎ কাধ্যানু- 
রাগ বৃদ্ধি পায় এবং জগতের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয়। ন্থুতরাং তাদৃশ স্থলে. 
কয়েকটি ওচিত্যনীতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তখন মনুষ্যের বিচারশক্তিই 
কর্তব্যের উপদেশ দেয়। 

সকল পাপের মধ্যে” অক্কৃতজ্ঞতা অথব৷ কৃতঘ্বতা অতি গুরুতর পাপ বলিয়৷ 
প্রসিদ্ধি আছে। কারণ এই পাপের দ্বারা জগতের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধিত হয়। 
এই পাঁপ এত জঘন্থ যে তাদৃশপাপা কখনই নিজে উক্ত পাপ স্বীকার করে না। 
পরের অপকারে রত হইয়া প্রবৃত্তিমার্থের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেই লোকে দস্থ্য, 
ত্কর ও অন্যবিধ আততারী হইয়া পড়ে । 

সনাতন ওচিত্যনীতি অনুসারে কাঁধ্য করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেপ্ত ইহাই 
সাধারণতঃ কথিত হইয়৷ থাকে । কিন্তু মনুষ্যের প্রবৃতিমার্গে চল স্বাভাবিক 
এবং স্ুখলিগ্গা মন্ুয্যের অতিশয় প্রবল বলিয় মনুষ্য প্রায়ই উহার বশবর্তী হইয়। 
আপাততঃ কষ্টকর নিবৃত্তিমার্গ পরিহার করিয়৷ থাকে । প্রত সুখ যে নিবৃত্তি- 
মার্দেই আছে তাহা মনুষ্য সহজে বুঝিতে পারে না। সুখী হইতে হইলে প্রথম 
জ্ঞানোপার্জন আব্তক ; দ্বিতীয় দৈহিক স্বাস্থ্য; তৃতীয় অভাববোধ না হওয়া ? 
চতুর্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও সুখী হওয়া) পঞ্চম পারিপার্থিক -অবস্থা উৎকৃষ্ট হওয়া; 
এবং গ্রতিবেশীগণ অন্ুপক্রুত হওয়া ও তাহার অন্যতম কারণ। এইগুলি সমস্ত 
একত্র সংঘটিত হওয়া! প্রাপ্মই অসম্ভব হয়। তথাপি মন্ুয্য উহার যতদূর সম্ভব হয় 
একত্র সংযোজিত করিতে চেষ্। করে এবং তাহা করা ছাড়া প্রবৃভিমার্থে উপা- 
াস্তরও নাই। সম্পূর্ণ হুখলাভ অসম্ভব বলিয়া উহা মনুস্ীবনের উদ্দেস্ঠ হইতে 
পারে না.এইক্প কথিত হয়। সনাতন ওচিত্যনীতি অনুসারে চলাই মুখ্য উদ্দে্ট 
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বলিয়া কাধ্য করিতে হইবে, ইহাই তত্বজ্ঞানীদিগের মত। তাহার! বল্লেন যে 
ঁচিত্যমার্গে থাকিয়া কার্য করিলে সুখ এবং শাস্তি আপনা হইতেই আইসে। 
ইহাই প্রশ্বরিক নিয়ম। প্রসঙ্গতঃ যদি ছুঃথ উপস্থিত হয় তাহ! সহা করিতে হইবে, 
উপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাই পরিণামে জগতের এবং কাজেকাজেই মনুষ্যের 
সম্পূর্ণ মঙ্গলকর হইবে ইহা বুঝিতে পারা যায়। 

সোলন্‌ বলিয়াছিলেন, যাহ পরিণামে মঙ্গলকর হয় তাহাই যথার্থ মঙ্গলকর ৷ 
দীর্ঘকাল প্রবৃতিমার্গে থাকিয়া নানাবিধ অনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করত স্ুখভোগ 
করিলেও কোন ব্যক্তি যদি পরিণামে অতিশয় ছুঃথ বা ক্লেশ অনুভব করে, তাহ্কা 
হইলে তাহার ভৃতপূর্ব স্থথের অবস্থা নগণ্য হইয়া! আরও অধিক হুঃখের কারণ হয় 
ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ক্রোশস্‌, আরঙ্গজীব এবং মামু গিজ্নী প্রভৃতি 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হইতে পারে। * 

প্রাচীনকাপ হইতে ধনগৌরব সর্বদা ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাতা 
শিক্ষায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় উহার বিজাতীয় বুদ্ধি হইয়াছে । আমেরিকাকে 
মুদ্রার (ডলারের ) রাজ্য বলে। ভারতে কিন্তু ধনগৌরব অপেক্ষা ধর্মগৌরব 
অধিক প্রশস্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। শস্করাচার্য্য ধনকে অনর্থের কারণ বলিয়া 
কীর্তন করিয়াছেন। পরিব্রাজকের পক্ষে তাহা হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে 
তাহা সত্য নহে ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। ধন মন্ুষ্যের অভাব মোঁচন করে 
বলিয়া! ধনের প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। তবে অভাবমোচনের উপরন্ধ প্রচুর ধনরাশি 
থাকিলে তাহ! অশান্তির কারণ হয় তাহাও বুঝিতে পারা! যায়। সেম্থলে বিচার 
করিয়া ধনের সব্যবহার করিলে উহা! নানাপ্রকারে স্থুখেরই কারণ হইতে পারে। 
ধন হইতে অহঙ্কার ও মত্ত! উপস্থিত হয় এবং প্রলোভনের আধিক্যনিবন্ধন 
অকার্ধ্য অনুষ্ঠানের প্রবৃত্বি অতিশয় প্রবল হয়, ইহাই ধনের প্রধান দোষ। জ্ঞান 
ও ধর্মের সহিত মিলিত ধনসম্পত্তি থাকিলে উহ! সমধিক মঙ্গাজনক হয় 
এবং জগতের উন্নতিবিধায়ক হয় ইহা! বুঝিতে পারা ষায়। কিন্তু তন্জরপ ঘটনা 
'অত্যন্ত কম দেখিতে পাওয়া যায়। 


১১২ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভতা ও মানবের স্বাধীনতা । 


আত্মীয় পরিবারগণ এবং বন্ধুবান্ধব সমস্তই মনুষ্যের সখের কারণ। কিন্তু 
প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ তাহাদিগ্রের বিচ্ছেদও অপরিহাধ্য। “আমার” এই বুদ্ধি 
হইতে মহা যেরূপ স্বখান্ুভব করে, তদ্রপ অবস্থাস্তরে আবার সেই বুদ্ধি হইতে 
ভয়ানক ছুঃখও ভোগ করে। এই কারণে বেদান্ত এই জ্ঞানকে মোহ বা! অজ্ঞান 
বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। মনুষযব্যক্তি একটি জীবনপ্রবাহ ইহা পূর্ব্বে কথিত 
হইয়াছে। সেই 'জীবনপ্রবাহ কাহার সম্বন্ধে কতদূর ইহজগতে বিস্তৃত আছে. 
তাহা কেহ জানিতে পারে না । বিচ্ছেদ হইলেও সেই জীবনপ্রবাহ থণ্ডিত হয় 
না এবং লোকান্তরে তাহ! প্রবহমান থাকে । সেই লোকান্তরে আপনাকেও 
এক সময়ে যাইতে হইবে ইহা বুঝিয়া সকল সময়েই শোকসম্বরণ কর! সম্ভব হইতে 
পারে। তাহ! ছাড়া যখন অন্য উপায় নাই, তখন বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্য তন্রুপই বিবেচনা 
করিয়া আশ্বাস লাভ করেন। 

অনেকে মনে করেন, নিবৃত্তিমার্গে থাকিয়। গৃহস্থের কার্য কর! অসম্ভব । 
একথা যুক্তিযুক্ত নহে। জনক রাজা জীবনুক্ত হইয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। 
তাহার দৃষ্াস্ত ্রতিহাসিক নহে বনিয়া উপেক্ষা করিলেও গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি 
অনেক দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়। তত্যতীত মনুষ্যসমাজেও অনেক সাধুপুরুষ এই 
ওঁচিত্যনীতি অনুসারে নিবৃত্তিমার্গে অবস্থিত থাকিয়া! কাধ্য করেন ইহা সকলেরই 
বিদিত আছে। অবশ্য তাহাদিগের সংখ্যা অতিশয় কম। প্রস্তর অপেক্ষা 
মাণিক্য সংখ্যায় কম হইবে ইহা আশ্চযে)র বিষয় নহে। 

ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগের 
উপসংহার করা যাইবে। গ্রস্থকলেবরে প্রদর্শিত হইয়াছে বে ব্রহ্ষব্যক্তি 'একটি 
স্বতঃ প্রকাশ অনন্ত জীবনপ্রবাহ। সেই জীবনপ্রবাহ মধ্যে অনন্তকোটী স্বতঃ- 
প্রকাশ অন্য অনস্ত জীবনপ্রবাহ অবস্থিত আছে; ইহাই বিরাট মৃত্তি) মনুষ্য. 
এইবপই ধারণ! করিতে পারে। ব্রহ্ধাও হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পন! 
করাতে বিরোধ এবং অযৌক্তিকতা আছে তাহা পূর্বে প্রকারাস্তরে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। ব্রন্গব্যক্তির অন্তর্গত যাবতীয় জীবনপ্রবাহ ব্রন্মের অঙ্গপ্রতাঙ্গস্বরূপ ; 
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এবং উহারা প্রত্যেকেই বিলক্ষণন্থভাবাপর হইয়া স্রঙ্গজীবনপ্রবাহে অবস্থিত 
আছে। লহজে বুঝিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক জীবনপ্রাবাহ বর্ষ 
ব্যক্তির ধারণাবিশেষমাত্র।* স্থৃতরাং উহার! স্রন্ম হইতে শ্বততন্ত্র অবস্থিত নহে । 
বর্গের পরতো ধারণা অথবা প্রত্যেক জীবনপ্রবাহ ব্রক্গদ্বরপাক্রান্ত বলিয়া! ত্ব- 
রানীর পক্ষে "সোহেংজ্ঞান অস্ত বলিয়া বোধ হয় ন। তত্বজ্ঞানী ব্রহ্মভাবাপন্ন 
হইলেই সেই ভাবে ভাবিত হইতে পারেন এবং তখন তাহার ব্রহগসাক্ষাৎকার 
হইতেছে, এরূপ বল! যাইতে পারে। অথচ আবর্ত, বুবু ও তরঙদিগকে যেমন 
সমূদ্রাত্বক হইলেও সমুদ্র হইতে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে, তক্্রপ ব্যক্তি 
সকলও ব্রনধাত্মক হইয়া ব্রক্ম হইতে ভিন্নভাবে উল্লিখিত হইতে পারে। নিখিল 
জীব ব্রন্দের জন্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়৷ বিরা্্রূপী ঈশ্বরের সর্বদাই তাহাদিগের প্রতি 
প্রীতিভাব প্রদর্শিত হইয়া থাকে । মনুযোর অকার্ধ্ে, ছুষ্কার্ধ্যে এবং নানাবিধ 
'গঠিতাচরণেও ভগঘানের দয়। তাহাদিগের উপর সর্বদাই অবাধে প্রকাটত হইয়া 
থাফে। পাপী ছুফাধ্য করিয়। ব্র্ষদীবনের অনিষ্টসাধন করিলেও বর্গের অনন্ত 
শক্তি নিজপ্তণেই তাহা পরিমার্জিত এবং পরিশোধিত করিয়া থাকে। পার্ীর 
কাক্চক্রে নিজের ছৃপ্রবৃত্তিশতঃ কিছুকাল আন্দোলিত হইবার পর ব্রঙ্গকুপাই 
তাহাকে উদ্ধার করে এবং পরিণামে সেই পাপীও বঙ্গনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। “পৃথিবীকে 
পদাধাত করিলেও, সর্বংসহা পৃথিবী উৎপীড়ককে যেরূপ আশ্রর দান করেন, 
সেইন্প ভগব্তককপাই তগবনিষ্টকারীর রক্ষার একমাত্র কারণ হইয়া! থাকে 
. ছুঃখ-রহস্যবিচার গ্রস্থফলেবরে বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে । এ বিষয়ে স্থল 
কমা এই যে, মন্যাজীবনের পরিচছিতাবশতঃ, বহিরশৎ এবং জীবদিগের. সহিত 
নবন্ধবশতঃ এবং নিজের বুদ্ধিদোষবশত: মনগুধাকে নিয়তই ছুঃখভোগ করিতে হয়। 
ইছার মধ্যে প্রথম ছুইটি কারণ অপরিহার্য ) স্ৃতরাং তন্গিবন্ধন, হুটখও অবস্ত- 
তোক্তব্য মনে করিতে হইবে। আপরিহার্াবিহরে ছু করার ফল নাই। অতএব 
সে থলে এবং চিতই মহৌষধ . | 
নিজের বদ্ধিযোষবশতাই মন অধিক ছুঃখতোগ করে, তবে সন্দেহ নাই । 


১১৪ বিশ্বরচনার নীতিগর্ভত। ও মানবের স্বাধীনতা । 


বুদ্ধিদোষ পরিশোধনের উপায়, তত্জ্ঞান, সাধুসঙ্গ এবং ইন্দিয়দমন | তাহা ছাড়া 
অজ্ঞানোপস্থিত ছুঃখও আছে, তাহার যথাসাধ্য প্রতিবিধানব্যতীত অন্ত উপায় 
নাই। ধৈর্ধযাবলম্বনই দুঃখ সহ করিবার একমাত্র উপায় 1* 





(১ বেদান্তমতানুলারে ব্রন্মব্যত্তিক্ষে একটা হৃতঃগ্রকাশ অনপ্তপ্রবাহ বলিয়া ধারণা কৰিতে 
হয়। কারণ ব্রন্দই জনস্ভজগত্রপে প্রকাশিত আছেন। মেই জগতের ধারণাতে আদি নাই 
এধং অস্ত নাই । এক পদার্থ অন্য গদ্দার্থে, এক ঘটনা অন্য ঘটনায় এবং এক ধারণ! বা চিত্ত 
অন্ত খারণায় বা চিন্তায় নিয়ত এবং নিতাকাল পরিবর্তিত হইতেছে ইহাই সাধারণের প্রত্যক্ষ- 
'গৌচয় হইয়। থাকে । 

(২) আতস্তিকমতে ঈশ্বর ও ভাহার হু অগৎ এই সমুদয় মিলিয়া একটা স্বতঃপ্রকাশ অনন্ত 
প্রবাছ হইয়! থাকে । ঈশ্বর বলিতে গেলে তিনি তাহার হৃষ্ট জগতের ঈশ্বর এবং তাহার ধারণা 
হইতেই জগতের ধারণা আপন। হইতেই উপস্থিত হয়। ঈশ্বর ব্যতিরেকে জগৎ থাকিতে পায়ে 
না এবং জগৎ ব্যতিয়েকে ঈশ্বরের ধারণ! সম্ভব নছে। সেই জগতের অনস্তপ্রবাহরূপ ধারণাই 
লোকের মনে উপস্থিত হয়। প্রলয় অর্থে জগতের অবস্থাস্থরপ্রাপ্তিমাত্রই বুদ্ধিতে উদিত হয়! 
ঈশ্বয়ে লয় হওয়! এবং ঈশ্বর হইতে পুনরুড়ুত হওয়ার ধারণাতেও প্রবাহধারণ! লুপ্ত হয় না। 

(৩) কাহারও মতে ইচ্ছাময়ী শক্তিকে (৮11) ত্রদ্স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। তাঁহাও যে 
একটা স্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাহ, তদ্ধিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি নিয়তই 
প্রবৃত্তিমার্গে অভিব্যক্ত হইতেছে এবং নিবৃত্তিমার্গে কিছুকালের জন্ত দিজের অনতিব্যক্ত অবস্থায় 
অংশতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আবার অভিবাক্ত হইতেছে। এই নিপনমেই হৃতঃপ্রকাশ অনস্ত প্রবাহের 
সায় কাধ হইতেছে। 

(8) মান্তিকমতে জগৎ ব! বিশ্বতরন্গাণ্ডও একটা স্বতঃপ্রকাশ অনসপরবাহ । নীহারাবলি 
হইতে ক্রষশঃ সৌরজগৎ সৌরজগৎ হইতে গ্রহাদি এবং তন্বী ভূতগ্রাম এবং নানা পদার্থ 
ক্রমশঃ অভিব্যক্কির নিয়মানুসারে উদ্ভুত হইতেছে । এক হইতে অগ্য এবং ছন্ত হইতে অপর 
ক্রমশঃ উদ্ভুত হয় এইরূপ কথিত হয়। একের উৎপত্তির গর উহ্াই রূপান্তরিত হইয়া অন্তরূপ 
উৎপন্ন হইতেছে ইহাই বৈজ্ঞানিকের! প্রচার করিয়া! থাকেন। বাজাহুরায়ে জগৎ যি 
আছি নাই এবং আন্ত নাই। ইহাও ব্তঃগ্রকীশ অধস্তপ্রবাছ। 

(৫) জর্দান দার্শনিক ছেগেলের মতে অনস্তজানই ব্রহন্থরূপ। তা হইলে উক্ত ্া 
স্বরূপও একটী স্বতংপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ হইবে। কারণ একরূপ জ্ঞান হইতে অনংখ্যরূপ জ্ঞান 
উৎপল হয এবং আঁনের ফোন আদি খ! অন্ত ধাকা সন্ত হইতে শারে না। 

(৯) ম্পিমোজার মতে পূর্ণ বিস্তার এবং বন্তত্বরূপকে আি কারেণ বল! হয়। তাহা 
হইলে উত্তরূপ আদিফাঁরণ ও একটা ন্বতঃগ্রকাশ অনস্তপ্রধাহ বলিতে হইবে । কারণ বিশ্তারের 
€(81605107) কোন আদি বা অন্ত থাকিতে পারে ন| এবং কল্জনায়ও আইলে ন|। জগদ্ব্যাপ্ত 
ব্যস্ত বস্তির ফোনয়প সীষা কল্পান! কর! যাইতে পারে মা এবং এক হইতে অপর বস্ত- তঃই 


গ্রস্থসিদ্ধাস্ত। 


গরস্বকলেবরে *নামাবিষয়ের সমালোচনা করিরা যে সকল মিঙ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া গিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিগত তালিকা প্রদত্ত হইলে বুঝা যাইবে যে লোক- 
প্রসিদ্ধ বিশ্বাসসকল তংঙুদয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। 

১। মন্থষ্যের যে যে বিষয়ে ক্ষোনন্ধপ ধারণা হয় সেই কল বিষয় আংশিক 
ও অসম্পূর্ণ হওয়াতে তাহাদিগকে *গ্রাতিভাসিক” বলা যায়। সেই সেই বিষয়ের 
সমপূ্ণভাব বা আদর্শভাবই সংপদার্থ, অর্থাৎ তাহারই সত্য অস্তিত্ব আছে তথাপি 
নকল বন্ধ বা পদার্থকে সত্য বলির! ধরিয়া লইয়া জগতের, সমাজের এবং লোঙ্ষ- 
ব্যবহারের কার্য চলিতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে । কোন বিষয় ৰা 
পদার্থকে “মিথ্যা” বা “অলীক” বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই । ফোন 
বিষয় ব1 পদার্থের সম্পূর্ণ স্বরূপের অথবা প্রকৃত ব্যক্তির ধারণ! হয় ন) কেবলমাত্র 
তাহার আভাস,বা সুচনা পাওয়া যায়। বেদধাস্তও এই কথা বলে। 

২। ব্রহ্ধস্বরূপ একটি কঅথগ হ্বতঃপ্রকাশ অনন্তপ্রবাহ। এরূপ ভাবেই স্তাহার 
ব্যক্ত ৮ আছে। ্র্রকান খনকপরবাছের স্বরূপবশতঃ 


আট হর; অতএব দেখ ্ার আদিকারণের * স্রপ যে একটা ন্প্রকাপ অনস্রবাহ তাহা 
এক প্রকার সর্বসম্মত স্থিরসিদ্ধাত্ত। 

এই স্বিরসিদ্ধান্ত হইতে বল! যাইডে পারে যে ত্রক্ম ধখন একটী ম্বতঃপ্রকাশ অনস্তপ্রবাছ 
হইয়। ব্যক্তিরূপে (25550291 00৫) পরিগণিত হইতে পারেন, তখন উত্তরূপ বিরাটুভাব বাহার 
মধ্ধদা মনে আনিতে পারেন না, স্তাহায়! যে বাক্তিরূপে ভাহার ধস, উপাসদা ও পূজা! করিবে 
তাছাতে বিশ্মিত হইবার কথ! নাই এবং তদ্বারা কোনরূপ গঠিত কার্ধা অনুষ্ঠিত হয় এরপও বলা 
যঠিছ্েঞ্সারে না। দ্বতঃগ্রকাশ অনন্ত প্রবাহের প্রতোক অভিযাক্ত বাক্কি যখন সম্পূর্ণ প্রবাহের 
অবিকল তুজ্যধ্থাক্রাস্ত ( ইহ! পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে ) তখম “সোহহং" ভাবের ধ্যান করিয়া 
যেরপ'নুষ্য আপনাকে ব্রঙ্ধময় মনে করিতে পারেন, খন সেই আনস্তপ্রবারস্থ আনস্তসংখাক 
বাক্তির মধ্যে যে কোন বিশেষ ব্াক্তিকেও ব্রদ্মময় এবং ব্রহ্গ্বরূপ ভাশিয় (তাহাকে অবলম্মন 
করিয়া) আপনার ন্ধানুরাগ চরিতার্থ করিলে তাহাতে কোনরূপ বিশ্ময়ঝর অধবা নিজ্দনীর় 
কার্যোর অনুষ্ঠান হয় এরপ বজাধায় না । এই কারণে প্রতীকোপাসন! প্রভৃতির নানা আঁঢন্বর 
জগতের নাণাস্থানে প্রচারিত হুইয়াছে। ফলকথ। ব্রক্ষধ্যান এবং জঙ্গভভাব হদয়ঙ্সঘ করাই 
ধার্সিকের একাস্ত লক্ষ্য এবং তাহান্বারাই তিনি য় জীবন গঠিত, পরিশোধিত এবং 
পল্লিচালিত কিয় ধাকেন। 





(বিহ্যহকণ র ই ঃ ্‌ 
আংশিকভাবে তাস লাভ ' করিয়া চিতাহটান আর ীরিবার ০. 
পারি অনা করিয়া ঘত্যাস করিলে পরিণামে কতকাহী কইতে পারা .. 
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